ভাদ্র ও আশ্বিন] যাজ্ববন্ক্য গাগী সংবাদ । ৩৯৫ 


মাস, খতু, সংবৎসর নিয়ন্তংত। ইহারই প্রশাসনে হিমালয়াদি পর্বত হইতে 
পুর্বদিগভিগামিনী গঙ্গাদি নদী প্রবহমান ; পশ্চিমাভিগামী সিন্ধু প্রভৃতি নদ 
প্রবাহমান । ইহা'রই প্রশাসনে মানবের! দেবতার, দেবতারা যজমানের, পিতৃগণ 
হোমের প্রশংসা করেন। ““এতস্তাক্ষরস্ত প্রশাসনে সৃর্ষাচন্ত্রীমসৌ বিধুতো 
তিষ্ঠতঃ।৮ ইত্যাদি বৃহদারণ্যকোপনিষৎ । 

হে গার্গী, এই অক্ষর জ্ঞান সমাক আয় না করিয়া যিনি হোম করেন, 
যজ্ঞ করেন, তপগ্তা করেন, তাহার ভোম, খজ্ঞ,। তপস্যা আংশিক শবর্গকলদ 
হইলে, পরিণামে ক্ষীণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । অতএব যাভারা এই অক্ষর-তব জ্ঞান 
ন|! করিয়। ইহলোক হইতে অপন্ছত হয়েন, তাগারাই কপণ। তাহাদের 
স্থখই অল্প। 

“যে বা এতপদক্ষরং গার্গাবিদিত্বাহস্মাল্লোকাৎ *প্রতি স রূপণঃ 1 “অল্পং 
বৈ তেষাং স্ুখং” ছান্দোগ্যোপন্ষৎ)। এই কৃদণগণেব জীবন পণাক্রীত দাসাদির 
মত ভারবহ মাত্র! আব বাহাবা অক্ষব-তত্ব সমাক্‌ বুঝিয্বা ইখলোক ত্যাগ 
করেন, তাহারা ব্রাহ্মণ | 

“অথ য এতদক্ষর" গাী বিদিব্বাহস্মাল্লোকাং প্রৈতি স ব্রাহ্মণ “ভূমৈব 
ভেষাং সুখং” | সে তীহাঁদেক সুথ পরিপুর্ণ আনন্দ প্রচুর। 

এই অক্ষর কেমন জান? তিনি পথিব্যাদি ষাবতীয় বস্তুতে বিগ্ধমান ; অথচ 
পৃথিব্যাদির কোনকালে ইসাঁকে জানিতে পারা সঙ্গব «হে । এই পৃথিবাদি ধাহার 
শবীর স্থানীয়, যিনি এই পৃথিব্যা্িকে নিয়মিত করিতেছেন, সেই অস্তর্ধামী 
অমৃত আত্মাই অক্ষর। ইনি অদ্র্া হইয়া? দরষ্টা, অজ্ঞাতা হইয়াও জ্ঞাত! । 
ইহা হইতে পৃথক কোন পদাথই নাই । যাশা দৃশ্তমান, তাহ! ইহারই অবভাস। 
আমাদের সীমাবদ্ধ দৃষ্টি লইয়। সেদৃষ্টির বিচার করিলে তাহা গপাধিক ; তার দৃষ্টি 
তারই, এভাবে বিচার করিলে নিত্য । আমাদের আকার, রূপ দৃষ্টাস্তে তাহাকে 
পাকার বল, সত্য রূপ বিশিষ্ট বল, তাহা ুপাধিক--মায়িক । আর যদি তারই 
নিজ আকার, তাঁরই নিরঞ্জন বূপ--ত্ঁরই, ইহ! মনে করিতে পার, তাহ হইলে 
প্রকৃতিই তিনি সাকার, রূপবিশিষ্ট। ভক্তান্নকম্প-স্বত-বিগ্রহ ভগবান্‌, নিত্য 
রষ্টা, নিতা দৃষ্টি স্বরূপ, বিজ্ঞানগম্য, বিজ্ঞান-লভ্য, মলোগমা-_যাহাই বল৷ 
যাঁউক, সব তাহাতে কল্পিত, সবই তাহাতে সত্য । আমরা যে ভাবে 
কর্তা, সে ভাবে তিনি কর্ত! নহেন। 

গা্গী সন্তষ্ট হই যাজ্ঞবন্কাকে প্রণাম করতঃ তত্ব কথা শ্রৰণে মুগ্ধ--হৃদয় 

খ 


৩০৬ পন্থা । ! নবপধ্যায়, ১৩২১ 


ব্রাঙ্মগণকে কহিলেন,_“ভোঃ ভগবস্তো ব্রাঙ্গণাঃ । হাঁজ্ঞবন্ধ্য বস্ততই বঙ্গিষ্ঠ; 
সকলেরই নমস্কারাহ । শ্রেষ্ঠ সম্মান ইহারই । ইনি আমাদিগের মধ্যে শ্রেঠ 
ব্রহ্মাবাদী মহষি। 
জনক রাজের অশ্বমেধ যজ্ঞ আজ সফণ হইল । বাহ্ষণগণের পবিব্র সম্মিলনে 
আজ কতকৃত্যত1 লাভ করিপ। 
শীরামসহায় কাব্যতীর্থ ভট্টচার্যা। 


এস ০০১ আপা 


হানি প্রেমময় । 
মম জদয় তর শাখে, জাগ জাগ তভেবশাপ্ে মন) ভেবনারে আর, 
আজি গাহ গাহ পাখী ৃ ভাবনা কিছুই নাহ। 
লহ না ভার বার বার, জীবনে মরণে অদয়রতনে, 


প্রেমস্থধায় মাথি ॥ ৃ হৃদয়ে নিয়ত পাই ॥ 
প্রভাত রবির উদয়ে যাহার, | মুক্তা কোণায়,--ছুখ কোথায়? 
প্রেম আলোক হোঁ। ূ পির5 বেদনা নাহি। 
| অব্ণ-কিরণে প্রেমময় মোর, 
ৰ শদয়-পানে চাহি । 


অন্ত-রবির কিরণে তাঠার 
হের করুণ পূণ আখি ॥ 


১১১১ 


কাম] পাগলের প্রলাপ । 


বেশ তো, বশ ইচ্ছা ভয় দেখা?, আমি কিন্তু কিছুতেই ভয় পাচ্ছিনা । 
তোমাকে যে না চেনে, সে তোমাকে শুয় করুক বা 'জড় সড়” হয়ে বসে থাকুক-- 
আমি সে সব কর্তে গেলাম্‌ কেন? বাগা তোমার থবর রাখে না, তা”রা তোমা 
চোথ-রাঙ্গানিতে কম্পবান হক; কিন্তু আমি যে, দাদা! তোমাকে বেশ 
চিনি, বিলক্ষপ করে তোমাকে জানি । আমার কাছে ও সব রং-তামাসা তোমার 
চল্বে না। জানি গে জানি, ভুমি এত রকমের ভেক্কি দেখাতে পার, ষে তা 
দেখে বুদ্ধকে স্থির রাঁথা কঠিন। তা” হ,ক, বুৰ্তে পারি বা না পারি, ধর্তে 
পারি বা ন! পারি; কিন্ত এ সব সত্যিকার ভেক্কি--তা”তো ঠিকই জানি! ভডয় 
একটু হয়_হ”ক ; তায় আর কি করব! ধরতেই না হয় নাই পারলাম্‌। “বাজী, 


ভাদ্র ও আশ্বিন] পাগলের প্রলাপ । ৩০৭ 


করে যে তেক্কি দেখায়,--ধর্তেই যদি পার্লাম, তবে আর বাজি দেখানো হল কি? 
কিন্তু মনে মনে তো! জানি ও সবই মিথ্যা-_তা'ই নিশ্চিন্ত আছি। অনেক সমন 
মা+রা শুধু শুধু ছেলেকে ধমক দিয়ে কাদায়; আবার আদর ক”রে হাসায়,_এই 
রকম করে রঙ্গ দেখে । বোক! ছেলেরা ধমক খেয়ে কাদে, আর আঁদর পেলে 
ইসে। আমি কিন্ত তা'তে ভূল্চিনা। তুমিধমক দিলেই যে পড়ে পড়ে 
কাদবো, তঠ মনে করো না ;_-৪ সব ফিকির তোমার আমি বুঝি ! তুমি ধমকই 
দাও,€আর সঞ্জোরে একটি চপেটাঘাতই কর-_-আর যাই কর, আমি বাং! 
করে তোমার কোলে চড়ে বস্বো । তারপর তোমার বকৃতে হয় বকো, মারতে 
হয় মেরো,--ঘা খুসি হয় করে!) আম চুপ করে পড়ে থাকবো এখন । 

আচ্ছ। এ কি তোমার কাণ্ড বল দেখি! চিরকালই কেবল তোমার এ 
খেলা আর তামাসা!! বেশ, যত ইচ্ছা খেল; কিন্তু আমাকে আর কিছু বল্তে 
পাবে না) আমি তোমার কোল থেকে নড়চি না!! তুমি তো বহুব্ূপী-_ 
'বছ” রূপ ধরে থেলে বেড়াচ্চ__বেশ থেলে বেঢাও; আমি হামার এ মাতৃমূর্তির 
জ্বালা-জুড়ান ন্নেহ-পিক্ত কোল্টিতে ঘুমিয়ে নি | বাবা !! একদিন নর, ছু'দিন 
নয়, যৃগ-যুগান্ত ধরে তোমার এই খেল! চল্চে,__থামাবার নামটি নেই। 
তা বাপু! তোমার না5তে ভাল লাগে, নেচে নাও; মনের মধ্যে নৃতা করে 
বেড়াও, আমাকে আর আদরে নামিও না। আমি বাশ্ুবিকই আর পেরে 
উঠছি না; আমাকে এইবার একটু অবসর দিতে হয়েছে! তোমার থেলার 
জ্বালার উত্তক্ঞ হয়ে উঠেছি, ভাই ! দোহাই ০ামার, এইবার একটীবার খেলা 
থামাও। বন বন্‌ করে মাথা ঘুরে পড়চে। মাথাটা আগে একটু ঠাণ্ড হ'ক 
_-তার পর যদি ভাল লাগে, তখন না হয় ফিরি ফি 5 আবার খেলা বাবে! 
তোমার কি বল ভাই, মাথাও নাই-_মাথার ব্যাথাও নাই! আমাদের আন্ত 
মাথাটি (কন্ত তোমার খেলার চোটে গুড়া হ'তে বসেছে । তোমার কাছে 
শুয়ে নিস্তার নাই, জেগে নিস্তার নাহ । গেগে থাকলে কি অপরূপ ভেঙ্কি 
দেখাও, ত| দেখে দেখে অবাকূ হয়ে যেতে হর বুদ্ধিতে যে তা'র কিছু থই 
পাই নাই! আবার যর্দি ঘুমুই; ন্বপ্ন রাজ্যে সেকি খেল! তোমার ! 1 কোন 
থানেই কিন্ত থেলার কামাই নাই। জাগ্রত, স্বপ্ন ও স্থযুপ্ত এ তিনট যেন 
তোমার খেলার মাঠ; সেখানে (কবল বে বে. করে ঘুরপাক দেওয়া হচ্চে! ! 

আমার একট! পরামশ যদি শুন, তবে বলি। এ আগেকার মাঠ ছটো 
ছেড়ে পালাই চল ! বেশ তো স্ুযুপ্তির স্থনীল নিশ্মল প্রান্তরে পড়িয়া পড়িকা, 


৩০৮ পন্থা । [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২১ 


একবার প্রাণের বোঝা গুলা নাঁমাইয়া হাক! হইয়া লই নাকেন? এ ছুটো 
মাঠ যেমন কদধ্য, তেমনি উবড়ে' খুবডো ;-_কেবল সেখানে কৌঁচট খেয়ে খেয়ে 
পড়ে ষাচ্চি! এখানে যে অগ্নিজ্াল।; চারিদিক যেন পুড়িয়ে ফেলচে)--এক 
জানগায় তিঠঠুবার পো! নাই। আর ৪ মাঠটি কেমন গ্ষিপ্ধ, শীতল ছায়া__কি 
চাকু দৃশ্য ! কোন জাল! নাই --কোন তাপনাই। পথের কোন খানে বন্ধুরতা 
নাহ। যদি খেলতেই হয়, তবে চল এ খানে গিয়ে থেলিগে । আনন্দমর়-কোষে 
বনে বসে হুজ্রনে কত আনন্দের খেলাই খেলব !--বেশ হবে! এ নিরাননের 
তূমি ছেড়ে চল সখ! পালয়ে যাই । 
আপনাদের পুরাতন পাগল। 





কাম] ভোগ ও তাগ। 


ভগবতী ভারতভূমি চিরকালই ত্যাগণভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ) জগতে যে 
অন্যান্ত দেশ আছে, তাহা নব 'ভোগাস্থান অন্কান্য দেশের গদোকগণ দেহ, তান্জয় 
প্রভৃতির পরিতৃখ্রির নি'মও কয় করিয়া থাকেন। কন্তু ভারতের মনীষা-সম্পন্ 
ব্যক্তিপের কম্মেব অভ্যন্তরে স্কট বা এক্ষ,ট ভাব ভাগ বিদ্যমান রহিয়ছে। 

অন্তান্ত জাবের যেন দেহ ইন্দ্রিকাির ভোগই ৮রম লক্ষা, আহার বিহার 
ব্যভাত অন লক্ষা ঠাঠাদর নাই, মানব কি তাভাহ উদ্দেশ £ যদি মানবের 
হাহাই লক্ষা হয়, তাহা হহলে পঙ্ত, পক্ষা, কাটি, পতঠঙ্গাদি হইতে মানবের বৈশিষ্ট। 
কি? বাস্তবিক পক্ষে অন্তাপ্ত জীুবব গ্ঘায়। মান জন্ম ভোগের নিমিত্ত নহে । 
অনেক জন্মের পর দ্বল্লভি »'নব-দেহ ধারণ, কেবল মাত আশা স্তক দুঃথ নিবু- 
তির জন্য । কিন্তু সেই আগন্তক খনির ভোগে তয় না, গুজ্জগ্ত ভাগ 
একমাহ্র অবল্্থনায়। যধ ভোগের পপাকান্ঠা সম্পাদনহ আমাদেব চরম লক্ষ 
ভয়, তাহা হইলে পপ প্রিব পেস দ্বারাই পশ্যাপ্ত হইত; পুনঃ মানব-দেহ 
ধারণের বিন্দুমারও প্রয়োজন পার্িত না। বপি বণ, বিচত্র বিমানে যথেচ্ছ 
বিহার, নদ নদী গিরিতে অনায়াসে গমন, অন্রংালহ প্রাসাদে অবস্থান, মুহুর্ত মধ 
জগতের ব্যাপার অবগতি, প্রদৃতি বিচিত্র ভোগ অন্ত দেহে সম্ভব নহে ও সেই 
সমস্ত ভোগ সম্পাদনের জন্গহ মানব দেহ। তাহা হইলে একবার ভোগের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করা যাউক | যান, বদন, আহার, প্রাসাদ আমার নাই, তাহা অপ- 
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রের দেখিয়া আমার মনে দুঃখ জন্মে; সেই ছুঃথ নিবাবণের জন্ত সেই সমস্ত 
বস্তুর মাহরণ করিতে হয়; তাহাতে ও হুঃথ-পরম্পরা আছে। জগতে সকলে 
সেই সমস্ত ভ্রবা যেচ্ছ-আভহরণ করিয়! ঠঃখ-নিবুস্তি করিতে পারে না । অপিচ এই 
সমস্ত দ্রব্য মানব-মতি-প্রশ্থত ; যদি কেহ তদপেক্ষ' স্থুনিপুণ সুন্দর যান আভা- 
রাদির বাবস্থা করিতে পারে, তবে তাঠা অপরের ছুঃখের হেতু হয়। যেৰাক্তি 
তাহা আয়ত্ত করিয়াছে, তাহারও তদ্বিষয়ে দূঢ় অভিনিবেশ করিতে হয়; তাহার 
রক্ষণ, উন্নতি ৭ সংস্কারে সর্বদ। ব্যস্ত থাকিতে ভয়। এই সমস্ত বিচিত্র বস্তর 
উপভোগ কখন? স্পৃহা নিবৃত্তি করে না, বর" শশ গুণে বন্ধিত করে । চিরকাল 
নির্জন বনবাসপী অনান্বাদিতমিষ্টা্ন মানব, নগরে ধনীর গৃহে ধনীকে স্বাছু 
মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতে দেখিনা তাহাতে তাহার লালসা জন্মিল। সে ভাবিল প্র 
অপূর্ব বস্ত পাপ হইলে, তাহার স্বাদ গ্রহণ করিলে, তাহার প্রাপ্তি নিবন্ধন ছুঃখ 
নিবৃত্ত হইবে । যখন সে সেই দুল্পভি বস্থ পাইয়।৷ আস্বাদ গ্রহণ করিল, তখন 
মুহূর্তমান্র একটু শাগ্তঠিলাভ করিল বটে , কিন্তু কিন্বৎক্ষণ পরে জ্ঞাতাস্বাদ-ইন্দ্রিয 
আবার তাহ! পাইবার গন্য লোলুপ হইপ । এইরূপ যশ বস্তই ইন্দ্রিয়কে পভার 
দেও না কেন, সে ততই নূন নুতন তজ্জাতীয় পস্ত চাহিবে। সেইজন্ত ভগ- 
বান্‌ মন্ত্র বলিয়াছেন__- 
“ন জাত কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি 
হবিষা কৃষ্ণবত্মেৰ ভূয় এবাভিবদ্ধতে ॥৮ 

কাম্য বস্ত্র উপ'ভাগের দ্বারা কখনও বিষয়াভিলাষ নিবুত্ত হয় না৷? যেমন অগ্রিতে 
ঘ্ত প্রক্ষেপ করিলে তাহা অধিকতর প্রজ্বলিত হয়। 

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ৪ গন্ধ 'ই পাচটা বিষয়; তাঙাদের গ্রহণের নিমিত্ত 
যথাক্রমে শ্রেত্র, ত্বক্‌, চক্ষুঃ, বসন! ও ঘ্রাণ "ই পণাচটী ইন্ত্রিয় বিদ্যমান বছে। 
যদি হা অ.পক্ষা অতিরিক্ত বিষয় থাকিত, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের আধিকা ও 
আবশ্তাক হইত । বি পৃণ্বিক ফি, (ষ) ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে অচংপ্রত্যয় 
করিয়। 'বিষয়? পদ সিদ্ধ হইয়াছে; অর্থাৎ যে পৃপ্ষকে বন্ধন করে, তাহাকে “বিষয়” 
বলে। ইন্দ্রের অর্থাৎ আগার ভোগ সাধক বলিয়া আোত্রাদিকে ইন্দ্রিয় বলা 
হয়! যেমন ভুতা নানাস্থান হইতে বাবধ ভোগা-দ্রব্য আহরণ করিয়া 
গ্রভুকে উপহার দেয়, তাহাতে প্রভুর পরিতৃপ্তি হয় ;-_-সেইরূপ আত্মার পরিজন- 
স্থানীয় ইন্ছ্িয় সমু পার্থিব বিষয় জাত আংরণ করিয়া, প্রতৃস্থানাপন্ন আত্মাকে 
উপচৌকন দিতেছে । অনাদি অবিবেক নিবন্ধন আত্মা তাহাতে আত্ম-আত্মীয় 
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ভাব স্থাপন করতঃ নিতামুক্ত স্বরূপ হইয়া৭ বঙ্গের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন। 
অজ্ঞান বশতঃ আত্ম! বুঝিতে পারেন না 'যে এই সমস্ত বিষয়ের সহিত আমার 
কোন ও সম্বন্ধ নাই; ইহার! বিষয়, আমি অবিষয় |” বিষয়ের স্বরূপ বিচার 
করিলে বুঝিতে পারা যায় ষে তাহার ভোগের পরিণতি কতদূর ? 
শব্দ ধবনিমাত্র সামান্ঠ-ধ'সকূপে এক হইলেও, “ষডজাদি' বিশেষ ধন্ম দ্বারা ভেদ 
প্রাপ্ত হয়। তাহ! আবার স্তত্যাদিরূপে প্রিয়, এবং অনিত্য-বীৎসার্দিবূপে অপ্রিক্ 
হইয়া] থাকে । লোক, প্রশংসা শ্রবণ করিয়া তাভাতে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করতঃ 
তাহার দ্বারা নিজের বুদ্ধি, এবং নিন্দা অশরবণ কারয়! তাহার দ্বার! নিজের হানি 
বিবেচনা করিক্কা থাকে । প্রশংসা বা শিন্দ। শব্দে গলিত ; তাহ! আবার আম্মাতে 
কল্পনা করিয়া লোক আত্মার হানি বা বৃদ্ধি কল্পনা করে। শব্দ বাহ পদার্থ; 
তাহার সহিত আম্মার কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু লোক সেই অত্যন্ত বাহ বস্তুতে 
আত্ম-আত্মীয়ত্ব বৃদ্ধি স্থাপন করিয়া নিজেকে সুখী ছুঃখী বিবেচনা করে। 
সেইরূপ একই স্পশ, শীত, উষ্ণ ভেদে, নান। প্রকার ভেদ প্রাপ্ত হইছ! সুখ 
দুঃখের কারণ হয়| ম্ুক্দরন্ধপ দশনে তাহাঁকে পাইবাব জন্ত মনে বাঁসনা হইল) 
পরে দেহের ক্রিয়া আরম্ভ হইল) এইকপে তাহাকে লাভ করিবার জন্ত কত 
সাধনের আশ্রয় লইতে হইল । উর্বশী দশনে পুরু্বার কি ছুর্দশ। ঘটিয়াছিল, 
তাহ! পুরাণ পাঠকগণের অবিাদত নাহ | একমান্্ রূপের মোহে সমাচ্ছন্ 
মানব, তাহাকে আম্মা বিবেচনা করিয়া, তাহাকে পাহবার জগ্ঠ ইতস্তত ধাবিত 
হয়; ভেলার দ্বাপা ওস্তর সাগর উত্তীর্ণ হয়, রজ্জু,বাধে বিষধর অহিকে আলিঙ্গন 
করে। এক বূপই মনুষ্যকে কতদরে নিক্ষেপ করে, তাভা সাধারণ লোকের 
বুদ্ধির অগোচর। আবার কৃৎগিত রাপ দশন করিয়া শাহা অপ্রিয় বোধে তাহাতে 
*ছেষ করে। মধুর বস আস্বাদন কিয়া তাহাতে আম্মবৃদ্ধি স্তাপন করত; ভাহ। লাভ 
করিবার জন্ত সর্বদ! ব্যপ্ত হর। রাহ একবাএ যার রসনার দ্বারা স্থুধার আস্বাদ 
গ্রহণ করিয়াছিল; তানহা গলাধঃকরণ করিতে পারে নাই । সে তথাপি 
ছিলে হইরাও পরধা পাইবার জন্ঠ সুধাকরকে অব্যাপি গ্রাম করে। পক্ষান্তরে 
তি কটু তিক্তরস আশ্বাদ প্রিয়! তাহাতে ভেরত্ব বুদদি স্থাপন করে। পুম্পা্দির 
মনোহর গন্ধ আত্রাণ করিয়া লোকে তাহাতে মানব পুনরায় ধাবিত:হয় ১ বিষ্টাদির 
গন্ধে উদ্বেজিত হইয়া! তাহা ত্যাগ করে। 
উল্লিখিত পাচটী বিষয় গ্রশ্গ করিতে করিতে ইন্দ্রিয় সমূহ এতদূর অভ্ন্ত 
কয় যে, বিষয় ব্যতীত তাহার! অন্য কিছু গ্রহণ করিতে সমর্থ হন না। থিয়েটারে 
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বারাঙ্গনাদিগের সঙ্গীতও শব্দ, এবং দেবগুছে অধীত বেদ-বেদাঙ্গ ব্যাথ্যান ও 
শব । উভয়ের মধ্যে শর্ষের কোনকপ পার্থক্য না থাকিলে লোক অর্থব্যয় 
ও রাত্রি জাগরণ করতঃ ঘরন্মাক্ত কলেবরে হাহ] শুনিবাব জন্য কেন ধাবিত হয়? 
আর অর্থ বায় নাই, রাত্রি জাগরণে দেহক্ষয়ের 9 সম্ভাবনা নাই; তথাপি আচা- 
ধের উপদেশ এক ঘণ্টাকাল লোকে শুনিতে চায় না বা কেন? তাহার কারণ, 
শ্রবণেন্দ্রিয় পরব্ূপ সঙ্গীত অনেক বাব শুনিয়া অভাস্ত হইয়াছে; সংস্কার দৃঢ়ভাবে 
বপসিয়াছে , তা”ই শ্রবণ তজ্জাতীয় সঙ্গীত শুনিতে চায় । আচার্ষোর ব্যাখ্যান 
তাঁহার শ্রবণ-বিররে প্রবেশ করে নাই 7 স্তবাং ভাতা তাভাব কর্ণ-জাল উৎপাদন 
কবে। সে প্ররূপ দর্শন করিয়াছে ; নব-নীরদ-নিন্দিত কুণ্ডলি-বিডম্বী কেশগুচ্ছের 
শোভায় দ্িকৃগাবা হইয়াছে, নর্ভকীর অভিরাম অক্ষ পঞ্চালনে নয়ন স্থাপন 
করিয়াছে; তাই তাহার নয়ন পুনঃ পুনঃ সেই বস্থ দশন কবিতঠে চায়। কিন্তু পরম 
পবিত্র নাভোদরক দেব মুর্তি কিংবা শিথা-তিলক-মর্ডত-মস্তক আচাপা-মুর্তি দশনে 
তাহার নয়ন অভান্ত নহে; হতরাং নয়ন তাভ। চায় না। পবিত্র আজা, চরু, 
পায়সও থা, এবং হোটেলে শ্লেচ্ছপক মাংস, পলা, লস্কুন পহতিগ খাদা ; 
তবে পরোক্ত খাদ্যে লোকের স্বভাবতঃ রুচি হয় কেন ? কেনই ব হবিষান্রে 
অরুচি ঘটে ? তাহার কারণ রসন! প্রা সমস্ত বস্কর বার বাব শাস্বা« গ্রহণ 
করিস্বাছে। এইক্প অন্ত বিষয় সঙ্গন্থে (বচার কবলে, তাভাদেব স্বকপ কোধ- 
গম্া হইবে । এই সমস্ত পপ্রয়াপ্রিয় শন্দস্পশাদি মানবকে ইতস্ততঃ চালিত 
করে, অকাণ্ডে নিপাতিত করে। কিন্তু মানব অজ্ঞান নিবন্ধন তাহাদেব প্রত 
স্বরূপ বুঝিতে পারে না; তাই শব্দ-স্পশাদিতে মনোনিবেশ কবে। সমস্ত প্রাণীর 
স্থখই প্রার্থনীয়; কিন্তু বিষয়জ স্ুথ চপলা প্রভাব ক্ষণতঙ্ুব এবং পরিণামে 
ছঃখদ। বিবেকী পুরুষ বিষয়ের স্বরূপ অবগত হইয়া, তাহা অনস্ত ছঃখের নিদান 
ভাবিয়া তাহার দিকে ধাবিত হ'ন না) বরং মলমুত্রাদির স্তায় বজ্জন করেন। 
তই এই সমস্ত বিষন্ন ভোগ করা যায়, ততই ইন্দ্রিয়ের কৌশল বৃদ্ধি হয়? নূতন 
নৃতন বিষয়ে নিক্ষিপ্ত হইতে হয়। যখন ভোগে বিন্দুমাত্র শাস্তি ও শ্বথ নাই, 
বরং অনস্ত দ্ঃখের মাগাব, তখন স্থধী বার্ির তাহা হইতে উপরও হওয়া 
বিধেয় । ত্যাগই একমাত্র শাস্তর উপায় ও সুখের আশ্রক্ন। 

বিশেষতঃ প্রাণী-পীড়ন ব্যতীত ভোগ সম্পাদত হইতে পারে না) শত শত 
তরু, গুন, লতা, পঙ্ত, পক্ষীর প্রাণবিষোগ করিয়া! তোমার ভোগ-বাসনার 
পরিতৃপ্তি করিতে হইতেছে । মানব! তুম এক গ্রাস অন্ন মুখে দিবে, কত জীব 


৩১২ পছ্থা। | [ নবপর্ধ্যাঁয়, ১৩২১ 


তোমাব গর গ্রাসটী গ্রহণ করিবার জন্ত উদগ্রীব রহিয়াছে ; এবংবিধ পর-পীড়ক 
ভোগে আসক্ত হওয়া মানব মাত্রের কখনও উচিত নহে । ভোগে যেমন পরের 
কষ্ট, সেইরূপ নিজেরও অশেববিধ ক্লেশ বিগ্কমান আছে। কিন্তু ত্যাগে হিংসা, 
দ্বেষ কিংবা অসুয়া নাই। পক্ষাস্তবে পরহিত ব্রত তাহার মধ্যে নিহিত আছে । 
তবে ইন্দ্রিয় গুলিকে কিরূপে বিষয়ভোগ হতে নিবৃত্ত করিতে পারা যায়? 
বিষয়ের দোষ দশন কর-্ঃ তাহ হঈতে হাহাদদগকে ফিরানই একমাত্র উপায়! 
এইবপ বিষয়ের দোষ দশন করি?তি কগ্সিতে আবার ইন্দ্রিয়সমূহ সদ্বিষয়ে ধারণ 
কবিতে .অভ্যন্ত হইতে । যে হন্ট্রিয়। মন একদা উদ্দাম অশ্বের হায় দেশ- 
দেশাস্তরে পাবন্রমণ ক বশ কঙ গো কে অনিষ্ট সাধনে সব্ব' নিএত থাকি ৩, 
এখন আব তাহারা ছুষ্ট বিষয়েব দিকে প্রবৃন্থ হয় না । ৩খশ মন: বিষয় 
পরিহার করিয়' অবিষয় পাইবাণ জন্ত বাগ্র হইবে 

শব্দ স্পশাদ বিষয় আত্ম আবষয়, স্ৃঙবাং ইন্দ্রিয় তাঠা গ্রহণ কবি 5 পারে 
না "পরাঞ্চ খানি বাতৃণৎ স্বমস্তুঃ তক্মা” পরাঙ, পশ্ততি নাম্বাহুন্,_ স্বরন্থ 
হন্জ্রিয়দিগকে বাহাদশ কবিয়া স্থস্ট করিয়াছেন স্থতবাং হহাারা অস্তগাত্মকে 
দেখিতে পায় না, এইবপ-শ্রতি তদ্ধিষয়ে প্রমাণ অতএব এখন ভোগ ৪ 
তাগ উভয়টী 'বচার কবি দেখুন যে কোনটী তাজা, কোন্টী ব' গ্রাহা। 

এ জন্ত প্রাচীন মহধষিগণ চভোগস্থান ১57৩ দূর অবস্থান করি ৬এন.--ভোগ 
স্পৃহ' মন হইত সব্বন্োতাবে পরিহার করিতেন । হা ঠাহারা সংদারাবন্থায়? 
পরমানন্দলাত কর৩ঃ আন্তনমে অপুনরাবুত্ডি পদ প্রাপ্ত হইতেন। ঠাগে প্রতি- 
ঘন্দ্ী নাহ, পরের দ্রবা আহরণ করিতে হয় না, কেবপ মানসক ব্যাপার মাত্র । 
প্রথমে অতান্ত বাহ্ববন্ত ৭সন, ভূষণ, অশন গ্রভতিতে হেয়ত্ব বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা 
করিতে হয়) অনন্তর গো, ভিরণ', চিন, ধশ্বধা প্রভৃতিতে তাযাগবুদ্ধি কর্তব্য । 

অন্চঃপর পুর কলত্রে। পরে স্বায় দে, ইপ্ডিয়, নন পড়তিতে তাাগবুদ্ধি 
ছু়ভাবে স্থাপন করিবে। খন ই সমস্ত বম ত্যাগ প্রতিষ্ঠালভি করিবে, 
তখন তাহার অন্য কিছুই প্রাপ্তব্য থাকিবে ন'। এই ত্যাগ-ত্রতের জগ্ত ভাবত 
জগঠ্েের গু” 1 ষে দেশে বালাকালে উপবাত গ্রহণ কবিয়। সমস্ত বিলাস-বাসন 
পরিত॥াগ করত: গুরুগৃহে থাকিয়া ভিক্ষান্ন দারা জীবনযান্ত নির্বাহ করিতে হয়। 
পরে গার্ঘস্থ্য-আশ্রমে দৈব, পৈত্রাকার্ধ্য, অতিথিসেব। প্রভৃতির দ্বার! ত্যাগের 
মহিম! প্রদশশন করিতে হয়; তৃতীয় বৈথানদ মাশ্রমেও ত্যাগের বিস্তার সাধন 
করিতে হয় ) চতুর্থ সঙ্গ্যাসাশ্রম কেবল তাগেরই অন্ত) সেখানে পুন্ত, কলত্র, 


ভাদ্র ও আশ্বিন ] আসিবে । ৩১৩ 


চিত্ত, প্রশ্বধ্যের কণামাওও নাই 7 সন্ত বস্তকে তৃণবৎ উপেক্ষা! করিয়া কৌপীন 
পরিধান করতঃ ব্রহ্মপদে মতি রাখিতে হ%। এই সময়ে শ্রতিও গম্ভীর নিণার্দে 
বালয়াছেন,__ 
'ন কম্ণ! প্রজয়। জায়য়া ত্যাগেনৈকে হমু 5ত্বমানপ্ুঃ,__ 
কন্ম, পুত্র ও জায়া সবার! মুক্রগাভ করা ষ'র না, কেহ কেঠ একমাত্র ত্যাগের 
দ্বার মুক্তিলাভ করিয়াছেন। নুক্তিই মন্থুষার একমাএ প্রার্থীয়তব্য বস্তু ১ মনুষ্য- 
দেহ ধারণ তাহারই জজ , ভোগের জন্য নে । সেই মুক্তিলাভ করিতে গেলে 
ত্যাগই আশ্রয়নীয়। 
অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী ( পঞ্চতীথ )। 


স্পা এ লাশ 


নি? আসিবে । 


বিলম্ব হউক সথা, তাতে কোন ক্ষাঠ নাহ । 
'আ।লবে আপিবে তুমি এত যে ভরসা পা ॥ 
বসে আছি কত ষুগ, ভর আশাপথ .চয়ে 
নয়ন পলকশীন, তোমাপানে চেপে চেয়ে ॥ 
হদয়-কমল মাঝে, আসন বিছারে একা | 
বসে আছি ক দিন, টেপ ক পাণুনি সখা 1 
তাঁবিয়া ভাবিয়া মন পাগল হয়েছে এবে। 
কাদিয়া কাদির়া আখি, শুষ্ক হয়েছে তবে ॥ 
কার্দাতে আপন জনে, কেন তাৎবাস প্রন । 
ব্যথ! দিতে নিজ জনে, বেদন হয়না কভু ॥ 
সে বিশ্বাস হয় না যে, তুমি যে করুণা ময়। 
তব প্রেমে আছে পুর্ণ, হেরি ত1/ ষে বিশ্বময় ॥ 
অন্ত কাজ থাকে সখা, সব তম নও দেরে। 
যখন রবে না কাজ, এস এ কুটার দ্বারে ॥ 
বান্ত আমি নহি কিছু, হ'ক ন' বিলম্ব আর। 
এ ষে পরমাঁনন্ন, নহে তা” যে ঢাকিবার ॥ 
হদয়-নিকুঞ্জ মাঝে, রব প্রতিদিন জাগি। 


অবসর হলে তুমি আসিও দাসের লাগি ॥ 
ট 


৩১৪ পা । ( নবপর্ধ্যায়, ১৩২১ 


সে দিন কেমন হবে, ভাবি আমি তাই মনে। 

এহ রবি, এই চন্দ্র, কি শোভ! ধরিবে ব্যোমে ॥ 
জল, স্থল, অন্তুরীক্ষে, আসিবে অপূর্ব্ব সাজে । 

সব আলো, সব গন্ধে, তুমি ধরা দিবে নিজে ॥ 

নয়ন দেখিবে তব, কিবা রূপ মনোহর । 

স্থধা সম প্রবেশিবে, কর্ণে তব কণ্ঠস্বর ॥ 

অমৃত পরশ হব, জদয় পাগল করা । 

অমৃত চাভনি তব, শাস্তি সুধায় ভরা ॥ 

আদিবে তুমি যে চেথা, সে কথা শুনিতে চাই । 
বিলম্ব ভউক সখা তাহে শোন ক্ষতি নাউ ॥ 


সপন ++ পাশপাশি আপ 


কাম] মায়ের পূজ। | 


মা।মা। তমি সে দিন (গত বৎসর) আমাদের ছেড়ে চলে গিয়ে; 
ছিলে ।।! জানিনা, তুমি “মা” সম্তানগণকে ফেলে চলে গিয়েছিলে কি মানব- 
চক্ষুর অদশনে সব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে ছিলে ; কিন্তু মা, তোমার 
সে বিশ্ব বিমোহন-কপিণী, পশান্তি-দাযিনী প্রতিমার অধ- 
শনে সমস্ত ভারতের হৃদয়ে হৃদয়ে এক 'বরু5 জনিত ছঃখের প্রবাহ চলিতেছিল। 
সকল অন্তঃকরণই যেন পুর্ণ, ণত দিন যেন বিষাদের প্রতিবিশ্বে সকল 
হৃদয়ই নীলিমায় কলুষিত ছিল। তোমার অদশনে সমস্ত ভারত বিপন্ন, ব্যথিত ! 
মাহার। সন্তানের মত “মামা, বলে কাতর কে কও কাদছল। মা! 
আমাদের অক্রনীরে ভাপির়ে তুহ ৮৭ গিয়েছিল!!! 
£, বু দিন হ'য়ে গেল! ণক্ষণে আর সহ্য হয়না! ভারত আর বিচ্ছেদ- 
রূপ হুঃখ-সাগরে ভাস্তে পাবে না। মা, অসহ্য যন্ত্রণা । এস মা! একব।র এল ! 
একবার দেখা দাও মা! তোমার সেই প্রশান্ত মৃত্তি দেখা 
পয়ে ভারতকে অকুল প্রবাহমাণ দুখ-সাগর হ'তে তোমাক 
শান্তিময় ক্রোড়ে তুলে নাও মা! যতই দিনের পর দিন গত হচ্ছিল, আমাদের 
হৃদয়ের প্রজ্জালত পোকাপ্লিতে কে যেন ঘ্বতাহুতি প্রদ্যান করছিল, আর সেই 
অগ্রি পুর্বাপেক্ষা অধিকত্তর গ্রবল ভাবে জলে জলে উঠছিল! এক্ষণে এস মা! 


মার অদশনে। 


মা! এস ম।। 


ভাদ্র ও আশ্বিন ] মায়ের পূজা । ৩১৫ 


তারত-হদষে সংগ্কাপিত হও মা প্রজ্মলন পোকাগ্সিতে সুশীতল বারিধার! সিঞ্চন 
কর মা! দুঃগ-নিবারিণি, শরণাগত-পালিনি, ভারতজননিন । ম! তুমি সন্তানের ছঃখ 

দেখে এখনও নীরবে বসে মাছ? একবার কৃপা-কটাক্ষ পতিত কর মা! 
ওমা! তুমি যে ভারতের প্রতি চিরানুকৃপ। কৃমি বংসর বৎসর আমাদের 
একবার পতিমারূপে দেখা দাও। প্রতি বংসরেই তোমার অপত্য-ন্সেহের 
প্রবাহ বতিয়া থাকে । প্রতি নৎসরেই আমরা তোমার 


যুগে যুগে মায়ের অনন্ত নিকটে অনন ম্নেহধারা পান করিয়া থাকি; এবং 
স্েহ-ধারা পাঁন করিয়! স্বীয় 


কষনীয় মুখারবিন্দু দশন করতঃ দেহে জীবন 
থাকি । 


পাইয়া নবোত্সাহিত হই । 

মা! প্রককতি-রাণী পূর্বেই ভারতকে তোমার শ্রভাগমন বারী জ্ঞাপন 
করিয়াছে। এখন যেন আবার নৃতন যুক্তি সমাগত । গত বৎসরের 
বিচ্ছেদ-জনিত দুঃখের নিবিড রুষধবর্ণ সমুদ্রের উপর 
আনন্দবশ্মি ঝলকিতেছে। সকলের মনই মাতার আগমন 
নার্ভ শ্রবণ করিয়া উংফল্ল। প্ররুতি-বাণী নব বেশে সঙ্জিতা। নভোমগ্ডল 
মেঘ নির্ধক্ত নীলাকাশে নক্ষত্র মাল! বিভূষিত। চারিদিক অন্থুপম শোভা । 
বৃক্ষ দকল ফুল-ফলাননত। স্থবিস্তৃত ক্ষেত্রে সুবর্ণাগ্রমুক্ত ধান্ত সকল যেন 
তোমার আগমন জন্য কনকাসন বিস্তৃত করিয়া বাধিয়াছে। এক্ষণে এই 
সকল অপুর্ব শোভার আধার স্বরূপা সুদ! ধরিতব্রী দেবীর প্রতি হৃদয়ে হাদয়ে 
প্লীতি-প্রেম-বারি অবিশ্রান্ত উত্তাল তবক্গ বিস্তার করতঃ ধাবিত হইতেছে! 
চতুর্দিকেই আনন্দময়। সকল প্রাণীর ধমণা”ত দমনীতে আনন্দের ধারা 
প্রবাহিত । ধরণী আনন্দে নিমজ্জিত হইয়া! মাতা মাগমন প্রতীক্ষা করিতেছে । 
মা! এপ মা! হৃষিত প্রাণ জুড়া৪ মা। “নামাব সেই শারদ-শশান্কের 
কমনীয় আ'ভা-বিনিন্দিত প্রশান্ত মৃত্তির 'ভ, মন্ত্রক মনোহর উজ্জ্বল কিরীট, 
তত্তে রবিকর সমন্বিত অপি, সমস্ত ক্রগতের ছুঃখ-তিমির নাশ করতঃ স্বর্গীয় সুখ- 
পদায়িনী শান্সির আলোকে আদ্লাকিত করুক 1: 

মাগো! সর্বন্বরূপিনি । প্রতি বৎসর তুমি একবার আসিয়া ছ'দিন থাক 
মানত্র। আর তমসাচ্ছন্ন মানব-যানসাকাশে পমুজ্জপ প্রভা প্রকাশ করতঃ চলির 
যাও! মা আমরা তোমার পুত্র, তুমি আমাদের ম1! 
তুমি মামান্ত্রের মানৰ চক্ষুর অস্তঠিত থাক; কিন্তু মা! 
তোমার ক্রোড়ে শারিত ভারতী ন্মপতা-নেহ সুখে সন্ত নিমজ্জিত । মা, তুমি 


নৃতন যুগ। 


তুমি মা ভীরভ জননী ! 


৩১৬ পন্থা | [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২১ 


সর্বস্বরূপিণী, তুমি মা জগজ্জননী! আঁধারে আলোকে তুমি মা ভারতের 
আলোক । ২ & 
মা! মা! আমাদের পথ দেখাও, আমর! নিবিড় অন্ধকারে পতিত। মা, 
তুমিই আমাদের ছুখেঁনশাব একমাত্র উজ্জ্বল তারা । তুমি ভিন্ন আর কে 
আমাদের অন্ধকারে পথ পদশক? ছুঃখ সাগর হইতে 
টির উত্তীর্ণ হইয়া! সুখধামে উপস্থিত হইতে হইলে, তুমি ভিন্ন 
উজ্জল তারা। আর মামাদের কে কর্ণধাত্রী আছে মা? ভূমি ফেলিয়। 
যেও ন!ম'! তুমি ভিন্ন আমাদের আর গতি নাই। তুমি 
আমাদের প্রতি কপা-দৃষ্ট বর্ষণ কর মা! কিন্তুষে মা ক্রগৎ স্থুখ-বিধারিনী, যে 
মা সর্বসম্তাপহারিণী, ষে ম্েহময়ী জননীর ক্রোড়ে জগৎ শাগিত। সে মায়ের 
শাস্তিময় ক্রোড়ে কি আমরা স্থান পাব না? আমাদের পক্ষে সে জননীর প্রসাদ 
কি নিতান্তই দুশ্রাপ্য ?-_ ----অপম্তব! কিন্তু মাবাঁব মনে যেন কেমন 
এক প্রকার নিরাশার ছায্জা পড়ে । আবার মনে হম্-----যে জননীর 
ক্নেভের দ্বারা আমরা পুষ্ট, ধ'র নিঃশ্বাসে 'মব! অন্তু প্রাণিত, যার ককণাধারা 
অ:মাদের হৃদয়ে নিরন্তর প্রবাঁচত, সেই অনন্ত স্নেহ-পারাবার-শ্বক্ধপিনী 
জননীর চরণ দ্গল কখনও একবার কৃতজ্ঞতার বাম্পবারি দ্বারা অভিষিক্ত 
করিতে পারি নাই, তাহা” নিকট কাহন কণ্ঠে ভক্তি গদগদ চিত্তে 
কখনও ত' একব দূ“মা মা?” বুল ডাকি নাই, আমরা তা”র চরণে অকৃতজ্ঞ! 
কিন্ত আবার মনে হয়,-একপ চিন্তন অলাকত। মাত্র | কারণ -_“কুপত্র 
যদি ব কয়, কুমাতা কখন নর” মাতপদে সন্তান যতই অপরাধ করুক 
না কেন, সন্তানের শত অতাগাব নহা করিয়াও ননী স্নেহ বর্ষণে কুন্ঠিত 
ভইবেন না । 
জননী! তোমার ও শ্রাচবণকমলে মামবা কশ আব্বার ক'রে থাকি, ম। 
ভিন্ন আর কা'র কাছে বা সস্তান আব্বান করব ?--কা'র কাছেই বা 
ছদয়ের আকাজ্ষা জানাব? তুমিই মা আমাদের বাপনা-প্রদীপ জালিয়া 
দিতেছ, আবার তুমিই সেক্টীকে নিভাইতেছ। কিন্তবমা! 
এ বাসনা যে অনন্ত! এক বাসনা পরিতৃপ্ত হইতে না 
হইতেই অপর বাসনার উদয়! মা, চিরকালই কি 
এইরূপ অদম্য বানা হ্বদয়কে কলুণ্ঘত করিবে? এ যে শাস্তি পথের কণ্টক! 
এই বাসনা, এই ইচ্ছ--তোমার প্রশান্িদারিনী জননীর সুখ-বিধায়ক নামও 


অদম্য 
নিবৃত্তি কর ম|' 


ভাদ্র ও আম্থিন ] মায়ের পূজা । ৩১৭ 


একবার ম্মরণ করিতে বাধা প্রদান করে। তোমার সেই স্বর্গীয় কমনীয় 
মুখারবিন্দের একবার ধ্যান করিতে গেলেও পার্থিব বাসনা, পার্থিব চিন্তা আসিয়া 
মন কাড়িয়া লয়। চিরকালই কি এই অনন্ত বাসনা-জালে বিজড়িত থাকিতে 
হবেমা! 

যে চির-প্রশান্তিময় পথ এক অনস্ত স্থথধামে পৌছিয়াছে, ষে পথ চির- 
প্রফুল্লিত, যে পথাতিমুখে অগ্রসর হইলে, মায়ের সমস্ত সন্তান-সম্ততি মায়ের 
কার্ধো ব্রত, মায়ের ধ্যানে রত হইতে পারিবে; মা আমাদিগকে সেই 
পথের পথিক কর। সমস্ত ভারতের মন এক দিকে ধাবিত করাও মা! 

কোন্‌ মোহিনী শন্তি বলে মুগ্ধ হয়ে জীবনাবধি তোমাকে লে 
রহিলাম? মোহের বন্ধন কি ছিন্ন কর্বি নানা! ঘুমের ঘোর কি তাক্গাবি 
নামা! জালে পতিত হঃয়ে ভূলে আছি ব'লে কি চিরকাল এই অধম 
সন্তানগণকে ভূলাইয় রাখিবি ? 

মা! তুমি সর্বজ্ঞ, তুমি আমাদের জননী । আমরা তোমার মোহান্ধ 
সম্তান। সর্বমঙ্গলময়ি! তুমি কি কখনও সন্তানের অমঙ্গল দেখতে পার ? জননী 
সম্তানের দুঃখে ছঃথা, সন্তানের স্থখে সুখী! বে মা অবনীর স্থ্টি-স্থিতি- 
প্রলয়কারিণী, যিনি ত্রিভৃবনের সর্বস্থথ বিধায়িনী, ধার সামান্ত কৃপা-কটাক্ষের 
দ্বারা সমস্ত জগতের মানব-হৃদয় আলোকিত হয়, তার সন্তানের বিষাদানল 
কেন? ত্া'র সন্তান মোহান্ধ 5 ছুঃখ নিপাডিত কেন ? এই দুঃখ পাশ হতে 
মুক্ত কর! কি সেই অদীম শক্তিশালিনী মহামায়ার শক্তির বহিভূতি ?- 
অসম্ভব ! ম'গো ! ইহাতে কি গুড় মন্ম নিহিত আছে, তাহা মানব-বুদ্ধি ও শক্তির 
আগোচর । জানিনা! মা, তু'ম কোন মহৎ উদ্দেপ্ত সাধন নি'মত্ত সতত যত্ববতী । 
জানি না, অচিন্থ্চরিতে ! তুম কোন্‌ পথের পথ প্রদশিনী? কেবল জানি ষে 
তুমি চির মঙ্গলম্রী ও লুখ বিধায়িনী ! 

মা সব্বমন়ি! পরমেশ্বরি! তোমার ইচ্ছাই ফলবতী হটউক। সম্তানের 
শ্রাচরণের এই পার্থন। ! 

জননি! আজ তুমি আমাদের ঘরে । তোমার দেব দেব বাঞ্চিত শ্রীচরণ 
কি দিকে সাজাব মা? ও চরণের উপঘুক্ত আমাদের কি আছে মা? আমাদের 
অর্থ্য-ডালি শূন্য, আমাদের উদ্ভান পুষ্পহীন মানস-মরুতূষি সম! কিছুই নাই, 
কি দিব মা? 

মা ণসেছেন। আজ এই সুখের দিনে ভারত মায়ের চরণ কমলে 


৩১৮ পন্থা । [ নবপর্যণায়, ১৩২১ 


কি দিবে, 'এই ভেবেই আকুল! কিছুই নাই, কেবল ভারতের শরীরে, ক্ষীণ 
প্রাণের ভিতরে যে ভক্তিটকু সঞ্চারিত, ভাহাই ভারত তোমার চরণে অঞ্জলি 
স্বরূপে প্রদান কর্ছে। জননি। সন্তানের এই দীনহীন উপচ্গার কি গ্রাহা নয় 
মা? ভ্রমাবর মত জদয়-বন হ'তে ভক্তি-মধু চয়ন কর্বে না কিমা? 

মাত:ঃ! পরুতির দিবা ধুপ ধূনাদি গন্ধ দ্রবা তোমার চরণে উখিত 
হউক অবনী তোমার চরণে ভক্ত অঞ্জলি প্রদান করুক; তোমার যশ 
গুণ গানে দশদিশি ধ্বনিত ও গ্রতিধবনিত হউক । 
জননি ! প্রেমময়ী তমি । “বথ মাণো--শাস্তিময় স্থুশীতল ছায়ায় তোমার ॥ 


শ্লীবিশ্বনা মিত্র । 


অর্থ) সন্দেহ ও তাহার নিরাকরণ । 


» সন্দেহ | 


কিছুদিন পূর্বে কোনও একজন বিশিষ্ট ৪ 'প্রথিতনামা ব্যন্রিকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলাম--“অশীতি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়! এহ ষে মানব-জন্ম 
পরিগ্রস্থ করিয়াছি, ইচা কি কেবল আহার, নিদ্র' প্রভৃতি কতিপয় স্বাভ1- 
বিক ধন্ম পরিপালন করিল ইভার উদ্দোশ্ত সফল হইবে; অথবা ইহার 
আর অন্ত উদ্দেশ্ত আছে ? যদি থাকে, তাভা তহলে তাগা কিরূপেই বা লাত 
হইয়। থাকে, এবং ভাহা কি করিয়াই ব' ঠিক বাখিতে হয়।* তাহাতে তিনি 
এই মন্মে উপদেশ দিলেন যে, মন্ুষা-জন্ম পরিগ্রত করিয়া! কেবল কতকগ্চলি 
স্বাভাবিক ধন্দ আচরণ করিলেই তাভার উদ্দেশ্ত পালন করা ইল নাঁ। ইহার 
উদ্দেশ কি, ভাতা ঠিক করিতে হইলে, গচস্তের পক্ষে সংগ্রন্থ পাঠ, সাধু সঙ্গ ও 
মাঝে মাঝে নির্জন বাপ করিয়া ধ্যান, বিচার ও সপাসনার্দি কাঁরয়া জীবনের 
উদ্দেশ্ত ষেকি, তাহা ঠিক করিয়া লইতে হইবে । পরে দৃঢ়ভাবে উহ্বার সফপতা! 
লাভ করিবার জগ্ত চেষ্টা করিলে, মানব নিজ অতীষ্ট ফল লাভ করিতে পারিবে। 
এই কথাগুলিতে কেমন একটা সনেহ আসিল, ভাবিলাম আমাদের মত নিষ্ন 
অধিকারীর পক্ষে, আমাদের মত অল্প বুদ্ধিজীবীর পক্ষে, আমাদের মত অকর্শাঠ 
জীবের পক্ষে এই বাক্যগুলি সর্বাংশে কিরূপে প্রয়োগ কইতে পারে, তাধ! 
একবার তাবির | দেখিলে ক্ষতি কি। 
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সৎগ্রন্থ পাঠে চরিত্রের সংগঠন হয় এবং জীবনের উদদেশ্তাও যে কতকটা ঠিক 
হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সংগ্রন্থ নির্বাচন করে কে? 
সকলে এক এক গ্রন্থের পক্ষপাতী, কাজেই কোন্‌ ব্যক্তির উপর ভার দিলে 
আমার প্রকৃতি অনুযায়ী গ্রন্থ বাছিয়া দিবেন; তাহারই বা নিদ্ধীরণ কার কি 
করিয়া ? ষড়দরশন ধাহার সম্পাত্ত, তাহাকে নির্বাচনের ভার দিলে, তিনি তাচার 
দর্শন-শান্ত্র হহতে সংখ্যাতীত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া দশন-শান্ত্র পাঠের উপ- 
কারিতা দেখাইয়া! আমাকে তাহা পাঠ কাঁবতে বলিবেন। যিনি ম্তায়-শান্তরে 
স্থপর্ডিত, তিনি তাহার স্তার ও ওর্ক-শান্ত্রের পরিচয় দিয়া আম'কে ভ্তায়-শাঙ্ত 
নির্দেশ করিয়া দিবেন, যিনি সাহিতা-রক্ষী, তিনি ত।ভার সাহত্য-সাগর মন্থন 
করিয়া গুরু-গল্ভীর সন্ধি-সমাস-যুক্ত শব্দের লহরী তুলিয়া আমাকে চমাঁকত 
করিবেন; কথনও ব' ভাবের অমৃ* তু'লয়া মামাকে পান করিতে বলবেন ) 
আবার কখনও বা কল্পনার অতীত রাজ্যে লইয়৷ যাইবেন এবং বলিবেন সাহিত্যে 
যেমন ভাবের বিকাশ ও স্ফুরণ হয় এমন আর কোন শাস্ত্রে 5 ৮11 শাস্ত্রে কেবল 
মান্র প্ররৃতি, জড়, চৈতন্ত, দ্বৈত ও আদ্বৈত লহয়া তুমুল লংগ্রাম । অতএব বদি 
বিশুদ্ধ ভাবের উৎকর্ষ সাধন কারতে চাও, তবে স্বদেশী ও বিদেশী গ্রস্থকার প্রণীত 
গ্রন্থ লকল পাঠ কর, তাহ! হইলে মনে শান্তি পাইবে । ধাহার! প্রত্বতত্ববিৎ 
পরত, ধাহার! এতিহাপসিক, ধাহার৷ মানব-প্ররূত-তত্বজ্ঞ, তাহারা সকলে এক 
বাক্যে বলিরেন, যাহ স্বচক্ষে শন করি.তছ, তাহা ছাড়িয়া বৃথা কল্পনার 
পদ্দানুমরণ করিয়া জীবনের উদ্দেশ্রা ।ক, তাচা বুঝিতে যাওয়। প্রকৃশু বাতুলের 
কার্ধয। ছজতএব এই সমগ্র ভূখণ্ডের কোথায় কি রত্ব আছে, তাহার অন্বেষণ 
করিয়! কৃতকার্য হইলে মানব সমাজের প্রত কল্যাণ সাধন করা হয় ও সঙ্গে 
সঙ্গে জীবনের উদ্দেন্ কি তাহাও জানিতে পারা যায় । 

এই ত” গেল এক 'দকের কথ! । মাবার অন্ত দিক দয়া দেখিলে বুঝিতে 
পারি,__যিনি খৃষ্ট-ধন্দঈ-মতাবলম্বী, ধিনি মহম্মদ-ম্দাবলম্বী, যিনি বুদ্ধ ধর্মীবপত্থী-_- 
প্রতোকেই স্ব স্ব ধর্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ দিয়া তাহাই পাঠ করিতে বলিবেন। 
আবার এই হহন্দু ধর্মও নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত । কাহাকেও গ্রন্থ নির্ব্বাচনের 
তার দিলে, তিনি সেই সম্প্রদায়ের পুস্তক্রাজ্রী উপহার দিয়া আমাকে তাহাই 
পড়িতে বলিবেন। আবার ইছার ভিতর জ্ঞানী আছেন, ভক্ত আছেন, যোগী 
আছেন, কর্মী আছেন। এই সংসার-মেলার় অগণ্য দোকানদার, প্রত্যেকেই 
ক্রেতাগণকে নিজেদের গ্রন্থ দিবার জু বাস্ত আছেন। সকলেই যেন বলিতে 


৬২০৩ পন্থা । [ নবপধ্যায়, ১৩২১ 


চাহেন, তাহাদের নির্ব্বাচিত গ্রস্থই সংগ্রস্থ, আর অপরের কৃত্রিম । “তাই সন্দিগ্ধ 
চিত্তে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি,--এই অসংখ্য শাস্ত্ররাশি, ষ্দি এক একটা পাঠ 
করিয়া সংগ্রন্থ নির্বাচন করিতে হয়, তাহা হইলে কত লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে 
হইবে, তাহার সীমা নাই। কোন্‌ গ্রন্থ আমার প্রবৃত্তির উপযোগী, অথবা কোন্‌ 
গ্রন্থ আমার প্রকৃতির প্রতিকূল, তাহ! আমি ঠিক করিব কেমন করিয়া? অনস্ত 
শাস্ত্রের অতল গর্ভে অনস্ত ও মহামূল্য তত্ব-কথা নিহিত আছে সতা 7) কিন্তু সে 
সমস্ত শাঙ্বের মন্ত্র আধকার করিতে ন। পাবিলে ত, আমি আমার গন্তব্য পথ কি 
তাহা ঠিক করিতে পরিলাম না । আপনি মহাজ্ঞানী- আমাকে জ্ঞানকাণ্ডের 
তত্বমসি' মহাবাক্য বুঝাইতে আমদিলেন , কিন্তু মহামুর্খ আমি, আপনার সে 
ভাষা ও তাৰ আমি আয়ত্ব করিতে পারিলাম ন'। আপনি মহাপ্রেমিক ও ভক্ত, 
ভক্তি শাস্ত্রের মহিমা আমার নিকট কীর্তন কারতে থাকিলেন$ কিন্তু পাষাণ- 
চিত্ত আমি, আমার চিত্ত তাহাতে একবিন্দুও দ্রেব হইল না। আপনি মকাযোগী 
পুরুষ, যোগ-শান্ত্র ও বোগ-সংহিতা হহতে রাশি বাশি তত্বকথা কহিয়া আমাকে 
অ্টসিদ্ধি লাভের উপায় বলিতে আসিলেন , কিন্তু চঞ্চল-চি আম, তাহাতে 
মন স্থির করিতে পারিলাম না। আপা ধাগ-যজ্ঞ-ক্রিয়াকুশল পরম নিষ্ঠাবান 
ও মহাকন্্ী পুরুষ, আমাকে কম্মকাণ্ডের গপকারিতা বুঝাইতে আসিণেন, 
কিন্তু আরম তাভা বুঝিতে ন' পাবয়া উভ। বৃথা পণুশ্রম জ্ঞান করিলাম । আম! 

দের পরমাধু অন্ন, জ্ঞান নিতান্তই সঙ্কীর্ণ এবং শক্তি সামগ্যও নিতান্ত ক্ষীণ) 
কাজেই বদি নজে সগগ্রন্থ পড়িয়া_বুঝিয়া নিজ গন্তব্য পথ ঠিক করিতে হয়, 
তাহ! হইলে ইহজনমে আর হইবে না। আমারা বশ্তুদ্ধ প্রকৃতি কি চাহে, তাহ! 
অজ্ঞানান্ধ-মারাবিকার মুখ-__জামি বুঝিতে পারি নাঃ তা'ই খেয়ালের বশে কখনও 
বেদে, কখনও বাইবেলে, কখনও পুরাণে, কথনও কোরাণে যাই ।--কখনও ব! 
জ্ঞানীর জ্যোতির্ময় সচ্চিদানন্দে আকৃষ্ট হই, বা ভক্তের শান্তিময় প্রেম- 
নিকুঞ্জ-কাননে শাস্তির আশার ছুটিয়া বাই); আবার পরক্ষণেই হয়ত যোগীর 
অষ্ট-সিদ্ধি-সম্পন্ধ যোগৈষ্্য্য দেখিয়। খদ্ধি ও সিদ্ধির ভিথারী হইয়া ষোগ-প্রাণা- 
সাম করিতে বসি | কিন্তু তাহাও অতি কষ্টসাধ্য দেখিয়া 9 কর্মীকে ভগবৎ 
সেবার অহঃরহঃ নিরত দেখিয়া, তাহার পদানুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হই। এই 
রূপ নানা ধর্ডের। নানা সাধন প্রণালীর ভিতর দিয়! ছুটাছুটি করিতেই জীবন, 
অবসান হইয় আসিল! গন্তব্য পথ কোথায় কোন্‌ গানে তাহার কিছুই 
ঠিকান! করিতে পারিলাম না। অনন্ত শান্ত্ের গোলক -ধণাধায় পাড়ি দিশাহারা 
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হইয়া কেবলই ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। সেইজন্য মনে হয়, আমাদের মত 
দুর্বল ও নিন অধিকারীর পক্ষে পুস্তক পাঠ করিয়া নিজের পথ, নিজ জীবনের 
উদ্দেশ্ত কি, তাহা ঠিক কর! একান্তই অসম্ভব । 

আজীবন ধর্শান্ত্র পাঠ করিলে সুফল না হউক, কুফলও ষে হয় না, ইহা! 
ঠিক। ইহাতে অন্ততঃ চরিত্রও যে সংগঠিত হয়, তাহাতে মতভেদ থাকিতে পারে 
না। কিন্তু সাধুসঙ্গ আমাদের পক্ষে একেবারেই আকাশ-কুম্থমবৎ। একে ত' 
আমরা সহজেই বিশ্বাসহীন, তাহাতে আবার সংসারের আবর্জনা রাশি দ্বার! 
নয়ন অন্ধীভূত; কাজেই আমাদের পক্ষে সাধু চিনিয়া সাধুনঙ্গ করা প্রক্কৃতই 
আশ্চর্য্য বাপার। আমব! আমাদের নিজ নিজ সীম! বিশিষ্ট জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা, 
অপরিমাজ্দিত বুদ্ধি দ্বারা, অপরিণত বিচার-শক্তি দ্বারা ও কল্পিত সাধুত্বের ভিতর 
দিয়া সাধু চিনিতে যাই ; কাজেই প্ররুত সাধু আমরা পাই না। কলির অধম 
জীব আমরা, সাধুপঙ্গ আমাদের পক্ষে হূর্ঘট হইয়াছে । অবস্ত সাধু পাওয়! 
যায় না বলিয়া নহে, প্রকৃত ঠেষ্টা করিলে সাধু পাওয়া যাইতে পারে বটে? কিন্তু 
সে চেষ্টা সে উদ্বেগ, দে আন্তরিক ষত্ব আমাদের কৈ? আমাদের চেষ্টার 
শতধারা সাংসারিক কার্যে ছুটিয়! যায়, কিন্তু তাহার একটী অতি ক্ষীণ 
রেখাও সাধু অন্বেষণে দ্রেখা ধায় না। আমর! নিজে সাধন বিহীন, অসাধু, 
কপট, কদাচারী; তা'£ সাধন-সিদ্ধি-সম্পন্ন সরল সাধু প্রকৃতি সাধু দেখিতে 
পাই না। আমার গুরুদেব একবার বলিয়াছিলেন যে, “সাধু কতটুকু 
সাধনায় অগ্রসর হইয়াছেন, কতটুকু সাধন-সিন্ি সম্পন্ন লক্ষণ তাহাতে পরিস্ফুট 
হইয়াছে, সাধন-ক্ষেত্রে একান্‌ গুঢ় গভের নিভৃত রত্র ভাগ্ারের অধিকার তিনি 
লাভ করিয়াছেন, তাহার বিচার করিয়া লওর। আমাদের মত অসাধকের 
শৃক্তি ও সামর্থ্যের বহিভূতি”” | 

প্রকৃত কথাই তাহাই আমর! নিজে অসাধু হইয়া কেমন করিয়া সাধু 
চিনিব। নিজে মুর্খ হইয়া! অপরের জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিমাণ কেহ কি করিতে 
পারে। তাহার উপর অমর! একেবারে চেষ্টাশূন্ত । শত সহস্র হুঃখ কষ্টে পদ্ষিত 
হইলেও ভ্রম ভ্রমেও আমরা সাধুর অমৃতময়ী উপদেশ পাইতে ইচ্ছা করি না। 
বিষম বিপদ্দে পতিত হইলেও আমরা সেই ভবভন়্-হারিণী, হুর্গতিনাশিনী, 
করাল-বদনী মায়ের কাছে যাইতে চাহি না। আজ তক্ত ঞুব বিমাতা কর্তৃক 
তিরস্কত ও অপমানিত বোধ করিয়া, পিতার প্রাসাদ ফেলিয়া দিলেন এবং 
গহন-কান্তারে “কোথায় পদ্মপঞাশলোচন হরি” বলিয়া প্রাণের ডাকে ডাকিডে 
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পারিয়াছিলেন বলিয়াই না, বিপদের সহায় দীমবন্ধু সাধক-শ্রেষ্ঠ সাধু-হদক্ 
দেবর্ধি নারদকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তীহারই অমুতময় উপদেশে তিনি 
জলে হরি, স্থলে হরি, বৃক্ষে হরি, ব্যাপ্রে হরি, ভূচরে-_-খেচরে হরি, অনলে,__ 
অনিলে হরি দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি মন্মভেদী যাতনায় কাতর হইয়া 
ভগবানের দিকে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই না, জীবনুক্ধ নারদ খঁষি আসিয়া 
দীক্ষাচ্ছলে তাহার গন্তব্য পথ দেখাইয়! দিয়াছিলেন। কিন্তু যতক্ষণ না আমর! 
প্ন্নপ যাতনাঁয় কাতর হইব, যতক্ষণ সর্ধভূতে হরি ন। দেখিব, ততক্ষণ আমাদের 
উপায় কি? কে আমাদের মলিন চিন্বকে পরিমার্জিত করিয়া ক্ষিত্যপ তেজ- 
মরুদ্বোণমে হরি দেখাইবার সহজ কৌশল শিখাইবেন? কে আমার উন্মত্ত 
মন-মাতঙগকে শ্রীহরির ধ্বজবজাস্কুশ-চিহ্নিত চরণ-প্রহারে নিয়মিত করিয়া 
আমার জীবনের কর্তবা কি, গন্তব্য কোথায়, তাহ। ঠিক কবিয়া দিবেন? হে 
ভ্রিজগদৃগুরো ! আমি তোমাতেই আত্ম-সমর্পণ করিলাম; আমার সকল চেষ্টা, 
কল তবু ধেন তোমাতেই লীন হয়। 

যাহার মন সংসারেব ঘোর আবঞ্ডে সদাই নিমজ্জি5. যাহার বুদ্ধি-বৃত্তি 
অপরিমার্জিত, অসংস্কৃত ও হীন, যাহার চরিত্রের সমাকৃন্ধপে সুগঠন হয় নাই, 
তাহার আবার নিজ্ঞন বাদ কি? বরং এবন্প্রকাব জীবের নিজ্জন বান কুচিন্থা ও 
দুশ্চিন্তাকেই প্রসব করে। যে ছরাচার রাজদণ্ডে দণ্ডিত ভয় নিজ্জন কারাগারে 
কালাতিপাত করিতে থাকে, পে কি নিজ্ঞন বাস-কালে গভীর ভগবত-তস্থে 
কালক্ষেপণ করে? না দে কারাগারে বপিয়া প্রতিবেশীকে তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য 
দিয়াছে বলিয়া, প্রতিফল দিবার মতলব আটিতে থাকে + আমরা সেইরূপ সংসার- 
কারাগারে আবদ্ধ জীব । আমর! নিজ্জন বাস ইচ্ছ। করিলেই বাকি হইবে? 
মন নিজ্জন হওয়া চাই! আমি দৃঢ় সম্কপ্ের সহিত গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া, 
ঈশ্বর চিস্ত। ও ধ্যান করিব বলিয়া বসিলাম, হয়ত ধ্যের মুহিকে চিন্তা করিবার 
জন্ত মনকে নান! বিষয় কার্ধা হইতে আকর্মণ করিয়া, ক্ষণেকের জন্ত টানিয়া 
দিলা ; কিন্তু চক্ষুর পলক ফেলিতে না ফেলিতে দেখি, মন আমার মনে নাই। 
অর্গলবদ্ধ গৃহের চতুক্ষোণের কোন স্থানে নাই, বাতিরে পিতা মাতায় নাই, 
পুত্রকলত্রে নাই, আল্মীয়-স্বপ্ূনে নাই, বন্ধু-বান্ধুবে নাই । তথন খু'ঁজিতে খুঁজিতে 
দেখি, চিরক্সরণীক্স শ্বর্গীর বস্কিম বাবুর মানস-পুত্র কমলাকান্তের মত, হয়ত 
কাহারও দুগ্ধ ভাগ্ডের মধ্য, আর না হয় বাজারের ভিতর, কিছ যদি আন্ত 
কোথায়ও না থাকে, তাহা হইলে “মুলতুবী/” কাগজ পত্রের ভিতর । পুনরায় 
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মনকে জোর করিয়! আনিলাম ; ভাবিলাম এইবার নিশ্চয় মনকে কোথাও যাইতে 
দিব না। কিন্তু এই যাঁ, এবার মন অন্ত ফোথাঁও যাইল না বটে, কিন্তু গৃছিনীর 
পাকশালায় ঘুরিতে লাগিল । এইরূপে মনকে লইয়! টানাটানি করিতেই মুহুর্ত 
ক্ষণ লগ্ন নষ্ট হইল। কাজেই এত আড়ম্বব সবই বৃথা হইল, নির্জন বাদের কোন 
ফলই হুইল না। মন রহিয়াছে দংসারের ভিতর, আর বাহিরে ঠাট-টমক 
দেখাইয়1, লোক জনকে জানাইয়1, ঘরেব দ্বার বন্ধ করিয়া নিজ্জন বাস বা চিন্ত! 
কিছুই নহে । মনে নিজ্ভনতা ন1 হইলে, বাষে নিজ্জনতা কেবলমাত্র আত্ম-প্রবঞ্চন]। 
সমস্ত প্রবৃত্িকে নিবৃত্ত করিয়া মনেতে বিনাশ করিতে পারিলে, তবেই নির্জন 
বাসের ফল উপলব্ধি হইবে । অথবা! সমস্ত বহিম্মুখি প্রবুত্তিকে অস্তশ্ম,খী করিয়া 
কেবলমাত্র ভাগবতী প্রবুন্তিকে জীগরিত বা প্রবুদ্ধ করিতে পারিলে, তবে নির্জন 
বাসের উপকারতা বুঝিতে পারা যার। নচেৎ আজীবন অন্ধকার ঘরে চুপ 
করিয়! বাসপ্ন; থাকিলে কিছুহ হইবে না। ইতিপূর্বে বলিয়াছি ষে, মনে 
নিজ্জনতা ন। হইলে কিছুই হইবে না) ইহ বেন না বুঝল যে অল্পে 
কিছুই থাকবে না। অবগ্ত মনে বিষরাদিব চিন্তা, আন্মীক-পরিবারের চিষ্তা 
কিছুই থাকিবে না বটে, কিন্তু তংপরিবর্তে মনে কেবল ভগবধ চিন্তাকেই জাগরিত 
করিনা! রাখিতে হইবে। বখন দেথব ও বুঝিব আমাদের মন সনন্ত বিষয় বাসন! 
পরিত্যাগ করিয়াছে, খন পরিবারবর্গের ভবণ পোষণের চিন্তায় মন উদ্বেলিত 
হুইতেছে ন|, যখন বুঝিব মন, প্রাণ কি এক অক্জানা অচেনা বস্তর জন্য সদাই 
চঞ্চল হইয়াছে, তথনহ বুঝিব নিজ্জন বাসের উপযুক্ত সময় আসিয়াছে । তখনই 
জানিব সামান্য চেষ্টা করিলেই ছুম্ুক-শেলাভিমুখে লৌহেব আকর্ষণের স্তায় মন 
তগৰৎ চরণে সংলগ্র হইবার জন্য উত্স্তাক হইয়াছে; এবং অন্ক্ষণেই তাহাতে 

তধুক্ত হইয়া যাইৰে। একবার আমার গুরুদেবের শ্রীমুখে শুনিয়াছিলাম যে কোন 
একটা সমাধিশীল সাধুর নিকট দুইটা তত্বান্থসন্ধিৎস ভক্ত শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার 
জন্ত সমাগত হ'ন। তাহাদের কাতর বানীতে সাধুর সাধু ত্বর্দয় আকুষ্ট হয়। কিন্ত 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার পূর্বে তাহা।দগকে পপীক্ষর কষ্টিপাথরে একবার কষিক্না 
লইতে ইচ্ছা! করিলেন। তিনি ছুইজনকে দুইটা কপোত পক্ষী ও ছুইখানি শাণিত 
তীক্ষ-ধার ছুরিক! দিয়া বলিলেন “যাও এই ছুইটী কপোতকে কোনও জনপ্রাণী হীন 
নির্ভন স্থানে লইয়। গিয়া! বধ করিয়া লইয়া! আইল, এবং দূ অগ্রে আসিবে, 
তাহাকেই দীক্ষিত করিব” ছুইজন ছুই দিকে চলিয়া! গেলেন। একজন অনতি- 
বিলম্বেই তাহার কপোতটির ছিন্ন মস্তক লইয়া আসিয়া গরুপদ্দে অর্পণ করি।য় 


৩২৪ পন্থা । [ নবপর্ষ্যায়, ১৩২১ 


বলিলেন,গুরুদেব! একটা জনগ্রাণী-হীন বনাস্তরালের ভিতর যাইয়া এই কপোতটার 
বধ সাধন করিয়াছি, কেহই দেখিতে পায় নাই । আম'র সঙ্গী এখনও আইসে নাই, 

অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমাকে দীক্ষা! দিউন।” সাধু তাহার ব্যন্তত! দেখিয়া 

একটু হাসিলেন ও প্রবোধ দিয়া শাহার সঙ্গীর জন্ত একটু অপেক্ষা করিতে বলি- 

লেন। ক্রমে ক্রমে সনস্ত দিন অতিবাহিত হইল, ভগবান মরিচিমালী অস্তাচল 

চুড়াবলম্বী হইলেন) ঠিক সেই সময় অপর যুবকটা জীবিত কপোতটিকে লইয়া আসিয়া 

অশ্রুপরিপুর্ণ লোচনে সাধুর পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া বলিলেন, “প্রস্ু আমার সদৃশ 

হতভাগা কেহই নাই। আমি সারাদিন বনে বনে ঘুরিয়াছি, কিন্ত কোথায়ও নির্জীন 
ভূমি দ্বেখিতে পাইলাম না । সব্বত্রই দেখিলাম এবং অন্থভব করিলাম, যেন অপংখ্য 

জীবগণে পরিপুরিত; দকলই ঘেন তাহার সত্বায় সত্ববান ! তাহার ঈথরী লালা 

সর্বত্রই ধেন এক অপূর্বভাবে লীল! করিতেছে, মনে হইল যেন দেই চৈতন্তময়ের 

প্রভাবে সমগ্র তৃখগ্ড চেতনাযুক্ত হই! রহিয়াছে। তরু, লতা ও গুল্সাধিতে ঠাহার 

চৈতন্ত, নদী তড়াগ-নরোবরে তাহার চৈতন্ত, পশু-পক্ষী মানবে তাহার চৈতন্ত, 

এমন কি সামান্ত ক্ষুদ্র উপলথণ্ডে কিংবা অহ্যুচ্চ অভ্রভেদী মহীধরেও তাহার 

চৈতন্ত উপলব্ধি হইল | সকল স্থানেই তাহাকে দেখিলাম ; সুতরাং যেখানে সেহ 

অনার্দি অচিস্ত্য এক মহাপুরুষ লীলা করিতেছেন, দেখানে আমি কেমন 

করিয়! নির্জন স্থান পাইব। কাজেই আপনার আদেশ প্রতিপাণন করিতে অক্ষম 

হুইলাম। ভাবিয়াছিলাম আপনার নিকট দীক্ষিত ভ্হয়া জীবনের গন্তবাপথ' 
ঠিক করিয়া লইব, কিন্ত অনৃষ্টদোষে তাহ] হইল না।” দ্বা এবংবিধ নানা প্রকার 

বিলাপ করিয়া সাধুর পদদ্বয় বক্ষে ধারণ করিয়া! অজত্র অঞ্ধারায় বক্ষ সিক্ত 
করিতে লাগিলেন। সাধু যুবকের এই প্রকার ভাবপ্রবণতা দেখিয়।! সাতিশর 
আনন্দিত হইলেন; এবং সেই যুবককে সন্বেহে ক্রোড়ে করিয়া বলিলেন “বৎস, 
তুমিই বখার্থ শিষ্য হইবার ঝোগ্য পাত্র | খুঝিলাম তোমার যাবতার় বহিন্ম্ধী 

প্রবৃত্তি অন্তত্ত্বথী হইয়। সর্বত্রই ভগবত সত্ব। দশনের উপযোগী হইয়াছে । আর 

অপর যুবকের ততদুর হয় নাই । তোমার ত্বদন্ন যথার্থই কধিত হইয়া ভগবৎ- 

সেবার উপযোগী হইয়াছে । অতএব তোমাকেই শিষ্ত্বে গ্রহণ করিলাম 1” 

এতক্ষণে বুঝিলেন নির্জনতা কোথায় । মনের অবস্থা এইরূপ যতক্ষণে না হইবে, 
নির্জনবাসে নিজ্জনে চিন্তার কিছুই ফলোদয় হইবে না। আর যখন ঠিক এই 
অবস্থা জাপিবে, তখন সংসারে যে কোন অবস্থার থাকিলে9 চিত্ত সদাই স্থির 
খাকিবে। 


ভাদ্র ও আশ্বিন] সন্দেহ ও তাহার নিরাকরণ। ৩২৫ 


আমাদের না আছে স্থ্র্য না আছে ধৈধ্য। বিচার করিতে বসিলে কত 
স্থির ধীর হয়! প্রয়োজন তাহা বিচারবান্‌ পুক্কষ মাত্রেই জানেন। কোনও 
একটা সিদ্ধান্তে হঠাৎ উপনীত হওয়া! উচিত নহে । বিচার করিতে বসিলে ছুই 
পক্ষ সমান ভাবে বিচার করিতে হইবে। কিন্তসে বিচারে কতজ্ঞানের 
প্রয়োজন--বহুদর্শিতার আবশ্তাক। আমাদের এই সঙ্কীর্ণ-অপরিমাজ্জিত বুদ্ধি ও 
জ্ঞান লইয়া কোনও একটা ধন বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যে নিতান্তই মূর্খ- 
তার কার্ধ্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমি হয়ত কোন একটী মতের ক 
সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী, কাজেই সেই মতের সমর্থনকারী যত শ্লোক যত রচনা 
আবৃত্তি করিয়া অপরকে বুঝাহর' দিলাম ধাটি। কিন্ক আঁমার সিদ্ধান্ত ষে 
অভ্রান্ত ও সমীচীন, তাহা কে বলিবে ? আমি যেমন আমার সিদ্ধান্তের অনুযায়ী শত 
শত ধন্ম গ্রন্থ হইতে শ্লোক আবৃত্তি করিলাম, তেমনি আমার প্রতিপক্ষ সহস্র 
পহস্্ গ্রন্থ হইতে তাহাত সনর্থনকারী সংখ্যাতীত প্লোক আবুন্ত না করিবেন 
তাহা কে বলব? কাজেই এ বিশার বড়ই শক্ত ব্যাপার। ষে বিচারের 
সিদ্ধান্তে আদাদের ভবিষ্যৎ জাবন পপ্িচাপিত হইবে, তাহার বিচার কি নিজের 
পছন্দমত গ্রন্থ পড়িয়া হইতে পারে? আমার যেগ্রন্থকে সহায় কারয়া আরম 
আমার গ্রতিদ্বন্দীকে পরাস্ত করিব, সে গ্রন্থের শ্লোক হয়ত পরস্পরে বিরুদ্ধবাদী। 
তখন আমাদের অপবিমাজ্জিত বুদ্ধি ষে আরও বিক্কৃতিভাবাপন্ন না হহবে, 
তাঁহাই বা কে বপিবে? যিনি জ্ঞানমার্গের পথিক, তিনি শাস্ত্র-লাগর মন্থন 
করিয়। জ্ঞানগর্ভ শ্লাকগুলি আবৃত্তি করিবেন, ধি'ন ভক্তিমার্গের পথিক, তিনি 
তাক্ত-অমুতোপম রচনার মাল! গলায় পরাইয়া দিবেন। তখন মনে হইবে 
আমি ভক্ত হই কিজ্ঞানীহ্ই। আরম বেগ পাঁড়লাম বেদাস্ত পড়িলাম ; আমি 
সাংখ্য পড়িলাম, পাতঞ্জল পড়িলাম ; আমি ন্যায় পড়িলাম, দশন পড়িলাম ; আমি 
“মিল্‌ পড়িলাম, ণটগান' পড়িলাম। আমি “হকৃস্লে+ পড়িলাম, “কম্টে' পড়িলাম ; 
কিন্তু পড়ার মত পাঁড়তে পারিলাম না বণিয়া সমস্ত পগুশ্রম হইল, সকলই বুথ! 
হইল | আবার যান বিচারকের আসনে সমাসীন হইয়! অপরের অপরাধের 
বিচার করিতেছেন, তাহাকে জিজ্ঞাস কার: দেখুন দেখি নিজের সম্বন্ধে কি 
বিচার করিতেছেন? কোথা হহতে আসিণেন, কিসের জন্ত আসিলেন, কেনই 
বা আসিলেন, আসিয়াই বাকি করিলেন-_-এ সমস্ত বিষয়ের সৎ মীমাংসা সৎ- 
বিচার তিনি কয়বার কারয়াছেন? এ বিষম সমস্কার, বিষম প্রহেলিকার মীমাংস৷ 
কি যেমন তেমন বিচারক করিতে পাবেন? কটা লোক নিজে বিচার করিয়া 


৩২৬ পন্থা । [ নবপর্ধ্যাঁফ, ১৩২১ 


নিদ্ধে জীবনের উদ্দেস্ত বুঝিতে পারিয়াছেন? যদি তাহাই হইত, তাহ! হইলে 
এই সুখমগ্জ সংসারে নরকের বিষম দৃশ্ত দেখিতে হইত না । সকলেই ত' জানেন__ 
অনৃত-ভাষণ, অহিতাচরণ, পরহিংসা, পরপীড়ন কোনও সভ্য-সমাজে আদৃতি হয় 
না) কিন্তু জানিয়া গুনিয়া বোধ করি অদ্ধেক লোক স্পষ্টতঃ উক্ত দোষে কলঙ্কিত, 
আর বাকি সাধুতার ভাণে কপটতার ছলনায় সিদ্ব-হস্ত । কেনা জানে--জীবহত্যা, 
নরহত্যা, ভ্রণহত্যা, চৌধ্য, দ স্্যুতা, পরধা রাতিমর্ষণে, গুরুত্ত্রীগমনে অনস্ত কালব্যাপী 
নরকবাসের ব্যবস্থা করিয়া দেয়; কিন্তু তাই বলিয্না কি সভ্যসমাজ হইতে উক্ত 
দোষগুলি উঠিয়। যাইতেছে । আরধকন্ত যে যে কার্ধ্য করে, সে তাহার নিজ 
বুদ্ধির উপযোগী একটা না একটা মত ঠিক করিগ্লাই রাখে। ত্বাই যে হত্যা 
অপরাধে অপরাঁধা, সেও নিঞ্জ দোষ প্রক্ষালনের জন্য কুট-বুদ্ধি ব্যবারজীবীদের 
আশ্রয় লইয়া নিজেকে নিন্দোষা সাবাস্ত কর্রিতে চাহে । ষে চোর বা দশা, সে 
চুরি বা ঈল্যুতা জীবনের প্রধান কাণ্য বলির ঠিক করিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু উক্ত 
কার্ধ্যগুলি যে গঠিত ও পাপ সেইগুলি তাহাকে বুঝাইয়া না দিলে চলিবে কেন? 
আমরাও ছলনায় কপটতায় “ভাবের ঘরে চুরি করিনা থাকি, অতএব 
আমাদিগকে ও দেই গুলি বুঝাইয়া দিতে হইবে। 

য্দি কিছুই ঠিক করিতে পারলাম ন' তখন উপাসন। আরাধন! করব 
কাহার ? বিতিজ্প শাস্্রগ্রস্থ, বিভিন্ন মত, বিভিন্ন পথ, কাজেই কোন্‌ পথে 
যাই। নানা ধন্মের নান! সম্প্রদায় সকলেই নিজ নিজ মত লইয়া আমার নিকটে 
আসিতেছেন ।.বলুন দেখি, কোন্‌ মতে আম স্বীক্ক 5 ভই, কোন্‌ পথেই বা যাই। 
পাঁচজনের পাঁচ কথায় সংসারের কাজ যখন ঠিক স্থশৃঙ্খলায় চলে না, তথন এও 
ঘড় বিষয়টা পাঁচধর্শের পাঁচটা মত লইয়। এক পথে চলিব কেমন করিয়া ? 
ফাজেই আমার কিছুই হইল না। এক পথ ন! ধরিলে আমি ত' কিছুতেই 
অগ্রসর হইতে পারি না । জানি, সকল পপ কি সকল মত সেই একই বিষয় 
লইয়!। সকল ধর্খের সকল সম্প্রদাফের উদ্দেসশ্ত এক । কিন্ত তাই বলিয়৷ আমান 
মত জীবের মনে শান্ত আসে কৈ? এখন কোন্‌ পথটা সহজ সুগম, তাহ! 
প্মামাকে নির্দেশ করিয়া না দিলে, অল্পবুদ্ধি আমি, ঠিক করিব কেমন করিয়া? 
জাসার উন্মত্ত মন সংসারের নানা বিষয় লইন] উম্মত্ত। বলুন দেখি কি করিয়া 
আমাদের এই বহিন্দখী প্রবৃত্বিগুলি সংঘত করিয়া অস্তনিবিষ্ট করিতে পারি। 
জামাদের কি দেই শিক্ষা আছে, নাৰত্ব আছে। বাল্যকাল হইতে পুস্তকের 
কতগুলি ছত্র কণস্থু করিতেছি, এবং তাহারই উদনগীরণ করিরা ফোনও মতে 
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অন্ন-বস্ত্রের আয়োজন "করিতেছি । আমরা প্রবৃত্তির তাড়নায় এতই বিষুগ্ধ ষে 
কোন্টী সৎ, কোন্টা অনৎ,কোন্টা স্থ, কোন্টা কু কিছুই বুঝিতেছি না। জামরা 
প্রবৃত্তির বশে সকল বস্তরতেই আগ্রহ প্রকাশ করি, আবার বিফল মনোরথ হইয়া 
মলানমুখে ফিরিয়া আসি। সংসার*মেলায় নানাবিধ চ1কৃচিকাময় দ্রব্যদস্তার স্তরে 
স্তরে সাজান রহিয়াছে, ইহার মধ্যে কোন্‌ বস্তুটী আমাদের প্রয়োজনে আসিবে, 
তাহা বাছিয়া দেয় কে? বাহিরের চাকৃচিক্যময় সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইলে চলিৰে 
না। আমরা নির্বাচন বিষয়ে অতি শশু, কাজেই ধাহারা বয়োজ্যে্ট, প্রবীন 
বিচক্ষণ ও বনুদর্শী তাহাদের উপর ভার দিতে হইবে, তাতাৰা। বাছিযা। ৰে 
দ্রবা আমাদের দিবেন, তাঙাঁতেই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সংদাধিত হইবে। 
আমরা অন্রিতার বশীভূত হইয়া নিজে পছন্দ করিয়া! পথ নিব্বাচন করিতে যাই, 
সেইজন্য স্থুখের পরিবর্তে হুঃখ, শাস্তির শীতল ছায়ার পরিবর্তে অশান্তির জাল!” 
ময়ী তাপ আমাদের ভাগো নিযনতই ঘটিতেছে। ম্বামর! পৃথিবীর চতুর্দিকে 
বুরিয়া নয়ন মন-মুগ্ধকর আকাশ পু্থর দৃপ্ত [লিপিবদ্ধ করিতে যাই, আমরা 
প্রাতঃকাল হইতে গভীর নীশিথকাল প্ঘ্যগ্ক সংসারের নানাবিধ কার্য্যে ব্যস্ত 
থাকিলেও কষ্ট বোধ কবি না; কিন্কু একদণ্ড কাল নিশ্চেষ্ট, নিক্ষিয় ও 
কামনাশৃন্ত হইয়া ঈশ্বর ধ্যান বা ভগবানের নাম কীর্তণ করিব, সে ক্ষমত। 
আমাদের নাই। তখন হয়ত মনে হয়, এ এক মুহুর্তকালে আমর! না! জানি কত 
কার্ধা শেষ করিতাম। অন্ত সময় হয়ত সম দিন গল্প করিয়া, পরচচ্চায়, পর- 
নিন্দায় রত থাকিয়া সংসাঞ কোলাহলে মাতিয়া, অথবা অন্ত কোৰ দ্যুত-ক্রীড়ায় 
মস্ত থাকিয়া, ছুই প্রহর কাপল স্বচ্ছন্দে নি +দ্বেগে অতিবাভিত করিয়! থাকি । কিন্তু 
ধত কষ্ট, যত টদ্বেগ ই একদগু কাল। আমবা সমস্তদিন আহার নিদ্রা ত্যা্ 
করিরা! নাটক, উপন্যাস, গ্রহনন, গল্প, গুজবের বহি পাঠ করিতে কষ্ট বোধ করি 
না) কিন্তু বত তর্ক যত আপত্তি এ একটু সাধুর সহিত বাস করা, কি সাধুর 
কাছে যাওয়। কিম্বা সাধুর প্রস্তাব শুনা বা সতৰিষয়ের জিজ্ঞাসা । 
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গ্রন্থ পড়িলাম কিন্তু কোনটী সৎ কোনটা অসৎ, তাহা ঠিক করিঞ্ে পারিলায 
ন!। সাধু অন্বেষণে বাছির হইলাম, কিন্তু অবৃষ্ট দৌষে তাহাও অগ্রাপ্য হইল। 
নির্জনে বদিলাম, যত কুচিস্তা মনে আসিয়া উদয় হইল। বিচারে বসিলাম, 
কুসংস্কার বদ্ধিত এবং অপরির্জিত বুদ্ধি লইয়৷ অপসিদ্ধান্তেই উপনীত হইলাম । 
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আর উপাসনা তাহাঙ কেবল বাঁক্যের প্রতিধবনিতে পরিসমাপ্ু হইল। কাজেই 
কিছুই হইল না । এতক্ষণে বুঝিলাম, আমর! নিজে কিছুই করিতে পারিব না। 
যতক্ষণ কেত আমাদের পথ ঠিক করিয়া নির্দেশ না করিয়া দিবেন, ততক্ষণ 
আমাদের কোন উপায় নাই। সংসারের অধম জীব আমরা, আমাদের ত' 
কথাই নাই; ঞ্ুব, প্রহলাদ, ভগীরথ প্রভৃতি সকলেই প্রথমে গুরুর নিকট দীক্ষিত 
হইয়া, তবে জীবনের গন্তবা পথ ঠিক করিরাছিলেন। মহাত্মা ভগীরথ ষখন 
মহুধি কপিল শাপে ভম্মীভূত নিজ পিতৃ-পিতামহগণের উদ্ধারার্ধে গঙ্গ। দেবীর 
'রাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, শত বৎসর রুচ্ছ, সাধনায় ও গঙ্গার দর্শন 
পাইলেন না; তখনই না ভগবান নারদ আদিয়। সাঁধন-কৌশল শিখাইয়' 
দিলেন । যখন পঞ্চম বর্ষের শিশু কব স্থনীতি মায়ের অঞ্চালর নিধি ঘোর! দ্বিপ্রহরা 
রজনীতে “কোথায় পদ্ম পলাশলোচন হরি?” এই কথা বলিতে বলিতে গভীর 
অরণো প্রবেশ করিলেন, পথে কত মায়, কত বিভীষিক দেখিলেন, কিছুতেই 
ভ্রক্ষেপ নাই । ভ্বই নয়নে অশ্রুধারা, বক্ষঃস্থল ভাসিয়া ষাঁভতেছে, মুখে কেবল 
“কোথায় পদ্মপলাশলোচন হরি+; কিন্তু কৈ, এরূপ একাগ্রত', এ্রকাস্তিকতা, 
দার্যযতা থাকা দাত্বও যে পর্যাস্ত না তিনি দাক্ষিত হইয়াছিলেন, সে পর্ষান্ত তিনি 
ব্রহ্মপদ লাভ করিতে বা ভগনবন্দশন লাভ করিতে পাবেন নাই । ভঙ্গবানের 
অবহার শাকাসিংহ কিগা প্রেমের অবতার চৈতগ্ দের. সকলকেই দীক্ষিত হইতে 
হইয়াছিল। যাহার পিতা-পিতামহ"ণ ভগবানের অন্তরঙ্গ নিজ আত্ীগ্ব ছিলেন, 
সেই রাজাধিরাজ পরাক্ষিতকণ প্রবুঙ্গ করিবার জগ্/ শুকদেবকে আসিতে 
হইয়াছিল । সপ্রাহকাল গঙ্গাগর্ডে বান করিয়া হরি কথ! শ্রবণ, টিস্তন, ধ্যান 
করিয়া ও সাধুসঙ্গ করিয়া, শুকদেব দুগ 'নংস্ত ভাগবত শ্রবণ করিয়া পরে তিনি 
শ্ীকষ্টে লীন হইরাছিলেন। পাছে জীবনের অতাপ্পকাল সময়েও চিন্ত-চাঞ্চলা 
না ঘটে সেইজন্ঠ ভগবান ব্রহ্মধি জাবনুক্ত শুকদেবকে পরীক্ষিতের জীবন তরীর 
কর্ণধার কারয়া পাঠাইয় দিঘ়াছিলেন | মার আমাদের এই আুদীর্ঘ জাবনের 
জন্ত একজন কর্ণধারের প্রয়োজন হইবে না ইহাই বা! কেমন কথ।। যিনি বত 
.বড়হ সিদ্ধ ও বুন্ধ হউন ন! কেন, তাহাকে প্রথমে যথারীতি দী:ক্ষত হইয়া যথা- 
বিধি-সাধন প্রণালীর ভিভর দিয়া) যাইতে হইবে। ঘোর সঃসারী হই অথবা ধতি 
সন্যাসীই হই, বিপ্যার্থাই হই, আর যাহাই হই লা কেন, প্রথমে একজন পরি- 
চালক না হইলে চলিবে না । প্রবল বাত্যাহত উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গকারী মন্থা- 
মসুদ্রেই হডক অখব নিষ্ছম্প সুদ মন্থর স্থির ধীর নীতেই হউক, পার হইবার 


চা 
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গ্ন্ত যেমন একটি তরী আর শত সুদক্ষ ক্ষেপণক থাকিলেও একটি পরিচালক 
বা কর্ণধার চাই ; তন্রপ শত কৃচ্ছ,-সাধনগীল হঠ-যোগাদি করি 1কংব! শান্তিময় 
নাম সাধনই করি, প্রত্যেক ধর্দ্াচরণের জন্য একটা গুরু চাই । 

কেহ কেহ বলিয়! থাকেন যে, নিজে যখন শ্যন্ত্র পড়িতে পারি, তাহার ব্যাব্যা 
বিশ্লেষণ করিতে পারি এবং অগ্কে তাহ! বুধাইতে পারি, তখন আর গুরুর 
“প্রয়োজন কি । পুন্তক দেখিয়৷ পুস্তকলিখিত আচরণগুণি পালন করিলেই 
হইবে। ইহাতে পৃথক গুরুর আবার কি প্রয়োজন ? ইহার উত্তরে আমাদের 
এইমাত্র. বন্তব্য যে, শাস্ত্র পড়িলে বা তাহার বর্ণবোধ হইলেই যে শাস্ত্রের গভার 
উদ্দেশ সাধিত হইল, তাহ! কে বলিবে ? যিনি পণ্ডিত, পাণ্ডিতোর অভিমানে 
যিনি সদ্দাই স্ফীত আছেন, তিনি শাস্ত্রের মুখা উদ্দেশ্য কি বুঝিবেন? তিনি 
রচনার কোন্‌ স্থান ব্যাকরণ-ছুষ্ট কোন্‌ স্থান যুক্তিযুক্ত নহে, তাহা বিচার 
করিতে তিনি সক্ষম; কিন্তু কোথায় ভক্তের প্রাণ ভেদ করিয়া ভক্ত-হন্বয়ের 
অস্তঃস্থল উত্তিন্ন করিয়া, কোন্‌ স্থরের কোন্‌ রাঁগিণীতে “মা*” অথবা ' হরি এই 
নুধামাথা ' নামটা বাহির হইয়াছে. তাহা পণ্ডিতের সাধা ক যে বুঝিতে 
পারেন? পণ্ডিত রচনার বহির্ভাগ লয়! ব্যস্ত, তিনি কি শাস্ত্রের গভীর হইতে 
গভীরতম প্রদেশে যাইতে পাবেন? নারিকেলের উপরের নীরস বিশুদ্ব 
আবরণ লইন্নাই ব্যস্ম; কিন্তু উহার গর্ভে ষে অমুতোপম স্থব্বাহু পানীয় আছে, 
তাহ! তিনি জানিতে পারেন না । ভগ্প্রাণের আকুলি বিকলির সময়, 'মা+ “মা' 
বলিয়। কাঁদিবার সময় তাহাব যতি-ছন্দ ঠিকই বাঁ না রহিল, হাহাতেই বাকি? 
সে খন প্রাণের ষাতন বলিবাঁর ও জুড়াইবাব স্থান পাইয়াছে, তখন হুইলই বঝ 
তাহার রচনার ভূল, হইলই বা! তাঁচার সন্ধি-সমাদের অশুদ্দি। ধাহার জন্ত নিখিল 
শান্তর রচিত হইয়াছে, ধাহার শোভা-লৌন্দর্যের জন্য সন্ধি-সমাস গ্রন্থিবন্ধ হই- 
যাছে, তাহাকেই বখন ভক্ত লাভ করিয়াছে, তখন তাহার ত' সমস্তই ঠিক 
হইয়া গেল। এত যে শাস্ত্র পাঠ, এত যে সাধনা, সমস্তই গুরুনিদ্দিই পথে 
চালিত হইলে, তবেই নিজ গন্তব্য পথ ঠিক হইবে । আমরা তই বুদ্ধিমান্, 
মেধাবী হুই না কেন, সময়ে সময়ে এমন একটা প্রশ্ন বা ধাঁধা আসিতে পারে, 
যাহার সমাধান ক্ষিছুতেই করিতে পারি না) এমন সময় গুরু ব! শিক্ষকের 
প্রয়োজন হয়। তখন গুরু বা শিক্ষক মহাশন্থ এমন একী কৌশল বা! সঙ্কেত 
বলিয়। দেন, যে তাহাতে ই আমাদের ধাঁধা সংশয় কাটিয়। যাইতে পারে। বখন 
সাদান্ত বিদ্বালয়ের সামান্ত পরীক্ষার জন্ত গুরুর সাহাব্য প্রয়োজন হয়, তখন এই 

টু, 
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নান! বিদ্ব-স্কুল বিশ্ব-বিগ্ভালয়ের বিষম পরীক্ষার জন্য যে সদগুরুর প্রয়োজন 
হইবে না, ইহ! কিরূপে যুক্তি-সিদ্ধ হইতে পারে। 

আমাদের ক্ষুদ্র বুদর অজ্ঞাত, আমাদের শক্তিসামধ্যের বহির্ভ,ত অস্তনিহিত 
কোন্‌ শক্তি কোথায় কি প্রকারে কার্য করতেছে, কোথায় কোন্‌ সুরে 
কি রাগ-রাগিণী কোন্‌ হৃদয় তস্ত্রীতে খাজিতেছে, তাহা স্থুলবুদ্ধি আমরা 
বুকিতে পারি না। কোন্‌ বস্তু প্রাপ্ত হইলে, আমাদের মরম-মাঝারের 
চিরদিনের আকাক্ষা, চিরধিনের বাসনা, জনমের মত ধুইয় যাইবে, তাহা! সক 
সময়ে আমরা বুঝিতে পার না! । সেই জন্য ব্রহ্ষাবদ বাঁরষ্ঠ গুরুদেবের সাহাব্য 
প্রয়োজন। [তিনি আমার প্রকত অভাব জানিয়া ও বুঝিয়া যাহা নির্দেশ 
করিবেন, তাহাই যথাবথ সাধিত হইলে জীবনের উদ্দেগ্ত আপনা আপনি সাধিত 
হইবে। ভগবৎসথা অজ্জুনকেও কঈঁতাঞ্জলপুটে বলিতে হইন্সাছল.--''শিষা 
গ্ডেহহং সাধ মাং ত্বং প্রপন্নং”, । মার আমর অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া বলয় থাক, 
পুস্তক-পাঠে মনোমত ইষ্টদেব নিব্বাচন কাঁরিস্কা সাধনমার্গে উন্নতি করিতে পারিব। 
হহ অপেক্ষা ধৃষ্টতা পরিচায়ক আর কি আছে। 

গুরুর নিকট শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন ১, আছেহ; অধিকন্তু গুকর নিকট 
গুরুগৃহে বাস কর! শান্তর আদেশ করিঘাছেন। সদা সপদদ' গুকর (নকট বাস 
করিপে, তনুথানঃস্ত অমু তাপম উপদেশ অঞরহঃ শুনতে পাওয়া ষায়। তাহার 
ভাবরাশি এক একে শিষোর হৃদয়-ক্ষেত্রে উপ্ত হইতে থাকে এবং শিষাও 
ক্রমশঃ সাধুনৃদয়-সম্পন্ন হহয়। উঠে। সাধু-হদয়ের সাধন-দিদ্ধ-সম্পন্ন তেজোরাশ 
[শিষ্যের অন্তনিহিত মলিনতা সমন্তই ভন্মীভূৃত করিয়া দিবার সুবিধা ঠয়। দীক্ষা 
গুরুর তাপসা-শৃক্ষি শিষ্যের তামসা ভাবকে পৃত-সলিপা-ভাগীরথা- পবাহের 
স্কায় সমস্ত ধৌত করিয়া দরের । গুরুর নাধন প্রণালা, গুরুপ ঈশ্বর-উপাসনায় 
অনুরাগ, শিষ্যের মনেও লেইভাব জাগারত করিয়া দেয়। গুক ও শিষ্য একত্রে 
বাদ করার শ্বভাবন্ত্রে পরম্পরে আরই হহয়া থাকেন। তাহাতে গুকদেবও 
শিষোর আধ্যান্মিক প্রর্কাঁত বিশেষ করিয়া ভানিবার সুবিধা পাইর থাকেন; 
এবং কিনে সেই প্রকৃতি ভগবৎ-প্রেমে অগ্রগাগী হুইয়! সমধিক বিকশিত হয়, 
ততিষয়ে গুরুদেব আরও ত্র করেন এবং সাধনার কৌশলাদি শিক্ষা! ও দান 
করিয়! থাকেন। কেবঙা ইহা নহে, শিষ্য যাহাতে অপথে কি কুপথে যাইতে লা 
পায়ে, তদ্িবরেও তিনি লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন। কি মানসিক, কি দৈহিক, কি 
নৈতিক, কি এছিক, কি পারন্রিক লমন্ত বিষনের প্রতি গুরু লক্ষ্য রাখিয়। 


ভাদ্র ও আশ্বিন] সন্দেহ ও তাহার নিরাকরণ | ৩৩১ 


থাকেন এবং যাহাতে শিষ্যের সতবৃত্তির স্ফুরণ হয়, যাহাতে ভগবৎ ভাব ও ভগবত. 
প্রেম সন্পূর্ণক্ূপে বিকশিত হয়, তদ্বিষয়ে শিক্ষা দিতে থাকেন। শিষ্যও তখন 
অনন্যগ্ি হইয়া! গুরুদেবের শরণাপন্ন হয় ও শীহারই আদেশাকুযায়ী কার্ধা 
করিয়া ইহ জীবনে ধন্য ও পরজীবনে মুক্ত হয়েন। এক্ষণে গিজ্ঞাসা হইতে পারে, 
যে এমন ব্রঙ্ধবিদ্‌ বরিষ্ঠ গুরুদেব পাই কোথা? ইচার উত্তরে আমর! এই যাত্র 
বলিতে পারি ও বলিতে চাহি, যে যখন মন প্রাণ সংসারের জ্বালামালায় অস্থির 
হইয়া উঠিবে ; দ্ঃখন-্তর্বিপভিতে অধৈর্য ভহয়' চতুদ্দিক যখন শুন্তমর দেখিবে, 
খন পিতা-মাতা ভ্রাতা-ভগ্মীতে তৃপ না! হইবে, পূত্র-কলত্রাদিতে সন্তোষ না পাইবে, 

ংসারের মনোমোহিনী ছবিতে মন মুগ্ধ না হইবে, সংসারের গ্থ-শ্বধ্য শ্শানের 
অঙ্গারস্তংপ বোধ হইতে থাকিবে, খন মনের কামিনী-কাঞ্চনে অনুরাগ না 
থাকিবে, প্রাণের ভিতর হইতে অসহ্য অবর্ণনীয় যন্ত্রণা অন্ভূত হইতে থাকিবে, 
ধখন দারুণ উৎকণ্ঠা ব! ভয় আসিয়া পাণ ব্যাকুপিত করিবে, হৃদয়ে 
একটা অনম্পূর্ণতা ভাব একটা শৃম্ততার বিপুল ছায়া অনুভূত হইবে, যখন 
''কিছুই হইল না” “'আপিয়া করিলাম কি” ই গ্যাকার একট হতাশার বিকট ছায়া 
হৃদ্দয়কে ধিরিতে আসিবে, যখন প্রাণের প্রতিগুহতম প্রদেশ হইতে একটা 
অস্ফুট অব্যক্ত আকাজ্ক। জ্রাগরা উঠিয়া মন পাণকে দ্বেলিত করিতে থাকিবে, 
তখনই জানিবে প্রাণের ভিতর হইতে প্রাণের ইষ্টদেব বাহিরে শ্রীগুরুক্ূপে 
প্রকটিত হইয়া জীবনের উদ্দেশ্ত কি, গন্তব্য পথ কি, তাহা বুঝাইয়! দিবেন। মেই 
গুরুর সেবা করিলে, তাহার কাছে দীক্ষিত হইলে, প্রাণের সমস্ত জালা-্মন্ত্রণা 
মিটিয়া যাইবে । তখন নিখিল শাস্ত্র পাঠ কাঁপিয়া যাহা না হহবে, তাহার প্রদত্ত 
এক বা দ্বি অক্ষর মন্ত্রে জীবনের সকল উদ্দেস্ত পিদ্দিষ্ট হইবে। সমগ্র ভৃথণ্টের 
সকল সম্প্রদায়ের সাধু সেবা করিয়া যাহা না হইবে, সেই একমাজ শ্রীগুরুসেব! | 
করিয়া সাধুসঙ্গের সমস্ত ফগই প্রাপ্ত হইবে। সমস্ত বেদ বেদাস্তের ও সমস্ত আগম 
পুরাণ পাঠে সমস্ত দেবদেবীর, সমস্ত ষক্ষ পিশাচাদর মন্ত্র সাধন করিয়া, অথবা 
আজীবন শত শত কৃচ্ছ-সাধনশীল যাগ যজ্ঞ ব্রত নিরমাদি পালন করিস! থে 
উ্েক্ট্র দিদ্ধি না হইবে, গুরুদেবের নিদিষ্ট “প্রণব মন্ত্র জপ সাধনে তাহার অপেক্ষ! 
অসংখ্য গুণে ফললাভ করিবে! তথন আর নানা শাস্ত্র হইতে বৃথা কুট ভর্ক 
করিয়া আন্ম-বঞ্চনা! করিতে অথবা জিগীষ। বৃত্তির পরিচয় দিতে ইচ্ছহইবে না। 
তখন মন আর অন্ত কোন শ্রুতিসৃধকারী বাক্যে প্রধাবিত হইতে চাছিবে না, 
তঙ্ন দেই একভাবে সমস্ত ভাব ডুবিয়া ধাইবে, তখন মন কোনও প্রকার ত্বদ্বে 
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ন! থাকিয়া কেবলমাত্র সেই আনন্দময়ীর চিৎ-আনন্দ-রসের অতল তলে তলাইয়া 
বাইবে। তখন শিষ্য কখন জ্ঞানীর সৎ-চিৎ-আনন্দ-নিকেতনে কখন ৰা 
ভক্তের প্রেম-নিকুপ্জ-কাননে আবার কথন৪ ব!তিনি ধ্যানস্তিমিত-নেত্র যোগীর 
সহিত একাসনে, আবার কখনও বা! নিত্য-নৈমিত্তিক-ক্রিয়ারত কর্মীর সহিত 
একত্র বাস করিতে থাকিবেন। কখনও বা তিনি 'অহিংসা পরমোধর্মঃ বলিয়া! 
সর্বজীবে দয়ার প্রচার করিতেছেন, আবার হয়ত দেখিবেন পরক্ষণেই নৃমুণ্ডমালিনী 
মানের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে মায়ের রাতুল চরণে সরক্ত জবা পুষ্পের অঞ্জলি 
দিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইতেছেন । নিজ ইষ্টদেবকে মুখ্য করিয়া, শ্রী গুরুপাদপন্সকে 
সহায় করিয়া, এইবূপে তিনি যথা তথ! নিষ্কাম হইয়া বিচরণ করিতে থাকিবেন। 
এতক্ষণে আমরা বুঝিলাম কি? আমরা বুবিলাম এই যে, আমরা সমগ্র শাস্ত্র 
পড়িতে পারিব না, অথবা পারিলেও বথাযথ অর্থ হৃদয়ঙগম করিতে পারিৰ না। 
আমরা নিজে অদাধু, কাজেহ সাধন-সিক্গ-সম্পন্ন সাধু আমরা চিনিতে পারব না। 
নিজ্জনে বসিলেই সংসারের ষত কৃচিন্তা মনে আলিয়া উদয় হইবে ; মলিন 
অসংস্কত বিরুতবুদ্দি লইয়া ভগব *ত্বধিচার অথবা গতীব গবেষণাপূর্ণ 
সাধুচিস্তা হইবে না । কেবল হা নভে, সাংসারিক আধি-ব্াধি-বিজড়িত ছুঃখ- 
দুর্বিপত্তিতে ঘিরিয়া থাকিলেও আমরা মুকের মত চুপ করিয়া থাকি। আমরা 
ছইটী মন্্রম্পর্শা ভাষায় আমাদের মরমের অরুত্তদ যাতনা যে প্রকাশ করিব, সে 
ক্ষমতাও নাহ ; তখন আমাদের কাতর কুন্দন বাতীত আরকি আছে? কলির 
কলুধিত জীব আমরা, অকর্মুঠ ও অনধিকারী জা আমরা, পাষাণ ও মলিনচিত্ত 
আমরা, আমাদের পক্ষে জগজ্জননার কপ! ভিন্ন উপায় ' আর কি আছে? আমরা 
ক্রন্দন করিয়া বালব, 'মা” আমরা লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয্না মবশেষে এই সাধের 
মানবজ্জন্ম পাইয়াছি বটে, কিন্ত জীবংনর প্রক্কৃত পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি। সংসারের 
খেলা-ধূলা করিতে করিতে িজ বাড়ী হইতে অনেক দুরে আসিয়! পড়িয়াছি। 
কোন্‌ পথে বাইলে সামি নিজ বাড়ী ফিবিয়া যাইব মা! আমাকে তাহাই বলিয়। 
দাগ | মাগে!, আমাকে অসহায় দেখিয়া পথের তুই পার্থর ভিন্ন ভিন সম্প্রধায়ের 
লোক তাহাদের নিজ বাড়ীতে লইয়া! যাইবার গ্রন্ত অবিরত ডাকিতেছে; কিন্তু মা, 
আমি তাহাদের বাড়ীতে যাইতে চাহি না, তাহাদ্দের মাকে ম! বলিতে চাহি ন!। 
যাগে। ! যে ধাড়ীতে জ্ঞান-তপোনিষ্ঠ ব্যাস, বশিষ্ট, বাল্সিকী আদি মুনি খবিগণ গৃহের 
পরিচালনার ভার লইয়াছেন, মনু, যাজ্ঞবক্ক্য, পরাশরাদি খদ্গি-সিদ্ধিসম্পন্ন মুনিগণ 
য়ে বাটীস্থ বাক্তিবর্গের উন্নতিকামনার় অহরহঃ নীতি শিক্ষাদান করিতেছেন, 
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যে বঞিঃগ্রাঙ্গণে পিতৃভক্ত অভিমন্থ্য বুষকেত আদি বালকগণ, ঞ্ুব গ্রহলাদ 
নাচিকেতাদি ভক্ত শিশুগণ আননে নৃত্য করিতেছেন, যেখানে দেবর্ষি নারদ ও 
দেবেব মহাদেব অঞ্োরাত্র বিভূগানে বিভোর হুইয়। গৃহস্থালীকে আনন্ব-নিকে তন 
করিয়া রাখিয়াছেন, যেখানে খনন্তজ্যোতিম্ময়ী বিঝ্ুপ্রিয়া মহালক্ষী চিরাভ্যন্ত 
চাঞ্চল্য ভুলিয়া ধনধান্ত লইয়া বসিয়া আছেন, যেখানে ম্মিত-ব্দন! কোটা শরদিন্দু- 
সৌন্দর্যযচ্ছটা-নিশ্রভকারিণী বাণ্ৰাদিনী বীণাপাণি শিশুধিগের শিক্ষার ভার লইয়া 
আছেন এবং সপ্তস্থরে অহরহঃ মুচ্ছনা ও বঙ্কার দিতেছেন; যেখানে সকল- 
সিদ্ধিদাত! দেবগণপতি স্ুর-নরবন্দিত বিনায়ক আছেন; যেখানে বিশ্ববিজযী 
বীর-কেশরী অমিততেজ! দেবপেনাঁপতি কার্তিকেয় শরাগনে শর সন্ধান করিয়া 
কামক্রোধাদি প্রবল রিপুবর্ের ভীতি উত্পাদন করিতেছেন, আর যেখানে মা । 
তুমি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরী হইয়া! অন্পুর্ণারূপে জীবের জন্ঠ হুগ্ধান্নপূর্ণ কাঞ্চন- 
দব্বা হত্তে লইয়া বসিয়া আছ, আমাকে সেইখানে লইয়া যাও! মাগে!! 
ংসারষেলাতে দিশাহারা__পথহারা হইয়া আর ঘ্বুরিতে পারি না, বড়ই ক্রান্ত 
হইয়াছি ; তাই মা, তোর কোলে গিগ্না বসিবার জন্ত প্রাণ সদাই কাদিতেছে । মা, 
একবার কোলে লইয়া! পদ্মহস্ত বুলাইয়। দা9, তাভ। হইলেহ ত' আমার এই চির- 
সম্তপ্ত দেহে শীতল বারিধারার পিঞ্চন হইবে । মা, জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে 
মন্বগ্রস্থি ছি'ড়িয়। গিয়াছে । মাগে!, একবার রুপা-নেত্রে চা মা, মা অধম” 
তারাপ! এ অধমের প্রতি একবার ক্কপাকটাক্ষে চাহ মা! মাগো এ দিকে 
জীবনের সন্ধ্যাও মাগতপ্রায়। অমানিশার ঘোর অন্ধকারের স্তায় চতুদ্দিক্‌ 
নৈরাস্তের ঘোর [বভীষিকার ঘিরিয়। আদিতেছে ; জানি না কখন কোন্‌ মুহুর্তে 
ক্ষুদ্র জীবনতারাটী কালাকাশ পথ হইতে চিরদিনের জন্ত থসিয়৷ পড়িবে! তা"ই 
মা, সময় থাকিতে তোর কালে যাইয়। বলিতে চাহি । মাগো, তোমার এ চির 
সমুজ্জল মহামহিমমপ্ডিত ষড়েস্বর্যাশালিনী রাজরাজেশ্বরী মূর্তিতে, কিংবা বেদ 
বেদাঙ্গের অবাজ্মনসগোচর ব্রঙ্গমন্মী নামে আমার প্রয়োজন কি মা। আমি 
দীনহীন পথের ভিথারী, তুমিও ত” মা ভিথারার ঘরণী। তা'ই বড় ,সাধ 
তোত্বার এ রত্ব-পিংহাদন ত্যাগ করিয়া, ডিখারিণী-বেশে আপিয়া আমার চির- 
সন্তগু প্রাণে অমৃত ঢালিয়। দাও । মাগে!। মস্ত প্রাণভয়ে ভীত হইলে, 
তোমায় ডাফিবামাত্র যে অতি বুন্ধবেশে আসিয়া তাহাকে কোলে করিযা 
বসয়াছিলে ! মাগো, সেই বেশে আদির আমাকে একবার কোলে লও। 
ম' কৃতান্তদলনি! ক্নৃভান্তকিরের। দনতত আমাকে তন্ন প্রদর্শন করি- 
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তেছে; মা তিমি থাকিতে আম'র এই ছুর্দীশা হইতেছে 7 এই ছৃঃথ বড় মরমে 
লাগিতেছে । 

আমার উম্মন্ত মনোদাতঙ্গ পথভ্রষ্ট হইয়া চতুর্দিকে ছুটাছুটী করিতেছে মা, তুমি 
তোমার এ ধ্বজবজান্কুশ-চরণ-প্রহাবে তাহাকে স্্শামিত করিয়া স্থুপথে চালিত 
কর! তুমিই শ্রীগুরুদেবরূপে শ্বাসধা অপথ কূপথ দেখাইয়া দাও। মা, আমি 
শান্ত্রকি হাহা বুঝি না জ্ঞান ভক্তি 'ক তাহা হৃদয়ঙ্গম কপিতে পারি না) তুমি 
আমাকে যে পথে চাশাইবে, আমি সেই পথেই চলিব। মা, তুমি অন্তরে হৃযধীকেশ, 
বাহিরে গুরুরূপে আবিভর্তী হইয়া মামাব হাত ধরিয়া লইয়া যাও! আমি 
তোম। কর্তক আদি হইয়!, তাম রুই 'নদ্িষ্ট পথে চলিতে থাকি । মা, আমি 
কুনগুকু টাহি না, কল-দেবতা শাহি না, »'ম আমার গুরুর গুরু হইয়া, দেবের 
দেবতা হইরা আম'ব সম্মুখে আপিয়' দাডা৭: আম “খামার চির প্রেষময্ী, চির 
স্নেহময়ী মুর্তি দেখিতে দেখিতে তোমার এ মধুময় 'মা” নাম গাঠ্তে গাহ্িতে, 
তোমারই কগাধ স্নেহের কথ স্মরণ ছবিতে ক'রতে জন্ম ও জীবন সার্থক করি 
লই। মা, এ সংপারেব আব কিছুই চাঠি না' আমার সমস্ত সংশয় সন্দে5 ছিন্ন 
করিয়া, সমস্ত চেষ্টা যত্র বিনাশ করিয়া, অ'মাকে “তামার এ পাদপদ্ে স্তান দাও! 
দেখে মা, যেন আমে তোনাপ এ “মা' নাম গাঠিতে গাতিতে এ মর-দেহ বিসর্জন 
করিতে পারি । মা, এ দীনহানের কি সে সাধ পূণ হইবে না। 

শ্ীনিবারণচন্দ্র নণ্দন | 


সপ পল পিসী 


অর্থ ] ুর্গারাণী | 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 

ছিরগ্ায়ী উষা যখন পুর্বরদিকেব মাকাশটি তাহার দিব্য সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত 
করিয়া! সশৈল-কাননা শন্ত-শামলা ধখার দিকে চাহিয়া মৃদু মূ হাসিতেছিলেন, 
যখন গ্রামের উপান্তবর্তী আম্রকাননটি কোকিল-ঝঙ্কারে মুখরিত হইপ়্া 
উঠিতেছিল, এ৭* পথপার্্ববস্তী পণাশ বৃক্ষের শাখায় বসিয়া কেবল একটীমান্র 
শ্তাম! উল্লাসে প্রভাত-গীতি গাভিতেছিল, সেই আলোকান্ধার-বিমিশ্রিত সুমধুর ও 
হুলীতল পারদ প্রভাতে পলাশডা্স! গ্রামের প্রাস্তরমধ।বর্তী পথ বাহিয়! চারিটি 
পথিক চলিতেছিল। অগ্রবর্তী ব্যক্তি পুরুষ; তাহার মাথায় একী মোট ও 
দক্ষিণ হন্তে বাশের একটা দীর্ঘ যষ্টি। তাচার পশ্চাতে তিনটি স্ত্রীলোক 
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তন্মধ্যে মধ্যবর্তিনী দুইটা রমণীকে আকার, প্রকার ও পরিচ্ছদে সন্্রাস্তবংশীয়া 
যুবতী বলিয়া মনে হইতেছিল। সর্ব পশ্চাদত্তিনী স্ত্রীলোকটী দ্বাী; তাহার 
বক্ষে একটী নিদ্রত শিশু ও মন্তকে একটা পুটুলী। অন্ধকার ক্রোড়ে ঘুমস্ত 
বাল হুর্য্যের স্তায়, দাসী ক্রোড়ে এই ঘ্ুমস্ত শিশুটি শোভা পাইতেছিল । 

গাস্তরের মধ্যে কোথাও স্থলপদ্ম-বন, কাথা“ শেফা'লকা বন এবং কোথাও 
বাপলাশবন। £ঠ সমন্ত বনের মধ্যবত্তী পথ দিয়া পথিকেরা অগ্রসর হইতে 
লাগিল। কাহারও মুখে একটা বাক্য নাই) সহসা একটা যুবতী অপরাকে 
সম্বোধন করিদ্না বলিল “দি, শিউলি ফুলেব কি চমৎকার গন্ধ দেখ ! গাছের 
তলায় কে যন ফুলের বিছানা! পেতে রেখেছে ! আমি চাটি ফুল কুডিয়া নেব?” 

অপরা যুবতী হাদিয়া বলিল__“রাণ, এখানে ফুল কুডয়ে কি হবে? 
পিশীমার বাড়ী চল) সেখানে দেখতে পাবে, তাদের বাড়ার পাশেই পাহাড়) 
আর পাহাড়ের টপর কেবল শিউলি ফুলেরই বন। সেখানে যশ ইচ্ছে ফুল 
কুভোবে। এখনও আবাদের অনেকথান পথ স্ঁটে “বতে হ'বে। প্রায় পাঁচ 
ফ্োশ পথ। এখন পা তুলে না চল্লে, মামব' সেখানে সকাল সকাল পৌছুতে 
পার্ব না। আর একট পরেহ এমন রোদ ঠ'বে যে আমাদের হাটে ভারী 
কষ্ট হ'বে। আজ পঞ্চমী; কাণ ষ্ঠীতে 'দখীর উদ্বোধন। পিসীমা ছু'দিন 
আগেই যাবার জন্যে বকলেছিলেন। মাখাদেব নিয়ে যাবার জন্তে বিমলা আজ 
চার পাঁচ দিন ৭সেছিল।৮ 

পশ্চাদ্বতিনী বিমলা দাসী সেই কথা শুনিয়া বলিল-_-“থ গো, তুম্রা খর খর 
চল। দেখবে এখন গিন্নী আমাকে কত কেঁকাবোক্‌। ছু'দিন আগে তুমাদের 
ষাত্যে হ'তোকৃ) কিন্তুক তুমার বাবা তে' নাই যাত্যে দিলোক্‌। এখন কি 
আমাদের বসে থাকা চলে? এখন ঘরে আমাদের কত কাম। দিন রাত্যের 
ভিতরে আমাদের টুকৃবের নিশ্বাস ফেল্বারও যো নাই আছে 1, * 

রাণী বলিল--থরে তো তোমার অনেক কাম আছে, তা, জানি। কিন্তু 
বাবা আমাদের না যেতে দিলে কি” করব? তিনি ৮ আমাকে যেতে দিতে 


পালিশ পাপী পা শি ীশিশাশীশা শি বাশি শপ শপ লি 





* সানতৃম ক্ষেলার ইতর শ্রেণীর এইকপত্ভাষ।। ঠহাএ অর্থ এইরূপ, ' ই। গো, তোমরা 
একটু শীব্ব চল। দেখিবে এখন গৃহিনী আমাকে কত বকিবেন। তে।মাদের ছু-দন আগে 
যেতে হ'তে; কিন্ত ঠচোম।৭ বাবা তো! যেতে দিলেন না। এখন কি আমার বসির! ধাক। চলে? 
এপন বাড়ীতে আমাদের কত কাঁজ। দিন রাত্রির মধ্যে আমাদের একটুও নিশ্বাস ফেলিবান 
অবসর নাই, মানভৃঘ এখন বেহারের অন্তর্গত হইলেও, বঙ্জমাতার এই নিরক্ষর়। কন্ঠাটির 
ভাব। পাঠ করিয়া সহায় পাঠকবর্গ নাসিক! সন্কুচিত করিবেন না. ইহাই অনুরোধ ।লে--খক । 
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চান? পিসীমার বাড়ী আমি কখনও যাইনি । বাবা আমাকে কিছুতেই 
পাঠাবেন না; আর আমিও না গিয়ে ছাড়ব ন1। সেই জন্তেই তো ছ+দিন দেরী 
হণ্জ।+ 

বিমলা বলিল _“ছ' গো, তোমার মাও বলছিল, এত বড় আইবুড়া 
বিটিছাটাকে কি করে ভিন্‌ গীয়ে পাঠাব? এখন সব মাঠেই ধান; কুথাও 
গাড়ীর পথ নাই আছে। গাড়ীর পথ থাকলে, না হয় গাড়ী ক'রে 
পাঠাতি 1» 

এইন্দপ কথাবা্া' কহিতে কহিতে প্রায় অন্ধ ক্রোশ পথ অতিক্রান্ত হইল। 
তখন বেশ ফর্শা হইয়া উঠিয়াছিল। সকলে প্রান্তর অতিক্রম করিয় ধানক্ষেত্রের 
মধ্যবর্তী আলি রাস্তার উপর দিয়া চলিতে লাগিল ' আলি বাস্তার ভরিৎ-তৃণ- 
রাজির উপ রশিশিরবিন্দুনিচয় উষালোকে মুক্তামালার স্তা় শোভা পাইতেছিল, 
এবং যুবতীদ্বয়ের পদতলের প্রগাচ অলক্তকরাগ অল্পে অল্পে মুছিয়া ফেলিতেছিল। 
ধাঁন্ঠনীর্য সমুদায়ও নৈশ-শিশিরপাঁতে সরস ও সতেজ হইয়া প্রাভাতিক মক্ষিত- 
হিল্লোলে মুদুমন্দ আন্দোলিত হইতেছিল এবং যেন ক্রীডাচ্ছলেই শিশির বর্ষণ 
করিয়া যুবতীদ্বয়ের পরিধেয় বসনের অঞ্চলপ্রান্ত সিক্ত করিতেছিল। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


ছুর্গারণী অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতী । ঠাভার অঙ্গসৌষ্টব এবপ নির্দোষ 
যে, মনে তয় বিধাতা তাঙ্তাকে নির্ঞন বসিয়া গভিয়াছিলেন। বর্ণ তপ্ত- 
কাঞ্চনবৎ ; কেশপাশ কুঞ্চিত ও ভ্রমরকৃষখ কপাল, ভ্রূ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, 
অধরৌদ, চিবুক-সমস্তই মনোহর ও পরম বমণীযপ। দস্তপংক্তি মুক্তাশ্রেণীর 
সভার বুবিন্ত্ত । তাহার সুমধুর ঠাশ্যমগ্ডত মুখমণ্ডল দেখিলে তাহাকে কোনও 
দেবকন্তা বলিয়! ভ্রান্তি জন্মে । আজ এই মনোহর শারদ- প্রভাতে প্রাস্তরমধ্যে, 
সহসা! তাহাকে একাকিনী দেখিলে মনে হইত, বুঝি আকাশ হইতে গয়ং 
উধাদেবী ভূতলে অবতীর্ণ) হইয়াছেন; অথবা এই ধান্ক্ষেত্রমধো তাহাকে 
একাকিনী বিচরণ করিতে দেখিলে মনে হইত, বুঝি স্বয়ং কমলাদেবী শঙ্তক্ষেত্রে 
ভ্রমণ করিতেছ্ছেন। এপ ন্থন্দরী এবং সপ্তদশবর্ধীরা অনুঢ়া যুবতী কন্তাকে 
পদব্রঞ্জে ভিন্ন গ্রামে পাঠাইতে তাচার পিতাষাতা1 যে ইতস্ততঃ করিবেন, তাহা! 
বিচিত্র নহে। | 

রাণীর দিদি ভবানীও ন্ুন্দরী। কিন্তু রাণীকে বদি সৌন্দধ্যের 'কাযা' বল! 
হয়, তাহা হইলে ভবানী তাহার “ছারা মাআ। ভবানী রাণীর অপেক্ষা তিন ঢারি 


ভাদ্র ও আশ্বিন ] ভুর্গারাণী | ৬৩৭ 


বৎসরের বড়; তাহার মুখমগুলে সৌন্দর্ধ্য ঢল ঢল করিতেছে ; কিন্তু চিন্তা- 
কালিম! সেই সৌন্দর্যকে যেন কিছু ম্লান করিয়াছে । 

অগ্রবর্তী মোটবাহক পুরুষটি এতক্ষণ একটাও কথা বলে নাই। শস্তক্ষেত্র- 
সমূহের কিয়দংশ উত্তীর্ণ হইলে, সে ভবানীর দিকে ফিরিয়! বলিল--“বহিন্‌, এ 
ভাগে, পরেশ মুখুয্যার জমী। এমন জমী ই তল্লাটে নাই আছে। ধান কেমন 
তেজ ধাধ্যেছে, গ্ভাখ.! আহা, মুখুষ্যাকে কি এমন জমীও ঘুচাত্যে হয়? আর 
না! খুচায়েই বা কি করছে বল্‌? তোকে বিহা কর্তে মুখুষ্যা দেড় হাঁজার 
টাকায় এই জমীটো। হল! পোন্দারকে বন্ধক দিয়েছিল । পোদ্দার বেট! ডাকাত 
বটে। ঘে শ টাকায় মাসে মাসে তিন টাকা ক'রে সদ খাঁয়েছে। সুখুষ্যা ছু? 
তিন বছর সুদ ঠেল্লোক ; তারপর আর লারলোক্‌। এখন হলা এই জমীটে 
বিকে লিয়েছে। মুখুধার ই জমীটোতে যে ধান হ'তোক্‌, তাথে সে সপ্ঘছর 
খায়ে পরে এক মরাই ধান বাধতোঁক্‌ 1৮ 

ভবানী তাহার পিতার বুদ্ধ মুনীষ হ্ষেতু মাহাতোর এই কথাগুলি নীরবে 
সুনিল। শুনিয়া একবার ধান্তক্ষেত্রসমূতের দিকে চাহিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস 
ফেলিল। পর মুহূর্তেই তাহার চক্ষুদ্বয় 'অশ্রুপুর্ণ হইল, এবং তাহ! হইতে টস্‌ 
টস্‌ করিয়া ছুই চারি ফোটা জল পড়িল। 

ভবানীর চক্ষে জল দেখিয়া ছুর্গীরাণীর হৃদয় অতিশয় বাধিত হইল । সহ্স! 
তাহার মুখমণ্ডলে ভাবাস্তর লক্ষিত হইল। তাহার সুন্দর জযুগল কুষ্চিত হইয়া 
উঠিল; ক্ষুত্র বিশ্বাধরটি ক্রোধে ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল। সে কিষেন 
বলিতে বাইতেছিল, কিন্তু বলিতে পারিল না। 

বিমল! কিয়ৎক্ষণ নীরবে চলিতে লাগিল। পরে বলিল প্বামুনগুলানের ই 
রীত নাই ভাল বটে। বামুনগুলান্‌ বিটির বিহীতে ঢের টাকা লোয়' গরীৰ 
বামুনগুলানের তে! বিহ! নাই হয়। বীড়,ফ্যা ছুটে! বিটির ৰিহাতে ঢের টাকা 
লিয়েছে; আবার বাণীর বিহাতেও চের টাকা লিব্যেক। এত বড় জুয়ান 
বিটি! বটে; টাকার লালচে এখনও বি নাই দিঁয়েছে।” 

বিমলার কথা শুনিম্া! রাণীর মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। তাহার 
চক্ষু হইতে যেন অগ্রিক্ষ,লিঙ্গ বাহির হুইতে লাগিল। সে বিষলার দিকে 
চাহিয়া বলিল, “বিম্লি, চুপ, ক'রে থাক্‌, ব্ল.ছি।” 

বিষল! ধেন কিছু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। সে কিয়ৎক্ষণ নিস্তন্ধ থাকিয়া 
বলিল, ““বছিন্‌, ভূমি কষছে! কেনে? রাগ রোধের কথা আমি নাই বল.ছি। 

৯১ 
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আমি মিছ! নাই বল.ছি, সবাই কহে, তুমাদের বামুনদের ই রীতটো৷ নাই 
ভাল বটে।” 

রাণী ও বিমলার বিতওা মিটাইবার জন্ত তবানী বলিল “রাণি, বিমলা 
তো কিছু মন্দ কথা বলছে না। মেয়ে বিক্রী করা এদেশের বামুনদের 
মধ্যে একটা কুরীতি হ'য়েছে। শুনেছি, পৃর্কবদেশে মেয়ের বিয়েতে মেষের 
বাপ ছেলের বাপকে অনেক টাকা দেয়। শাঁর আমাদের দেশে ঠিক তা*র 
উল্টো? 

রাণী তখনও প্রকৃতিস্থা হয় নাই। সে ভবানীর কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠেই 
বলিল, “দেখ এই ছুট রীতির মধো কোনটীই ভাল নয়। আমাদের দেশে 
বৌ কিন্তে হয় ; আর পূর্বদেশে জামাই কিন্তে হয়। এই জন্যেই তো 
এদেশের ছেলের বাপ আর পুর্বদেশের মেয়ের বাপ গরীব হ'য়ে পড়ে । দেশের এ 
কি রকম ধার, আর দেশের লোকেরই বাকি রকম মতিগতি, তা জানি না ।” 
এই বলিয়া রাণী সচ্সা নিস্তব্ধ হইল [: কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিতে লাগিল 
“ৰাবার কেমন বিবেচনা দেখ না! মুখুষ্ো মশার তার জমীজম! বন্ধক দিয়ে 
তোমাকে বিয়ে করলেন ; এখন তী'র সব গেছে। এখন তিনি দেশত্যানী হ$য়ে 
কোথায় দশটি টাকা বেতনে চাঁকরী কর্ছেন। বড়দিদিরও কপাল পুড়ে গেছে। 
গাঙুলী মশান্স সর্ধবশ বন্ধক দিয়ে তাকে বিয়ে করলেন; তারপর মছাঁজন সব 
বেচে কিনে নিলে । তিনি পেটের দায়ে কোথায় দিনাজপুরে চাকৃরী কর্তে 
গেলেন, আর সেইখানে জরে মার] পড়লেন” বলিতে বলিতে রাণীর চক্ষে 
জল আসিল 9 সে অঞ্চলে মুখ চক্ষু আবৃত করিল ! কিয়ৎক্ষণ পরে ঈষৎ সংযত 
হুইফ্) বলিল, “মেয়েদের কট হ'লে কি বাপ-মায়ের মনে কষ্ট হয় না? আমি 
এক একবার ভাবি, যাঁদের টাক! নাই, তার! বিয়ে কর্তে যায় কেন? আর 
বাপ-মাকেও বলি, ভার! যে মেয়ে বেচেন, মেয়ে যদি বলে আমি বিষে ক”রুব না, 
তো! কি হয়? 

রাণীর এই কথা! গুনিক্ন' ভবানীর ক্লানমুথে একটু হাঁসির রেখা ফুটিল। 
লে বলিল “তাও কি কখন হয়, রাণী! মেয়েরা কি মুখ ফুটে বাপ-মাকে 
কোনও কথা বলতে পারে? না আইবুড়ো থাকৃব বললেই আইবুড়ে। 
থাকে? 

রাণী খলিল “কেন থাকৃবে না? কুলীনদ্দের কত মেয়ে যে জআইবুড়ো 
থেকেই মরে বার! যেয়ের! কি ছাগল-গরু যে বাঁগ-ম! ছাদের বেচে টাকা 
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নেবে?” তারপর ঈষৎ অনুচ্চ কে ভবানীর কাণের কাছে বলিল “কই, 
আমার বিয়েতে বাবা টাক নিন্‌ দেখি, আর জোর ক'রে আমার বিয়ে দিন্‌ 
দেখি ?” | 

রাণীর কথা শুনিয়া ভবানী একটু হাপিল? কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মুখ- 
মণ্ডল গভীর ভাব ধারণ করিল" রাণী বাল্যকাল হইতেই ভয়ানক এক্‌রোখা, 
তাহা ভবানী জানিত। 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 

ধান্তক্ষেত্র সমূহ অতিক্রম 'করিয়! সকলে:একটা বিস্তৃত ও উচ্চ টাঁড় জমীতে 
(প্রান্তরে ) উপনীত হইল। এই বিস্তৃত 'প্রাস্তরটি একটা পর্বতের সানুদেশ 
হইতে ক্রমশঃ মানত হইয়! ধান্তক্ষেত্রের সহিত মিলিত হুইয়াছে। পর্বতের 
সান্ধদেশে একটা ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামের চারিদিকেই ভুট্টা ক্ষেত্র, অড়হর ক্ষেত্র 
ও অতপী-ক্ষেত্র। অতসী বুক্ষদমূহ পুষ্পিত হইয়! ভূমির উপর স্বর্ণের শোভা! 
বিস্তার করিয়াছে। প্রভীত-অরুণের কণকময়ী কিরণমালা! সেই স্বর্ণ-ক্ষেত্র- 
সমূহ্বের উপর নিপতিত হইয়া অপূর্ব শোভার স্থষ্টি করিয়াছে। রাণী এই 
মনোরম শোত! -দধিয়! আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া! উঠিল। সে বাড়ী হইতে কখনও 
বাহির হয় নাই বা হইতে পায় নাই; এই কারণে এই শোভা তাহার নিকট 
অনৃষ্টপূর্ব্ব বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সে বালিকার মত উল্লসিত হইয়া বঙ্গিল 
“দিদি, এ দিকে চেখে দেখ, কি চমতকার শোভ। ! আহা, প্র গ্রামটি কি 
সুন্দর! আমাদের পলাশ-ডাঙ্গায় তো এমন শোভা কখনও দেখতে পাই ন1। 
আহা, এমনি একটা জাব়গাতে ঘর বেঁধে বাস ক'র্তে হয়!” 

খোক1 এতক্ষণ দাপীর ক্রোড়ে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া আসিতেছিল। সহসা 
| মাসীমাতার উল্লাসময় কঠস্বর শ্রবণে তাহার নিদ্রাভক্গ হইল এবং চারিদিকে 
একবার চাহিয়! যেন কিছু চকিত ও ভীত হইয়া জননীর ক্রোড়ে যাইবার জন্ত 
ব্যগ্র হইল। রাণী তাহাকে ভবানীর ক্োড়ে যাইতে না দিয়! আপনার ক্রোড়ে 
লইল এবং সন্গেহে তাহার মুখচুণ্ধন করিয়া বলিল, “থোকন, বল দেখি আমার! 
কোঁথায় যাচ্ছি, আর কোথায় এসেছি 1 এ দেখ, কেমন রাঙ্গ! সুষ্যি উঠেছে; 
প্র ধেখ, কেমন হলদে ফুল ফুটেছে) এ দেখ, এ পাহাড়ের উপর কেমন মন্দির 
দেখা বাচ্ছে।” খোকন বিস্ময়ে অবাক্‌ হুইয়! চারিদিকে চাহিতে লাগিল। সে 
জাগিরা আছে, না তুমাইতে ঘুমা ইতে সুখের স্বপ্ন দেখিতেছে, তাহ! যেন বুঝিতে 
পারিল না। 


৩৪০ পন্থা । [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২১ 


রাণী আবার তাহাকে আদর করিয়া বলিতে লাগিল, “খোকন, আমি এর 
পাহাড়ের উপর একটা ঘর বেধে তোমাকে নিয়ে থাকব । তোমার হাত ধরে 
আমি মাঠে মাঠে বেড়াব, আর তোমায় কত ফুল তুলে দেব ।--কেমন ?” 

োকন হাপিয়! বলিল, “ই, আর মাও থাকবে | 

রাণী হাসিন্স। বলিল, “কেন, ভুমি তোমার মাসীর কাছে থাকতে পার্ষে 
না? মানাই বাথাকলো? 

খোকন গম্ভীর স্বরে বলিল “না, মাও খাকৃবে |” 

রাণী হাসিয়া বলিল, “আচ্ছা--বেশ বেশ মাও থাঁকৃবে 1 এই বলিয়া সে 
খোকাকে ঢই বাহু দ্বার! বক্ষের উপর তুলিয়া তাহার মুখচুম্বন করিতে করিতে 
বলিল £-__ 

“কিসের মাসী কিসের পিসী কিসের বৃন্দাবন ? 
সারে কি কোথাও মাছে মার মত ধন ?”” 

কিয়ৎক্ষণ পরে সকলেই গ্রাষের সন্নিহিত হইল । অতপী-ক্ষেত্রের মধ) দিয়! 
যাইতে াইতে রাণী থোকাকে কতকগুলি ফুল তুলিয়া দিল। গ্রামে সাঁও- 
তাপ প্রভৃতি ইতর জাতীয় ব্যক্তিগণ বাস করে; সেই কারণে গ্রামের 
ভিতর দিয়! যে পথ গিয়াছে, সেই পথে না গিয়া সকলে গ্রামের বাহিরের পথ 
ধরিয়া! চলিল এবং অল্লক্ষণের মধ্ পর্বতের পাদমূলে উপনীত হুইল। 

পর্বকতটি দৈর্ঘ্যে প্রায় চারি ক্রোশ হইবে। পর্বতশ্রেণী বেষ্টন করিয়া! 
গেলে, তাহাদের গন্তব্য স্থান কৈলাসপুরে উপনীত হইতে সন্ধ্যা হুইয়। 
যাইবে । কিন্তু পর্লত লঙ্ঘন করিয়া গেলে মধ্যান্কে সেখানে উপস্থিত হইতে 
পারা ধার । এই কারণে, ক্ষেতু মাহাতো পর্বত লঙ্ঘন করিয়! বাওয়াই স্থির 
কফরিল। পর্কতপৃষ্ঠটি একস্থানে আনত হওয়ায়, তাহার উপর দিয়া যে পথ 
গিয়াছে, তন্দার! অল্প আরনাসে পর্বত লঙ্ঘন করিতে পারা যায়। যাহার! পদত্রজে 
ধায়, তাহারা এই পথই অবলম্বন করে; কিন্তু গো-যানে যাইতে হইলে, পর্বত 
বেষ্টন করিয়া বাইতে হুয়। 

রাগী ইতিপূর্বে আর কখনও পর্বতে আরোহণ করে নাই। স্মৃতরাং 
সে পর্ধষতে উঠিতে অতিশয় আনন্দ অগ্ৃতব করিতে লাগিল এবং ক্ষেতু ও 
বিষলার নিবারণ সত্বেও সে সকলের আগে আগে যাইতে লাগিল? খোকাকে 
ক্রোড়ে লইর়। পর্বতে আরোহণ করা আয়াম-দাধা বুঝিতে পারিয়া সে তাহাকে 


বিমলার ক্রোড়ে দিয়াছিল। 
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পর্বতে আরোহণ করিতে করিতে তাহার পবিত্র নির্জনত! এবং নৃতন নূতন 
শোভা ও সৌনার্যা দেখিয়। রাণীর মন উল্লসিত ও হৃদয় আনন্দে পূর্ণ 
হইয়া উঠিল। সে একটা অল্পবয়স্ক! বালিকার মত আনন্দে চীৎকার করিয়। 
করতালি দিতে লাগিল, এবং এইরূপ মনোরম স্থানই দেবতাগণের বিহার- 
ভূমি, ইহা মনে করিয়। একবার উচ্চকণ্ঠে বলিয়া! উঠিল “ওগো ঠাকুর! 
ওগো দেবতা ! তোমরা! কোথায়? দয়া করে তোমরা একবার আমাকে 
দর্শন দাও না !% 

আল ও পর্ববতস্কন্ধের চুড়ায় উপনীত হইয়া রাণী ক্লান্তি দুর করিবার নিমিত্ত 
বক্ষ-চ্ছায়াপমন্থিত একটা শিলাতলে বসিয়৷ পর্বতের উভয়পার্খবর্ভী বিস্তৃত 
ভূ-তাগ্সের বিচিত্র পোঁভ! দর্শনে চমত্কৃত হইতে লাগিল। তাহার দৃষ্টির সীমা- 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনোরাজ্যেরও সীমা ষেন প্রমারিত হইতে লাগিল। 
পর্বতের উভ্তপ্ন পার্্ের প্রাকৃতিক দৃশ্তাবলী স্থন্দর চিত্রপটের ন্তায় তাহার চক্ষুর 
সন্দুথে উদঘাটিত হইল। সে প্রক্কৃতির এই অপূর্ব সৌন্দর্্য-সাগরে নিমগ্ন হইয়। 
যেন আত্মহার! হইল । 

কিয্বৎক্ষণ পরেই ভবানী, বিমল! ও ক্ষেতু সেই স্থলে দ্রতপদে উপনীত হইল। 
ভবানী রাণীকে দেবিক্াই তাহাকে তিরস্কার করিয়া! বলিল “রাণি ! তুই এখনও 
ছেলে-বেলাকার মত ছুরস্ত রইলি? এত বড় আইবুড়ে মেয়ে, তুই এক্‌ল! ছুটে 
ছুটে পাহাড়ে উঠ.ছিলি কেন? তোর একটু ভয় হচ্ছিল না? পাহাড়ে কত ঠাকুর 
দেবতা আছে, তা জানিস্‌ 1” 

ভৰানীর কথা গুনিয়া রাণী খিল. খিল. করিয়। হাসিয়! উঠিল এবং বলিল 
“দিদি ঠাকুর-দেবতাকে কি কখনও ভয় হয় ? তারা ষে দেবতা; তারা ষে সক. 
লের মঙ্গল করেন। ঠাদিকে ভয় কিসের ? আমি যে তাদেরই দেখা পাবার 
জন্তে চেচিয়ে ডাকৃছিলাম ।” 

ভবানী মতাসত্যই রাণীর চীৎকার শুনিয়াছিল এবং শুনিপ্। মনে করিয়ছিল 
হয়ত, রাণী কিছু দেখিয়! ভয় পাইয়াছে; সেই কারণে তাহার! ক্রতপদে তাহার 
অঞ্জুদরখ করিয়াছিল। এক্ষণে রাণীর কথা শুনিয়া ও তাহাকে হাসিতে 
দেখিয়া ভবানী যেন কিছু বিরক্ত হুইয়৷ বলিল “তুই এক স্থহিছাড়া মেরে, 
রাণি! তোৌংক আমি এঁটে উঠতে পার্ব না। পিসীমার বাড়ী যাচ্ছ, সেখানে 
পাচ্ছাড়ে কত ঠাকুর দেবতার মন্দির আছে; সেখানে তুমি বদি পাহাড়ের 
উপর এই রকম করে ছুটে ছুটে বেড়াও, তা হলে ভান হবে না বলে 
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রাখছি। তুমি ষদি আমার কথার মবাধা হ৭ তা” হ'লে, আমি তোমাকে 
তখনই বাড়ী পাঠিয়ে দেব।” 

রাণী হাসিয়৷ বলিল “আচ্ছা |” 

দূরে পর্বতশৃঙ্গে যে একটা মন্দির (দখা যাইতেছিল, তাহা দেখাইয়া ক্ষেত 
বলিল যে, ইহাই কৈলাসপুরের পাহাড় ও মন্দির, এবং এ পাহাড়ই তাহাদের 
গম্ভব্য স্তান। এর স্থানে উপস্থিত হইবার জন্ত এখনও প্রায় তিন ক্রোশ পথ 
অতিক্রম করিতে হইবে। মধ্যে কঙ্ঃচপুর গ্রাম দেখা যাইতেছে, এ গ্রামের 
পুষ্করিণীর বাধা ঘাটে তাহার! জল থাবার থাইয়! কৈলাসপুর ষাইবে। 

বেল! প্রায় আটটা বাজিয়াছিল সৃুর্যোর তেও ক্রমশঃ প্রথর হইয়া 
উঠিতেছিল। পর্বতশৃঙ্গের সেই শিলাতলে কিয়তক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সকলে 
আবার পর্বতের অপর দিকে অবতরণ করিতে লাগিল। 

পর্বতের পাদমূলে উপনীত হইতে না হইতে তাহারা দেখিল, একটা অস্বা. 
রোহী তগ্রলোক তাহাদের অভিমুখে আপিতেছন এবং তাহার সহিত কথ। 
কঞিতে কহিতে একটা সুন্দর যবাপুরুষও আসিতেছেন। আতপ-তাপ নিবা- 
রণের জন্ত অশ্বারোহীর মন্তকে একটা উষ্ভীশ বাধা রহিয়াছে এবং পদব্রজে যে 
যুবকটি আসিতেছিলেন, তাহার গায়ে একটী শুভ্র উত্তরীয়, পায়ে জুতা এবং 
অন্তকে একটা শুভ্র ছত্র রহিয়াছে । ভবানী ও হছুর্গারাণী এই আগন্তক ভগ্র- 
লোকথয়কে দেখিয়া লজ্জায় যেন একটু সঙ্কুচিত হঈল। রাণী যুবকের প্রতি 
একবার দৃষ্টিপাত করিয়া অস্বারোহীর দিকে অনিমিষ লোচনে চাহিতে লাগিল 
এবং স্াহাকে চিনিতে পারিয়া ঈষৎ হাসিয়া ভূতলে দৃষ্টি অবনত করিল। 
আগন্তক ভদ্রলোকঘ্বয়ও বিস্ময়ের সহিত এ যুবতীছয়কে দেখিতেছিলেন, কিন্ত 
অশ্বারোহী ব্যক্তি রাণীকে ঈষৎ হাসিতে দেখিয়া! সহসা মশ্বরশ্মি সংঘত করিলেন, 
এবং বিশ্মিতকঞ্ঠে বলিলেন “কে, ছূর্ণারাপী না কি ? তুমি এত বড় হয়েছ? 
তোমরা কোথায় যাচ্ছ ?” 

রানী সলঙজ্জ বদ্দনে বলিল-_“কৈলাদপুরে 1--পিসীমার বাড়ী 1” 

অশ্বারোহী বলিলেন -- ঘোষালদের বাড়ী? ওঃ, কাল যে আমি সেখানে 
ছিলাম। ভুদিন আগে তোমাদের সেখানে ধাবার কথ ছিল না? তোমর! ন। 
ধাওয়াতে তোমার পিন্মেশাই তোমাদের জন্ঠ ভাবছিলেন। আজ আমি 
তোমাদের গ্রামে যাচ্ছি। তোমার বাব! বেশ ভাল আছেন তে? তোমাদের 
গ্রামের বালিকা-ক্কুল তো! এখনও বন্ধ হয় নাই?” 
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রাণী তেমনই সলজ্জভাবে বলিল__-“আমি তো আর স্কুলে যাই না । কিন্তু 
শুনেছি, কাঁলও স্কুল পোল] ছিল ।” 

অশ্বারোহী ব্যক্তি পার্খবর্তী যুবকের দিকে চাহিয়া বলিলেন_-“হুরনাথ, 
ইনি পলাশডাঙ্গার যাদব বীড়,য্যের কন্যা। এরই কথা তোমাকে বলেছিলাম । 
এই মেক্কেটি সে বৎসর ছাত্রীবৃত্তি পরীক্ষায়. আমাদের এই পুরুলিয়। জেলার মধ্যে 
প্রথম স্থান অধিকার করেছিল । ছুূর্গারাণী! ইনি তোমার সঙ্গে কে? তোঙ্গার 
দিদি বুঝবি? আহা, তোমাদের, বিশেষতঃ এ ছেলেটির মুখ শুকিয়ে গেছে। 
বৌদ্রও প্রথর হ'য়েছে। যেতে তোমাদের ভারী কষ্ট হবে দেখতে পাচ্ছি” 

হরনাথ, ক্ষেতু ও বিমলার দিকে চাহিয়া হঠাৎ বিমলাকে চিনিতে পারিলেন, 
এবং বলিলেন--“এই থে বিমলা রয়েছ ! বিমলা, তুমি এদের নিয়ে কৃষ্ণপুরে 
আমাদের বাড়ী যাও। বাড়ীতে মা আছেন ' এর! খেযেদেযে ও বিশ্রাম করে 
বিকেল বেলায় কৈলাসপুরে যাবেন । কাল সকালে আমি সেখানে যাৰ 1”, 

অশ্বারোহী ব্যক্তি পুরুলিয়া! জেলার স্কুণসমূহের ভিপুটী ইন্সপেক্টর শ্রীনাথ 
বাবু। তিনি হরনাথকে বলিলেন,_-“হরনাথ, তবে তুমি আর আমার সঙ্গে কেন 
আস্ছ ? তুমি নিজে এদের সকলকে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে যা91+ 

হরনাথ তাহার বাকা শিরোধার্ধ্য করিয়া তাহার নিকট বিদায় লইপেন এবং 
সকলকে আসিরা বলিতে অগ্রগামী হইলেন । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


হরনাথ ভর্কবাচম্পতি নবদ্বীপ ও ৬কাশীধামে শাস্ত্র অধায়ন করিয়া অল্প 
বয়সেই এই জেলার মধ্যে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হইয়াছেন। তীহাব্র বয়ঃক্রম প্রায় 
সাতাইশ বৎসর হইবে । তিনি দেখিতে সুপুরুষ ও গৌরাঙ্গ । তাহার প্রশস্ত 
ললাট ও বিশাল চক্ষুই তাহার অসাধারণ ধা-শক্তির পরিচায়ক । তিন এখনও 
অকৃতদার আছেন; তীহ্থার প্রধান কারণ এই যে, এই প্রদেশের অধিকাংশ 
স্রান্মণ কন্ডাপণ লা লইয়া! কেহই তীহাকে কন্তাদান করিতে সম্মত হ'ন নাই। 

পলাশ ডাঙ্জার যাদব বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই প্রদেশের জঘন্ত প্রথানুসাঁরে গুর্র- 
বিক্রী হইক্জাছেন। কিন্তু পূর্বে ইহাদের বংশে শুক্রবিএ়্-দোষ ছিল না। 
ইনি ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় কৃন্তার বিবাহে প্রায় তিন হাজার টাকা পণ গ্রহণ 
-ক্করিয়, সেই টাকা সদ খাটাইতেছেন। সুন্দরী ছর্ারাণীর বিবাহেও ইনি 
আমেক টাক পণ গ্রহণ কম্সিবেন, ইহা স্থির সঙ্কল করিয়। বসিয়া আছেন। 
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হরনাথ বাঁচম্পতির সহিত হুর্গীরাণীর বিবাহের প্রস্তাব লইয়া! একবার উভয় 
পক্ষে কথাবার্তাও চলিয়াছিল, কিন্তু হরনাথ অবস্থাপন্ন লোক বলিয়া বাদব 
তাহার নিকট তিন সহত্র মুদ্রা কন্তাপণ চাহিয়াছিলেন। তিন হাজার টাকা 
পণ দিবার সামর্থা থাকিলেও, হরনাথ কন্তা ক্রয় করিয়া! বিবাহ করিতে সন্ত 
ছিলেন না। তীহার প্রতিজ্ঞ ছিল, বরং তিনি আলীবন ব্রহ্মচারী থাকিবেন, 
তথাপি কন্তাপণ দিয়! বিবাহ করিবেন না । 

স্কুলসমূহের ডেপুটী ইন্ম্পেক্টার শ্্রীনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় এই প্রদেশের 
বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-সমাজের এই দুরবস্থা দেখিয়া অতিশয় মর্মাহত হুইয়াছিলেন। 
যাহাতে এই কুপ্রথা দূরীভূত হয়, তজ্জগ্ত তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও ক্কতকার্ধ্য 
ছ'ন নাই। হরনাথফে তিনি অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। দুর্গীরাণীর সহিত যাহাতে 
তাহার বিবাহ হয়, তজ্জন্য তিনি ইতিপৃর্বে বন্ধ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু 
যাদব বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাকে তৎসন্বন্ধে কোনও স্পই উত্তর দেন নাই । আজও 
হরনাথের টোল পরিদর্শন করিতে মাসিয়া, ভিনি হুরনাথের সহিত এই বিষয়ে 
কথাবার্তী কহিয়াছিলেন এবং পলাশভাঙ্গায় গিয়া যাদবের নিকট আবার 
কথ! পাড়িবেন, তাহার সঙ্কল্ল করিতেছিলেন; এমন সময়ে দৈবক্রমে পর্বতের 
পাদমূলে যাদবের কন্তাদের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল । শ্রীনাথবাঁবু 
ছুর্গারাণীর সৌন্দর্য্য দেখিয়! চমত্কৃত হইলেন । অধীত বেদাস্ত-শান্্, কঠোর 
্রহ্ধচর্ষয্ে প্রতিষ্ঠিত ব্রদ্গচারী হবনাথেরও মন ষে কিছু বিচলিত হইল না, 
তান! নছে। 

দুর্গারাণীও ইতিপূর্বে লোকমুখে হরনাথের রূপ গুণের কথা শুনিয়াছিল। 
গুনিয় তাহার প্রতি তাহারও মন আকৃষ্ট হুইয়াছিল। শ্বাধীন। হইলে সে 
হরনাথকেই পতিরূপে বরণ করিত; কিন্তু সে মাত্তাপিতার অধীন, তীহাবা 
ধাহার সহিত বিবাহ দিবেন), তিনিই তাহার স্বামী হইবেন। কিন্তু তগিনীদের 
ছুর্দশ। দেখিয়!, বিবাহের প্রতি তাহার কতকট। বিতৃষ্ণাও জন্ষিযনাছিল। সে 
এক একবার মনে করিত, বিবাঁহ না করিয়া সে বরং চিরকাল অনুচ়াই 
থাকিবে । কিন্তু আব হুরনাথকে ন্বচক্ষে দেখিয়া তাক্কার মন কেমন এক 
রকম হইয়া গেল। সে শ্রীনাথবাবুর প্রশ্নের ছই একটা উত্তর দিতে দিতেই 
অন্তমনস্কা হইয়া পড়িল। 

হরনীথ সকলকে আসিতে বলিয়! অগ্রবস্তী হইলে, রাণী আর ধড়াইয়া 
থাকিতে ন! পারির! পথপার্থে বঙগিয়া পড়িল। ভবানী সেই স্থানে দীড়াইক 
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ঈ্টাড়াইক়া। একবার বাণীর দিকে চাতিল এবং চিন্তাকূল মনে ভাবিতে লাগিল। 
কিয়ৎক্ষণ পরে সে ক্ষেতুকে বলিল,_-“ক্ষেতৃ, পরের বাড়ী গিয়ে কাজ নাই; 
অন্ত কোনও পথ দিয়ে তুমি আমাদের নিয়ে চল ।” 

বিমল! ছেলে কোলে করিয়া পাঙ্াড়ে উঠিতে ও নামিতে অতিশয় রান 
হইয়া পড়িয়াছিল; এবং বিশ্রামের আবশ্তকতা অনুভব করিতেছিল। সে 
ভবানীর কথা শুনিয়া বলিল, ও মা! তুম্র1 হরঠাকুরের ঘরকে নাই 
যাবে, কি বলছে! গো? হরঠাকুর ঘোষালের ভাগ্ন! বটে; না গেলে তোমার 
পিদে ও পিসী রাগ কর্বে যে!” ক্ষেতুও বলিল, কৈলাসপুরে যাইবার 
আর অন্ত কোনও পথ নাই; তাহাদিগকে কুষ্ঙপুর হইয়! যাইতেই হইবে । 
অগত্যা! সকলে কৃষ্ণপুর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। রাণী একেবারে 
নীরব ও গম্ভীর হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে তাহার যে স্ক্তি ও উৎসাহ দেখা 
গিয়াছিল, তাহা যেন সহসা অস্তহিত হইল | ভবানী রাণীর এই পরিবর্তন 
বিশেষরূপে লক্ষ্য করিল, এবং মনে মনে সঙ্করন করিল, তাহার! কৃষ্ণপুর 
গ্রামের মধো প্রবিষ্ট না হইয়া! বাহিরের পথ দিয়াই চলিয়! যাইবে; কিন্তু 
তাহার! গ্রামের সন্নিহিত হুইবামাত্র দেখিল যে, একটী ব্ষীয়সী মহিলা ও 
কতিপয্ যুবতী তাহাদের ন্নুত্যর্থনার জন্ত কিয়দদ,র অগ্রসর হইয়া পথের 
উপর দ্াড়াইয়। আছেন। সকলেই রাণী ও ভবানীকে সাদরে অভ্যর্থনা 
কর্িলন। কিন্তু ভবানী বলিল, “আমর 'এ্থন আপনাদের বাড়ী যেতে 
পার্ব নাঁ। কৈলাসপুর যেতে আর দেড়ক্রোশ মাত্র পথ বাকী আছে; এখনই 
আমহ। সেখানে চলে ষাব ৮ হবুনধের মাত ভবানীবর কথাদু বাধা দি 
বলিলেন, “ও ম1, সেকি কথা গে!! এতথানি বেলা হ'য়ে গেছে; আহা, 
রোদে বাভাদের মুখ শুকিয়ে গেছে! তোমর! এ বেল না খেয়ে যেতে পাবে না। 
রোদ পড় লে তখন বিকেল বেলায় যাবে । তোমবা না খেয়ে গেলে, দাদা! কি 
বলবেন বল দেখি? আর তোমার পিদীমাই বাকি বলবেন? চল, চল, 
আমাদের বাড়ী চল ।” 

ভথানীর আর ওজর আপত্তি চপিল না । গ্রামের যুবতীরা বাণীর বূপ 
দেখিয়া এক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল এবং পরম্পরে বলাবলি কন্িতে 
লাগিল, ''আহা) মেয়ে তো লয়; যেন সাক্ষাৎ ভগবতী! হুর্গারাণী তে। 
ছুর্দারাণীই বটে! যেমন মেয়ে, তেমনই বর! এমন বরে বাপ দেয়ে দিতে 
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রাণী ও ভবানী যে তিন চারি ঘণ্টা কৃষ্ণপুরে কাটাইল, সেই সময়ের 
মধ্যে গ্রামের অনেক যুবতী ও মহিলার সহিত তাহাদের আলাপ হইল । হুর- 
নাথের জননীর আদর, যত্তে ও ম্সেহে হাহারা মুগ্ধ হইল। কিন্তু রাণীর মনে 
একটা বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল) তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, 
হরনাথ এবং তাহার এই ঘরবাঁড়ী যেন তাহার কতকাঁলের পরিচিত! এই 
ঘর, এই উঠান, প্র পক্ষীর কলরবে মুখরিত বৃহৎ বকুল গাছটি এবং তাহার 
অন্তরালে এ বিষু মন্দিরটি সে যেন কখন্‌ কোথায় দেখিয়াছে ! তাল পুকুরের 
বাঁধাঘাটে গান করিতে গিয়া তাহার মনের গোলযোগ আরও বাড়িয়া উঠিল । 
এই পুকুর, পরী শালের বন, প্র মাঠ, এ পাহাড়, সে যেন ইহার পূর্বে কোথায় 
দেখিয়াছে ! তাগার মনে এ কি রকম গোলযোগ উপস্থিত হইল! সে তো 
জগ্মাবধি বাড়ীর বাহিরে কখনও একটি পা বাড়ায় নাই! স্নানাস্তে বাধা 
ঘাটের উপর ধ্াড়াইয়া রাণী অনন্যমনে এই সমস্ত কথা ভাবিতেছিল, এমন 
সময়ে ভবানীর আহ্বানে তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে স্ুুপ্রোখিতার স্তাত্ব ভবানীর 
অনুসরণ করিয়া গৃহাভিমুখে চলিল। গুঙে উপনীত ভুয়া বিষ মন্দিরে প্রণাম 
করিতে গিয়া তাহার হর্না,থর সম্মুখে পড়িল । *হরনাথ পুজা করিয়া মন্দির 
হইতে বহির্গত হইতেছিলেন ; এমন সময়ে সহসা ভবানী ও রাণীকে আমিতে 
দেখিয়া পাশ কাটাইয়! দীড়াইলেন। রাণী তাহাকে দেখিবামাত্র লজ্জায় 
সঙ্কুচিত হইয়া! উঠিল এবং তাহার দেহের শিরায় শিরায় ও ধমনীতে ধমনীতে 
বেগে উষ্ণ রক্ত-প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। রাণী ঠাকুরকে প্রণাম করিতে গিয়া 
প্রণামের মন্ত্র ভূলিয়। গেল, এবং মনের মধো ঠাকুরের মূর্তি দেখিতে ন1 পাইয়া 
কেবল হরনাথের মুর্তিই দেখিতে পাইল ! বৈকালে তাহারা যথন কৃষ্খপুর ত্যাগ 
করিল, তথন রাণী যেন কিছু প্রকৃতিস্থা হইল। সান্ধ্য শীতল সমীরণ সংস্পর্শে 
তাহার মন্তিষ্ধ যেন অনেকটা স্ুশীতল হইল । 

কৈলাসপুরে উপনীত হলে, রাণীর মন বিন্ময় মিশ্রিত আনন্দে উৎফুল্ল 
তইল। বাড়ীর পার্থেই প্রকাঁগু পাহাড় এবং পাহাড়ের উপর কৈলাদনাথের 
মন্দির। পাচ্াড়ের প্রস্তরময় সোপানসমূহ অতিক্রম করিয়া মন্দিরে উপনীত 
হইতে হুয়। পথের উভয় পার্থেই শেফালিক! বন ও কুটজ বন। বন-মল্লিকার 
লভাবলী স্থানে স্থানে অপূর্ব বিভাগ সমূহের স্যষ্টি করিয়াছে। পর্বতের উপর 
বু বৃক্ষলত! এবং স্থানে স্থানে নিবিড় বনও আছে; কিন্ধ মন্দিরে সর্বদা লোক 
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সমাগম হয় বলিয়াই হউক, কিন্ব! স্থান-মাহাত্ম্য বশতঃই হউক, পাহাড়ের উপর 
কোথাও হিংশ্র জন্তর উপদ্রব নাই। কৈলাপনাথের সান্ধ্য আরতি দেখিবার জন্ত 
দলে দলে নরনারী পর্বতে আরোহণ করিতোছল। রাণী এবং ভবানীও পিসী- 
মাতার সহিত ভগবানের সান্ধ্য আরতি দেখিবার জন্য মন্দিরে আরোহণ করিল । 

টৈলাননাথের মন্দিরের পার্থেই ভৈরবের মন্দির; এবং অদূরে পর্বত গান্র 
কাটিয়া একটা প্রকাঁও গুহার মধো কাতায়নার মন্দির আছে। কাত্যায়নী 
দশভূঙ্গার মুত্তি। এই মূর্তিটি একটী বৃহৎ অথগ্ড প্রস্তর হইতে খোদ্িত 
হইয়াছে। একটা গুহার মধ্যে গণেশের প্রস্তরময়ী মূর্তিও আছে। তাহাকে 
লোকে গণেশ-গুহা বলে। এই মন্দির সমূহ ব্যতাত পর্বতের স্থানে স্থানে 
কালীর মন্দির, লক্ষ্মীর মন্দির এবং জগদ্ধাত্রীর মন্দির আছে। এই শেষোক্ 
মন্দিরটি যেন অপেক্ষারত আধুনিক । পন্বতের সর্বোচ্চ শিখরে বিষুমন্দিরও 
আছে; কিন্ত তাহা! অতীব ছুরারোহ । কোন্‌ প্রাচীনকালে কে এই মন্দির- 
নিচয় ও গুহ! সমুহ প্রস্তত করাইয়া, »ন্মধ্যে এই বিগ্রহগুলি প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
ছিলেন, তাহ! নিশ্চয় কারয়! বলা যায় না। তৎসম্বন্ধে বহু কিন্বদস্তী আছে, 
তন্মধ্যে একটা এই যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্য ব্গদেশ বিজয় করিতে আনিয়। 
এই পর্বতের সৌন্দর্যে, অতিশয় মুগ্ধ হয়েন, এবং এই প্রদ্দেশে কিয়দ্দিন বাস 
করিয়া এই মন্দির সমূহ নির্মাণ করান! এহ প্রদেশের ক্ষত্রিক্স ভূম্যাধি কা(রগণ 
আপনাদিগকে বিক্রমাদিত্যের বংশধর বলিয়া পরিটি5 করেন। বু প্রাচীনকাল 
হইতে ভগবান্‌ কৈলাসনাথ ও ভগবতী কাত্য়নীর পুক্কা হইয়া আদিতেছে। 
ইহাদের নিত্য নৈমিও্িক পুজার জগ্ত মুল্যবান দেবোত্তর ভূ-সম্পত্তি নিরূপিত 
আছে, তাহারই আয়ে পুজাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। কৈলাসপুরের ঘোষাল 
মহাশয়ের! বহুকাল হইতে এই পুজা কাধ্য সম্পাদন ও দেবোত্তর সম্পত্তি ভোগ 
করিয়া আসতেছেন। কাত্যায়নীর মন্দিপে শারদীয়। পুজার সময়ে ভগবতীর 
বিশিষ্ট ভাবে পুজা হয়; তৎপরে লক্ষ্মীর মন্দিরে লক্ষীপূজা ও কালীমন্দিরে ' 
কালীপুজ। এবং অগ্রহায়ণ মাসে ভ্রগন্ধাত্রীর মন্দিরে জগন্ধাত্রী দেবীরও পুজ। 
বিশিষ্ট ভাবে সম্পন্ন হইন্া থাকে । 

ভবানী তাহার জনক জননীর সহিত বহুবার কৈলাসপুরে পিসীমার বাটাতে 
আসিয়াছিল; কিন্তু রাণী কখনও এখানে আসে নাই। এই কারণে সে 
কৈলাসপুরের পাহাড় এবং পাহাড়ের উপর মন্দির নিচয় ও দেব-দেবীগণের 
মূর্তি দেখিয়া চমতকৃত ও মুগ্ধ হইল। কৈলাসপুর তাহার নিকট সাক্ষাৎ 
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কৈলানপুরীর মত প্রতিভাত হইতে লাগিল। দেবমুর্তি সমূহ দশন করিয়! 
তাহার পবিত্র হৃদয়ে অপুর্বব ধর্মুতাব ও তক্তি জাগিয়া উঠিল। রাণী মনে 
করিতে লাগিল, এইস্থানে যেন সাক্ষাৎ ত্বর্গ এবং পলাশ-ডাঙ্গ যেন নরক। সে 
পলাশ-ডাঙ্জার বাটাতে আর ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছাও কিল না। 

অতি প্রত্যুষে শা! ত্যাগ কারিয়া ছুর্ারাণা তাহার পস্তুতে। ভ্রাতার পত্বী 
শৈলজার সহিত কৈলাস পর্বতের মন্দাকিনী ধারায় স্নান করিতে গমন করিল। 
পার্বত্য পথটি তাহার উভয় পার্ববন্তী শেফাপিকা বৃক্ষের শাখাচ্যুত পুষ্পরাশিতে 
আকীর্ণ হুইয়াছল, এবং পুষ্পের হ্মধুর গন্ধে দিজ্মগুল আমোদত হইতেছিল। 
মল্লিকা ও কুটজ পুষ্প সমূহ প্রস্ক/টিত হইয়া তাহাদের পুত্র শোভায় পর্বত 
গাত্র আলোকিত করিতেছিল। সেই উজ্জল প্রভাত সময়ে পর্বতারোহণ 
করিতে করিতে ছুর্গীরাণার মনে হইতে লাগল যেন, সে পেবলোকে গমন 
করিতেছে । কৈলাসনাথের প্রস্তরময্ন [বশাল মন্দিরটি বামভাগে রাখিয়া 
তাহারা একটা অপ্রশস্ত পথে কিয়দ্দ,র গিয়া নানা বিহঙ্গম-মুখাঁরত একটা মনো- 
হুর আত্রকাননে উপনীত হইল । তাহা অতিক্রম করিয়া! তাহারা একটা বিশাল 
বিশ্ববনে উপস্থিত হহল। হুগারাণা সবিশ্ময়ে দেখিপ যে, সেই স্থানের ছরারোহ 
পর্বত গান্ত্রটি অবিরল ববিদ্ববুক্ষে সমাচ্ছাদিত। সেখানে অন্ত কোনও জাতীয় 
বৃক্ষ নাই। ফল ভারাবনত পত্র-বনুল বিন্ববৃক্ষের এই মনোহর বন তাঠার নিকট 
একটী অপূর্ব দৃশ্তরূপে প্রতিভাত হইল! গিরি গাত্রস্থিত অগ্রশস্ত পথ দয়া 
গমন করিতে করিতে, ছূর্থারাণী অদূরে একটা জল-প্রপাতের প্রচণ্ড পতন শব 
শুনিতে পাইল। কির়ৎক্ষণ পরে সেই প্রপাতের নিকটবন্তী হইয়া সে ষে 
দৃষ্ঠ দেখিল, তাহা তাহার মানসপটে চির মুদ্রিত হইয়া গেল। একটা উচ্চ 
হুরারোহ ও নগ্ন পর্বত শুঙ্গের গাত্র বহিয়া জলধারা প্রচণ্ড নিনাদে অনবরত 
করিয়া পড়িতেছে। সেই জলধারা একটী গোলাকার বৃহৎ কৃষ্ঃ প্রস্তরের 
উপর নিপতিত হইয়া, বেগে পর্বত গাত্রের উপর চতুর্দিকে ছড়াইয়া 
পড়িতেছে। সেই ধারা পর্বত গাত্রের উচ্চস্তর হইতে নিষ্নস্তরে অবতরণ 
করিবার সময়, এক গন্ভীর নিনাদে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে । হৃর্গা 
ঝানীকে ভিত্রার্পিতার ন্তার সেই ঝর্ণার [কে দবিম্মন্ধে চাহিতে দেখিয়া, 
শৈলজ! বলিল “রাশি! তুমি গুনেছ যে বিষুর পাদ্দপঞ্প হ'তে মদ্দাকিনী 
বেরিয়ে শিবের মাথা প'ড়েছিলেন। তারপর শিবের মাথা হ'তে তভৃতলে 
নেষে, সেই মন্দাকিনী গঙ্গ। নাম ধারণ কর্লেন। তারপর তিনি পাতলে 


ভাদ্র ও আশ্বন ] ছুগারাণী। ৩৪৯ 


নেমে ভোগবতী নাম নলেন। শ্রী যে পাহাড়ের উচ্চ চুড়াটি দেখছ, উহার 
নাম বৈকণ্ঠ। এথানে বিষুণর মন্দির আছে। সে মন্দিরে উঠা বড় শক্ত। 
ধ্রথানে বিষ্ণুর পাদপদ্ন হ'তে মন্দাকিনী বেরিয়ে শ্রী পাহাড়ের গা বেয়ে নাম্ছেন। 
নেমে, শ্রী দেখ শিবের মাথায় পড়ছেন। শিবের মাথা হ'তে নেমে এর দেখ 
মন্দাকিনী গঙ্গ! হ'লেন। সাম্নে আমরা যে জলের শ্রোত দেখছ, ইন গঙ্গ।। 
তারপর দেখ, এই গঙ্গা! পাহাড়ের নীচে পর্যন্ত নেমে এ গভীর বনে একটা 
খ(দের মধ্যে হুকিয়ে গেছেন। সেইখানে তিনি ভোগবতী নাম ধারণ ক'রেছেন। 
মন্দাকিনীর ধারায় স্নান কর শিব ছাড়া কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। আমরা কেবল 
গল্গাঁধারায় ন্নান করি। কিন্তু ধিনি গঙ্গা, তিনিই মন্দাকিনা,আর তিনিই ভোগবতী । 
রাণি! এমন সুন্দর ও পবিত্র স্থান তুমি আর কোথাও দেখেছ? আমি রোজই গঙ্জা- 
ধারায় স্নান করি এবং এইখানে শিবপুজা করে বাড়া যাই | এখন চল, আমর! 
গঙ্গাধারায় জান করি। এখানে কোনও ভয় নাই, আর এখানে জলের শ্বোতও 
তেমন প্রবল নয়। আহা, কেমন পরিষ্কার জল দেখেছ । এই জল কখনও ঘোল। 
হয় না। এখন যেমন দেখছ, বর্ধাকালে আর সব সময়েই তেমনি থাকে |” 

্ুগারাণী বিশ্রয়ে, হর্ষে ও তাবাবেগে নির্বাক্‌ হইয়া এই অপূর্ব দৃগ্ত দেখিতে- 
ছিল ও বৌর্দিদির কথা শুনিতেছিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, এ উচ্চ 
পর্ধবতশৃঙ্গ সতা সত্যই যেন বৈকণ্ঠধাম, এবং এ পর্বত গাত্র বাহিনী এই নির্ঝরিণী 
যেন গঙ্গা। রামায়ণে যে গল্গাবতরণের কাহিনী পড়িয়াছিল; আজ সেই দৃষ্ঠ 
সে স্বচক্ষে দেখিতে পাইল ! সত্য বটে, ইহ' প্রকৃত গঙ্গা নহে; কিন্তু তাহার 
মনে হইতে লাগিল, হয়ত ইহা পুরাকালের সেই সত্য ঘটনার একটা সুন্দর ও 
স্বাভাবিক অভিনয় । কে বলিতে পারে, ভক্তের মনোবাঞ্ক। পুর্ণ করিবার জন্ত 
তগবান্‌ এই দৃষ্টতের স্থট্টি করেন নাই ? এই কৈলাস গিরির পাঁবভ্রত1 যে সাক্ষাৎ 
কৈলাসেরই তুল্য এবং এই গঙ্গ! যে প্রকৃত জাহ্নবীরহ স্তায় পবিত্র ও কলুষনাশিনী, 
সে বিষয়ে তাহার মনে কোনই সন্দেহ রহিল না। সে ভক্তিপ্নত হৃদয়ে সেই পৃত 
জলধারায় শৈলজার সহিত স্নান করিয়া আপনাকে পবিত্র মনে করিল। 

উততপ্নে লিক্কবস্ত্র পরিবর্তন করিয়। পট্টবস্ত্র পরিধান করিল । শৈল সেই পবিজ্র- 
ধারার জল একটা কলসে পূর্ণ করিয্না লইল। হুগারাণীও ঘটা পূর্ণ করিয়া! জল 
লইল। তৎপরে উভয়ে নিকটবর্তী এক বিন্ববৃক্ষের মূলে এক শিবলিঙ্গের সম্মুখে 
উপবিষ্ট হইয়। তাহার পৃর্জার আয়োজন করিতে লাগিল । শৈল প্রত্যহ স্নানাস্তে 
মহাদেবের পৃূজ। করে । সে কতিপয় বিববপত্র চয়ন করিল, লিকটবত্তী 'এক পবিচ্ছনর 
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শিলার পার্থে একটা চন্দন কাষ্ঠ ছিল) তাহ! খসিয় চন্দন সংগ্রহ করিল। কৃতিপন্র 
শুষ্ক কাষ্টে অগ্নি সংযোগ করিয়। অলস্ত অঙ্গারগুলি একটা মৃৎপান্রে রাখিয়া তাহাতে 
স্থগন্ধি ধুপ নিক্ষেপ করিল। শিলাতলে একটী নিভৃত স্থানে একটী প্রদীপ ও 
তৈলপূর্ণ তৈলাধার ছিল) বর্তিক! প্রস্বত করিয়া সে প্রদ্দীপটি আালিল এবং অঞ্চলে 
বাধা কতকগুলি আতপ ত্ডুল, একটী কলা ও কতিপয় বাতাদা বাহির করিয়া, 
সেই নিঝ'র বারি দ্বারা তগবান্‌কে স্নান করাইয়া ভক্তিভরে তাহার পূজা করিল। 
ছুগ্বারাণী কখনও শিবপুজ! করে নাই। বৌ-দিদ্দিকে শিবপৃজ1 করিতে দেখিয়া 
তাহারও শিবপূৃজা করিবার প্রবৃত্তি প্রবলা হইল । শৈল বলিল, “আজ তুমি 
মন্তরগুলি মুখস্থ করে নাও; কাল থেকে শিবের পূজো কর্বে |” 
শুদ্ধ-্নাতা ও রক্বী-পষ্ট-বস্ত্র-পরিহিতা সুন্দরী ছুর্গারাণীর অপূর্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া! 
শৈল বিস্মিত মনে তাহাকে কিয়তক্ষণ দেখিল ; পরে বলিল দুর্গারাণি ! তুমি হূর্গ- 
রাঁণীই বটে; কাল থেকে তুমি মহাদেবের পূজা ক'র; তাহলে মহার্দেবের মত স্বামী 
পাবে। তুমি একটু বস? তোমার কপালে আমি চন্দনের অলকা একে দিই 1 
এই বলিয়া শৈলজ! একটা বি্বপত্রের বোটা দ্বার! ছুর্গীরাণীর কপালে চন্দনের 
বিচিত্র অলকা আকিয়া দ্িল। অলকা1-শোভিতা দর্গারাণীকে দেখিয়া শৈলজার 
“তক্তিপূর্ণ হৃদয়ে অপুর্ববভাবের উদয় হইল । 
স্নানাস্তে উভয়ে গল্প করিতে করিতে ষাইতেছিল, এমন সময়ে পথিমধো 
ন্নানার্থী হরনাঁথের সহিত তাহাদের দেখ! হইল। হরনাথ শৈলজাঁকে দেখিয়া 
বলিল, “এই যে, এর মধ্োই বৌদিদ্দির স্নান হ'য়ে গেছে!” শৈল হাসিয়া বলিল, 
“কোন্‌ দিন নাহয়? তুমি বুঝি বাড়ী থেকে এখনই এলে ?” তুমি আমাদের 
দুর্গীরাণীকে দেখেছ ?”” হরনাথ গতকল্য তাহার একবিধ রূপ দেখিয়াছিলেন ; 
আজ তাহার অন্তবিধ অপূর্ব রূপ দেখিয়া, বিস্ময়ে চমকিত হইলেন। তিনি 
বলিলেন “স্থা দেখেছি; ইনি সাক্ষাৎ দছুর্গীরাণীই বটে” শৈল বলিল, “আর 
ভূমিও তো সাক্ষাৎ হরনাথ। আমর! হরগৌরীর মিলন দ্নেখবে! কবে 1” 
হরনাথ বলিলেন '“ষে দিন গৌরী প্রসন্ন হবেন ।” শৈলজ! হাসিয়া! বলিল, “যে দিন 
গৌরী প্রসন্ন হবেন, না যে দিন হরনাথ প্রসন্ন হবেন 1” হরনাথ হাসিয়া 
বলিলেন “শাস্ত্রের কথ! তাই বটে; কিন্তু আজ কাল সব উল্টো |” শৈলজা বলিল 
“উল্টো নয় উল্টো নয় ; আমি ছুর্গারানীকে বলেছি, কাল থেকে সে শিবপূজ। করবে, 
ত৷ হ'লেই হরনাথ প্রসন্ন হবেন।” হরনাথ বলিলেন, “আপনার ব্যবস্থা উত্তম | 
(ক্রমশঃ) 
জীজবিবাশচঞ্জ হাস । 





৬ ৩ 4 
২১৯ মনা হল র্ভে 


«“নাত্তি সত্যাঁ পরো ধর্ম? 1৮ 


৩য় ভাগ । কার্তিক ১৩২১। ৭ম সংখ্যা । 





শপ শা শীিশিশিী লাশ শশী শিলা শশী তিশিশশীশীটী ০ শাশীকি তি 








মোক্ষ ] শ্রীশ্রীকাঁলীরূপ বর্ণন ৷ 


( [0017.0819,011109,1. )* 


যুগপৎ সমুদ্দিত, কোটা সুর্য শোভান্বিত, 
স্থির-ক্ষীর-অনুধির সুনীল হৃদয়ে । 

কে আনি রাখিল ওই, তরুণ অরুণ দ্রই 
ছু'টা নীল-পদ্ দিয়ে এমনে ঢাঁকিয়ে ? 

প্রতি নীল ইন্দীবরে, অদ্ধ ইন্দু শোভা করে, 
কোটী শশী আভা জিনি পঞ্চ পঞ্চ দলে ? 

তছুপরি ষুগ মীন, উদ্ধমুখ চারু পীন, 


করভে ছলিতে বুঝি লুকাল মুণালে? 





পপি শীলশলি শা শশী শপিশাপািপীত শী পিস শিপ শি  শাশাাাটাি শিস 





* হিন্দুর শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, তন্ব, জোতিষ ও আযুর্ষ্বেদাদি শাস্ত্রের স্তায় শিল্প সঙ্গীতাদি 
কলাঁবিদ্যার মধ্যেও আধ্য ধধিগণ সকলের প্রতিপাদ্য ও পরিসমাপ্তি একমাত্র ভগবানকেই 
লক্ষিত করেন৷ তত্বদর্শনভিলাষী মানব যাহাতে ভগবানের স্বতৃ! সর্ষে ও সর্বকে ভগবানে 
লীন দেখিতে পান সেই নিমিত্ত তাহাদের ভাক্বধ্য ও চিত্রশিল্পের সাহায্যে অভিষ্ট-দেব 
প্রতিমীর গঠন সৌকত্যার্থে জগতের সৌন্দধ্য সমাহাঁরে অভীষ্ট দেবতার মৌন্দধ্য উপলদ্ধি 
করাইবার জন্ক ও দেবতার সৌন্দধ্যে জগৎকে বিভূষিত দেখাইবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি 
জাগতিক বন্তর রূপ, গুণারির সহিত তুলনীয় দেবমুত্তি গঠন প্রণালী বিধিবদ্ধ করিয়াছেন । 
গ্রই কবিতাটী দেই পশ্থানুমোৌদিত উপমেয় নস্তর বিশেষ ভীব সংগ্রহে লিখিত । পাঠক স্বীয় 
মানস-ফলকে এ নকল বন্তর বশ, গঠন, সৌন্দধ্য, কাঠিম্ত ও কোমলতা! ছার! ইষ্টদেবের 
অলৌকিক দৃতি-বিভাধিত চিন্বয় মুর্তি অঙ্কিত ও চিত্রিত করিয়া দেখিতে পারিলে আনন্দ- 
লাভ করিতে পারিবেন আশ করা যায় । উপমা ও উপমেরের পর্যায় দিয়ে প্রদত্ত হইল। 


৩৫২ পন্থা | [ নবপর্ষ্যাঁয়, ১৩২১ 


ভাবে বুঝি তাই হবে, উভচর হ'য়ে তবে; 
কর্কট যুগল কেন রহে তার মাঝে? 

বিমুখী হইয়! তাই, করভ ছুইটী ভাই, 
যুক্ত-তুণ্ডে ভিন্ন-শুপ্ডে বিভঙ্গে বিরাজে | 

চম্পকলি কাঞ্চি হারে, তাদিগে বেড়িল কেরে, 
নৃ-কর-কিস্কিণী শোভা যাই বলিহারি, 

উদ্ধে সিংহ কটিঃপরে, গোমুখ বিরাজে কিরে, 
শিরোপরে ধরি ছুই পয়োধর-গিরি? 

ছুই গিরি পার্শ্ব ঘিরে, মন্দাকিনী বহে ধীরে, 
ধর্ষ্িল্-শৈবাল রক্ত-উতপল শোতিত। 

বুঝি সে আবর্ত লীলা, দেখার নৃমুগ্ডমাল। 
যুগ্ম-গজ-কুস্তরূপ অংশোপরে স্থিশ। 

সহ দুই করি তপ্ত, একি হেরি চারি শু, 
চারি বহু নানা রত্ব ভূষণ ভূষিত। 

তাহারই প্রান্ত ভাগে, রাম রস্তাশিশু আগে, 


শোভে চম্পা-কলি কর-কমল সভিত। 





৫ ৯ ভি ০ চে - শি শা িিটিটি শা শিলালিপি 





স্থির ক্ষীর অন্ুধির সুনীল গদয়- রজতগিরিনিভ নীলকণ মহাদেবের অঙ্গ-জ্যোতি ও 
গার্ভীধ্যাদি ভাব। 

তরুণ অরুণ -*রক্তবর্ণ পদতল । নাল পন্ম- বণ ও ন্ান্জিকৃত ফুল্লপন্মদলের অবনমিত গঠনের 
সহিত পদপৃষ্টের গঠনভনগ । অদ্ধ ইন্দুস্পদনণ) পঞ্চ পঞ্চদল পাচ পাঁচ পদাঙ্গুলি 
(গঠনের উপমা )। মানশ্জঙ্ব!। করভস্করি শিশুর শুণ্ডের সহিত উরু ও শিরের 
সহিত নিতম্বের গঠন উপমা । কর্কট -্জান্ত (হটুর খিলা)। 

চম্পকলিস্(টাপার কলি) করাঙ্গুলি। পিংহকটা সিংহের ন্যায় ক্ষীণকটা; গোমুখ - 
নাভীর কিঞ্চিত নিম্ন হইতে কণ্াস্থির নিম্ন পর্যন্ত তনুর গঠন। গয়োধর গিরি - অমৃতপূর্ণ গুপ 
গঠনেও গ্িরির স্যার । মন্দাকিনীলগোরক বর্ণ। ধর্র্নল্য (কেশ) শৈবালের স্যার 
রক্তোৎপল পহ আবর্তে রক্তাক্ত ছিন্মমুণ্ডের গায় দেখায়। অংশ-্্ন্বদ্ধ, করি-শির সদৃশ 
গঠন। গজশুগডস্বাছর গঠন । পাম রস্তাশিশ্কফোনি হইত কর পধ্যস্ত ধাল-কদলী 
কাণবৎ। কনু-ক্ঠ্শত্খের গায় বলি ও রবযুক্ত। শশিম্ববদনশশি গোস্পদাক্ষিত- 
চিবুক -্মঅবনম্িতমধ্য (টোল পড়া) চিবুক। বন্ধুজীব (বাদ্ধুলী ফুল )-"অধরের 
গঠন। মুক্তামাল।স্দত্তপ:ক্তি। পকবিশ্বস্গঠনে ও বর্ণে ওষ্ঠাধর। চ্যুতগত্র 
(আজ্রপত্র )-জিহ্ব।। শুকচঞ্চ,স্নাশিকার গঠন। বুকেস্নাশিকার বুকে (অর্থাৎ 
ছিদ্রন্থরের অন্তর্বর্তী গ্কানে ) যোড়। ধনু _ত্রত্বয় । নীলজ--৮'খের তারা । কমল দল -_-চ'খের 
ডিম। গুধস্ কর্ণ (উপবিষ্টাবস্থার গঠন কর্ণাবয়বের দদ্শ) ধুমক্ত পুচ্ছ--কেশগুচ্ছ । নীলেন্ছু! 
কপাঞের গঠন। পংসং 


ম 


কার্তিক] শ্ীশ্রীকালীরূপ বর্ণন। 


অভয় বরদ যামো, নৃমুগ্ড খর্পর বামে, 
শাস্তরৌদ্র একাধারে রহিয়াছে মিশি। 

ক-নীল কথ্ুপরে, এরূপে রাখিল কেরে, 
কোটা ভান্গ-জ্যোতি-জিত হেন নীল শশী। 

তার--অধোভাগে অন্থপম, রত্ব ঘট মনোর্ম, 
স্ুচার গোম্পদ চিহ্ন তাহাতে অঙ্কিত । 

তাহে বন্ধুজীব দলে, জড়ায়ে মুকুত। মালে, 
পক বিস্বফল দিয়া করিল সজ্জিত ! 

দোহার মাঝারে এক, ললিত লোলিত দেখি, 
নবীন লোহিত চারু চ্যুত-পত্র দোলে । 

সদ্য রক্তবিন্ু প্রায়, সিন্দুর শোভিত তার, 
কোন দেবে, কে পুক্জিবে এ বিধু-মগ্ডুলে ? 

শুঁক-চধ্চু নত মুখে গুঞ্তামণি দোলে বুকে-_ 
এমন আধারে জানি কোন দেব বসে? 

খআকুঞ্চিত জোড়া ধন, তাহার আশ্রয়ে নু, 
রক্তীভ কমল দলে নালা বিকাশে । 

ম্পর্শি বাল নীল ইন্দু ভালে শোভে কল! বিন্দু 

নীলেন্দুর অবনত ছুই শৃঙ্গ পাশে । 

শব যুগ্ম ধরি নথে, গৃরদ্বর় নত মুখে, 
বসে বুঝি আছে অই শিশু শব আশে । 

সবার পশ্চাতে একি? ধূমকে তু-পুচ্ছ দেখি, 
নবীন নীরদ কৃষ্ণ উড়ে মন্দ বায়। 

কোটা কর্ধা প্রভা জিনি, স্থনীল বরণী ধনী, 
মুক্তকেশ অ$গে থেলে দামিনী গ্রভায়। 

কে জানে এ নারী কেরে? দেখে প্রাথ মন ধরে, 
ইন্জ্রিয়, বাসনা বুদ্ধি ও পদ্দে লোটায়। 

ব্রহ্মাণী, বৈষ্ঞবী, শিবা, গায়ত্রী, সাবিত্রী কিবা, 
পরুত্রঙ্গ ব্রহ্ষময়ী বূপেতে খেলায়! 


৩৫৩ 


শ্রীচিন্তা-- 


মোক্ষ])  স্বামীজির শ্ঠামাপৃূজ। 


কাল রাত্রে স্বপ্নে স্বামীঞ্জির সাক্ষাৎলাভ হইল। দর্শনে অতিশয় আনান্গত 
হইয়া! প্রণিপাত করিয়া! বলিলাম “এবার বহরমপুরে দ্বেবেন্দ্রের বাড়ীতে, বেশ 
ভাল করিয়া ৮কালীপুজা করিবার ইচ্ছা আছে, তৎ্সম্বন্ধে যদি কিছু উপদেশ 
দেন, ত' বড়ই তাল হয় 1» 

স্বামি। তো'র মনোগত ভাব আমি বুঝিতে পারিয়াই আজ তোকে দেখা 
দিলাম। প্রথমে বল দেখি শ্রীকালীতত্ব কি বুঝিয়াছিস্‌? 

আমি। সত্যি কথা বল্‌তে কি, ঠাক্রুণের নামেই কেমন একটা! ভয় হয় ? 
তবে আমাদের শ্রীমতি আনি বেশাস্ত ও লেডবিটার সাহেব যাহা বলিয়াছেন 
তাহাতে বুঝাষায়, অজ্ঞান বাঁ বামমার্গের শক্তির নামই কালী। উহা! স্বরূপ- 
টৈতন্তের প্রতিদ্বন্দী ছায়ারূপা বিরুদ্ধ শক্তি । বিদূষী বেশাস্ত এইজন্ঠ তাহাকে 
তামসী বা জড়শক্তি বলিয়া! অভিহিত করিয়াছেন । 

সামি। তবে পূজা করিস্‌ কেন? 

আমি। তা”ঠিক বলিতে পারি না। যখন মায়ের রাঙ্গা পাদপন্ম ব৷ 
মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া দেখি, তখন প্রাণের ভিতর কি-জানি-কি-রকম একটা 
মিষ্ট আকর্ষণ জাগিয়! উঠে ; এবং মনে হয় বাহো মারের যে রূপ দেখিতেছি ইহার 
'অত্যন্তরে কি এক পরিপূর্ণ আনন্দ-ঘন সত্বার আভাস আছে। কিন্তু বিবেচন। 
করিয়া দেখিতে গেলে, ওটা আমাদের ভ্রান্তি বলিয়াই মনে হয়। আমোক্ষ মূলর 
বেশান্তান্ত পপ্ডিতগণের গবেষণা স্বীকার না করিয়াও থাকা যায় না । তাই সেই 
মহাভীতিপ্রদা সংহারকারিণীকে - মনকে চোখ ঠারিয়া_-তুষ্ট করিতে প্রবৃত্ত 
হই,-কি জানি রণচপ্ডী উগ্রা হইলে সমস্ত সাধনাই পণ হইস্জা যাইবে। 

স্বামি। তোদের বিদ্তা এই রকমই বটে। যা'দ্রের চৌদ্দপুরুষে কেহ 
বিশিষ্ট আমিটাকে ত্যাগ করিতে পারে না, যা'দের ধর্ম, কর্ম সবই সেই তেদাম্মুক 
বিশিষ্টতার ভন্য, যা+দের মধ্যে তোদের পরমপুজনীম্প জর্মীনজাতি স্কুলে এবং 
কলেজে এই শিক্ষা দেনযে “দয়! ধশ্শ প্রভৃতি কোমল প্রবৃত্তিগুলি ছুর্বলতার 
চিহ্ছমাত্র ও মানন এর সমস্ত পরিহার-পূর্ব্বক স্বীয় অভিই্-সিদ্ধির পথে উপস্থিত 
সহস্র সুত্র বিদ্্ অতিক্রম পূর্ব্বক জগত্ব্যাপী সমরানল প্রজ্ঘলিত করত কোটা 
মানবের প্রাণনাশ করিয়াও যদি স্বার্থসিদ্ধি করিতে হয় তাহা অবশ্ত করিবে+_-. 
সেই আস্ুরিক উপদেষ্টার হয়ে কখনই মহাবিগ্া আস্ত ভগবতীর মহিমা 
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প্রকটিত হইতে পারে না । তোকে ছুই একটা কথ মাত্র বলি, সমাহিত চিনে 
শুনিয়া! যা। 

চিদানন্দঘন শ্রীভগবানের চৈণ্গ্কেই দেবী বলে। হিন্দুগণ উন্ভারই অর্চন' 
করে। ইনিই গ্রীষ্টানুদের [2০041 ৮17011, মিণরে 151৯, প্রভৃতি নানা নামে 
অভিহিতা হন। ভগবানকে পাইতে ও জানিতে গেলে তাহারই চৈতন্টের 
সাহায্য ভিন্ন পারা যায় না । 

আমি। এ'ত খুব সহজ কথা। এই বিভিন্ন ভাবের চৈতন্ত শক্তিকেই 
বিভিন্ন মুণ্তিতে ইঙ্গিত করা হয়। কিন্তু যে মুক্তির ক্রিরা ধ্বংস 9 বিনাশ, ক্কাহাকে 
মানব কি করিয়া ভক্তি করিতে পারে? 

স্বামি। বহুক্ষণ অনাহার পিডীত ব্যক্তি যেমন প্রদত্ত আহার্যোর দোষ গুণ 
বিচার করিতে যায় না, দেইরূপ প্রকৃতপক্ষে যাহার প্রাণ ভগবানের জন্ 
লালাপ্লিত হয়, সে বাহাভাবের বিলাস লইয়' মুগ্ধ হয় না । দূরদেশ প্রশ্যাগত 
স্বামী গৃহে আগমন করিলে, পতিব্রতা রমণা যেমন তাভার পরিচ্ছদের দিকে দৃষ্টি 
করে না, সেরূপ যাহাদের চিত্ত ভগবানের শুদ্ধ নিষ্কল পরব্রহ্মরূপে সংলগ্ন তাহার! 
আনন্দময়ীর পররঙ্গরূপেসিদ্ধা মুক্তির স্বরূপ দেখিতেই উদগীব) কারণ 
তাহার। জানে যে বাহ ভাবটি বিলাল মাত্র। যাহারা ঘরে ফিরিবার জন্ত ব্যাকুল 
হইয়াছে, তাঁহার। শ্রীভগবানের মা়াবিভূতির মধ্যে কোন্‌ ভাবরটাকে গ্রহণ করিতে 
চেষ্টা করিবে € যে ভাবের আশ্রর গ্রণ করিলে বাহক স্থুথ সমৃদ্ধি সিদ্ধ হয়, 
যাহার সেবায় াধক্ষ লোক হইতে লোকান্তরে গমন করত চৈতগ্ঠময়ীর বাহা 
বিলাপের তরজ-ভঙ্গে নৃত্য করিতে থাকে, পেহ ভাবে খেলার দিকে দৃছিপাত 
করিলে কি স্বরূপে পৌছান যায়? এ বাহা বিলাসকে আমরা প্রকৃতি বলি। 
ইহার পাহায্ সাধক অল্পে অল্পে বাঠিরে আগমন পূর্বক সর্কের সহিত খেলা 
করিতে থাকে । প্রকৃত ভগবদৃবুদ্ধি ন' থাকিলে তাহার সাধনা ঈদৃশ খেলাতেই 
পরিসমাপু হইয়! যায়। কিন্তু যখন আর খেলা দেখিতে ভাল লাগে 
না, যখন সেই খেলাকে এক অধিকরণে অবসান বা শেষ করিবার নিমিত্ত 
“সর্বাগ্ত বুদ্ধিরূপেণ জনন্ত হৃদিসংস্থিতে স্বর্গাপবর্দে* দেবীকে দোঁখতে পাইবে, 
তখন প্রকৃত বুদ্ধি ষে বাহিরের ভাবগুলিকে “স' বা একরূপ শ্রীভগবানে 
অবসান করে, ইহ! বুঝিয়া জনগণের বুজিরূপে সর্াস্থৃত ও বাহাভাবে সংলগ্নচিন্ত 
মানবের পক্ষে স্বর্গদায়িনী এবং অপর পক্ষে শ্রীভগবানে অন্ুরক্তচিত্ত সাধকের 
অপবর্গদায়িনী বুছিরূপা প্রবণতার সাহাধ্য গ্রহণ করিয়া 'মাঁধক বলিয়া উঠে 
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“তয্োধিয়ে। প্রচোদয়াৎ*-__-“মা এরূপভাবে খেল, যাহাতে প্রকট চতুদ্দশভূবনা ত্বক 
বিশ্বের মধ্যে--অস্কিরের মধ্যে স্থির, চঞ্চলের ভিতর শাশ্বত, অগতির গতি 
শীভগবানের শ্বরূপ-তত্ব চিত্তে প্রস্ফুটিত হইতে পারে।” 

আমি। এত খুব ভাল কথাই ) ইহার সহিষ্ত ধ্নায়ের ভয়ঙ্করী মুত্তির কি 
সম্বন্ধ আছে? 

শ্বামি। পল্লবগ্রাহীর মত দেখিলে কিছুই নাই । দেখ সাধারণ জগতেও 
প্রেমিককে কি শিখিতে হয জানিস? “প্রাণে যার সয় না ব্যথা, সেকেন 
কয় প্রেমের কথা?” “ম্থথ হল না বলে কি প্রেম ত্যজিব ?”” ইহাই প্রেমিক 
কবিগণের উক্তি । এইজন্তই বৈষ্ণব বলিলেন *শ্যাম তু'হু মম মরণ সমান।” 
তো”রা আতৎাক উঠে বলবি “কি “প্রম' গো! “ভুঁছ মোর--মরণ সমান ! 1”? 
40117800106 ৬107 07106 ০৮০৪ এই কথাট! শুনে আমাদের একজন কবি 
বলেছিলেন “বাবা, কি বিকট প্রেম !! তুমি আমায় থেয়ে ফেল, আমি তোমায় 
থেয়ে ফেলি । “এই হায় এর মন্মর ।” নাটুকে ভাবের প্রেমে, নট রাজের বাছিরের 
খেলাই অবশ্য বটে; তাহাতে পুগিমার চাদর চাই, মৃদুল মলয় সমীরণ চাই, 
প্শ্কুটিত কুম্থমূদাম চাই, কোকিল কুক্ন ও ভ্রমরগুঞ্জন চাই । কিন্তু যাহার! প্রেম 
বুঝিগাছে, তাহারা প্রকৃতির এই বাহা সৌন্দগ্যের বিপাসগুলিকে ত” আর বান্থ 
ভাবে দেখেন না। সঙ্গীতের স্থরগুলি যেরূপ ঘনভাবে মিশিয়া যাইয়া রাগ 
রাগিণীতে পরিসমাপ্ত হইয়! যায়, সেইরূপ যাহাদের ভিতরে ভগবং-প্রবণত1 ব। 
বুদ্ধি জাগরিত হইয়াছে, তাহা রাই বাহা বিলাসগুলিকে অন্তর্ধ্যামী ভগবানে নিঃশেষে 
মিশাইয়। ফেলিতে পারে । ফুল্প-শারদ-পুণিমা-স্রশোভিত বুন্দাবনে রাসলীলাঁয় 
একটি গোপীকাও নাটুকে-ভাবে প্রকৃতির সৌন্দন্য বর্ণনা করিবার প্রয়াসিনী 
হয় নাই । কারণ হ।ভগবানে অপহৃতহৃদয়া গোপীনীগণের প্রাণে, বাহিরের সৌন্দর্য্য 
রাশিও আর ত' ভোগলিপ্া বা কামকে কিছুতেই জাগ্রত করিতে পারিল না । 
“নহি মর্য্যাপি হচেতাং কাম কামার কন্পতে।” ভিতরের টানে, প্রেমময়ের 
প্রেমময় আকর্ষণে, আর ত* বহি্দিষ্টির অবসর নাই; আর ৩” পক্কৃতির বিলাস 
দর্শনের সময় নাই । তখন সব যে ঘন হইয়া সেই পর্‌পুরুষে বিলীন হইয়া 
যাইতেছে। 

এত গেল প্রেমিকের কথা । কিন্তু যে প্রেমের অক্ষর পরিচয় করিতে ও 
তাষ। শিখিতে যায়,--তাহার ত এখনও বাহা ভাব আছে। তা'র ষে এখনও “বন্ছ' 
আছে; 'বত' আছে বলিয়াই 'এক”ত এখনও স্থির হয় নাই। এখনও ত; জ্ঞান 
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হয় নাই ;--এখনও ত আত্মার অতেদ বুদ্ধি বা বিস্তা-তত্ব লাভ হয় নাই ;- 
এখনওত বাহ বস্ত্র গুলিকে একেরই পদচিহ্ন বলিয়া বুঝিতে পার] যায় নাই। যখন 
এই পরাভিলারিণী প্রেমের গতি জাগিয়া উঠে, যখন বাক্ত জগতের “ক* হইতে 
লে পর্যন্ত ঘন হইয়, 'শক্কি? ও 'বুদ্ধি'রূপে স্থিতা ভগবচ্ছক্তির সাহায্যে 'ক্লীংরূপে 
শ্রীভগবানের অভিমুণে ধাবিত হয়, তখনই ত কাম-বীজের সাধনা । কিন্তু সে 
প্রেম আসিবার আগে সর্বাত্মিকাবুদ্ধি জাগরিত হওয়া চাই; বাহিরের বর্ণমালা- 
গুলি অন্তথস্থ এক্রূপে--পরাগতি বপে-মিশিম্বা ঘন একের দিকে 
যাওয়াত চ'ই। ইহাই 'র' ও “ল'য়ের প্রভেদ; বাস্তবিক গ্রভেদ নাই । “রলয়ো- 
রভেদ১ । কারণ উভয়েই ঘন পরাগতি আছে। তবে “এর গতিতে 
এখনও 'দানা' আছে; আর 'ল”ঠী যাহাকে ইংরাজীতে 11010 ১০০ বলে, 
দানা-ীন হইয়াছে ; “বছু+ গুণি তথন তরল ভইয়া মিশিয়া গিয়াছে । এইবপ রী" 
বীজ ক্লী' এ পরিসমাপূ হয়। তার পর এই সন্বাত্মিকা বুদ্ধিতে স্থির হইলে 
দেখ! যায় যে সর্বাত্মক বিশ্ব শ্বতঃই সম্পূর্ণরূপে, নিঃশেষিত বূপে একে মিশিয়া 
যাইতেছে । ঘন হইয়া মিশাই চিত্তের 'তৈল-ধারাবঙঃ গতি । চিনির পানা ও 
মিছিরির রস যেমন একই পদার্থ; তবে মিছিরির রসে আর দানাগুলির 
পার্থক্য দেখা যায় না)১-_-সেই রূপ জগৎ ভাবের মধ্যে ভগবানের অনুভূতি ও 
“সংহৃতি বূপাস্তে জগতোইন্ত জগন্ময়ে”-বূপা ঘন প্রবণতার একটু পার্থক্য আছে। 

আমি। পার্থক্যটি কি আর একটু বুঝাইয়। দিলে ভাল হয় । 

স্বামি। পার্থকাটি এখন বুঝাইবার সময় নহে! তবে সামান্ত ভাবে 
এইটুকু জানিযা রাখ যে. সর্ধাত্বিকা বুদ্ধি অজ্জুনের বিশ্বূপ দর্শনের ভ্তায়। 
অজ্জুন নান! প্রকার রূপ দেখিলেন; তাহার দশনে বহৃত্বের ও ভেদের কিঞ্চি 
আভাস আছে; তবে প্র বহুগুলি একে নিধন হইয়] যাইতেছে । সর্ধাত্মিকা 
বুদ্ধিতে গতি আছে; বিশেষ গুলি সেই গতির বলে একের দিকে মিশিতে 
যায় | আধার ভাবে একে উপলব্ধি হইলেও উহাতে জ্ঞানের যন একটু 
চ্ছেদ্‌ রিয়া যায়। “সব্ব যে আত্মা ও আত্মার এই বোধ বা গতি বুদ্ধির প্রকৃত 
খেলা । আর কতকগু'ল বহুয় মধ্যে উকর্দেশিক একত্ব জ্ঞানকে সার্বজনীন জ্ঞান 
বলে। সার্ধজনীনতাঁর ( 47:56১৪0৮ ) একত্ব আছে; কিন্ত একই যে আত্ম 
তাহা স্থির হয় নাই। দেবা আনন্দময়ী সর্বাত্মিক]। 

আমি ৷ দেবী সর্ধাত্সিকা! তার ভাব আর একটু বুঝাইয়া দিন। 

স্বামী । শাস্ত্র যেখানে দেবীর কথা বলিয়াছেন সেখানে যদি বাহিয়ের-- 
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আমাদের অহং বোধের বাহিরে স্থিত তত্ব বলিয়া তাহাকে ভাবা বায়, তাহা 
হইলে শীল্তার্থ পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারা ধায় না। যে সৌভাগামান 
বাক্তি দেবীর খেল! দেখিয়াছেন ও দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছেন, তিনিও দেবীকে 
বাহরের পদার্থ বলিয়া ভাবিলে প্ররূত বোধ হইতে দুরে সরিয়া পড়েন। 
অনেকেই মনে করেন যে, আমিটী' লইয়া সাধনা করিতে করিতে আকল্মাৎ 
কোথ! হইতে “আত্মার” বিকাঁশ হইবে । কিন্তু শুদ্ধ ডরষ্টাস্বপ্ূপ আমি বোধটাকেই 
যদি ভগবানের “রূপ বলিয়া ভাবিতে পার, তাহা হইলে দেখিবে যেকি পঞ্ড 
মন্তষ্য কি দেবত! সকলেই এক “আমিটাী”; তাহার কোনও অবনতি বাঁ উন্নতি নাই । 
আমর! যাঁহাকে উন্নতি বা অবনতি বলি, সেটা কেবল 'সর্ষের” সহিত সন্বপ্ধ 
লইয়া সর্ধ্বাত্যিকা '্দার্তীর উৎকর্ষ বা অণকর্ষেব সহিত জীব আপনার উন্নতি 
বা অবনতী কল্পনা করে। আজ আমি একা দশজনের সতিত কুন্তি করিয়া 
তাহাদিগকে পরাভূত করিতে পারিব ; কিন্ক যখন বাপ্গকা উপস্থিত হইবে 
তখন পারিব না। সে জন্য ভূল হর আমিটি বুর্ঝ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। 
আমিতে বল প্রভৃতির আরোপ কেবল বাঁচিরের স্্বের সহিত সম্পর্কের 
জন্যই ঘটিয়! থাকে । সর্বকে কবলিত করিয়া ভেদাত্মক অহংএর প্রতিষ্ঠাই 
অহঙ্কার তত্ত্বের থেলা। ভার পর বখন সার্বজনীন ভ্তান হইল, তখন আর 
ৰাদ্ধক্যের দুঃখ থাকে না। কারণ তখন মানব একটু বুঝিতে পারে যে 
দেহিনোশন্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা । 
তথ! দেহান্তরপ্রাপ্রিধীরস্তত্র ন মুহাতি ॥ 

কিন্ত কয়জন মানুষ প্রক্কত পক্ষে সেই সার্বজনীন জ্ঞানে অধিষ্ঠিত আছেন ? 
তাহ! হইলে আর জগতে শোক, ছুঃথ, বিবাদ, বিসস্কুদ থাকে কেন? অনিবার্য 
সার্ঘবজনীন নিয়ম সকল যখন মানব অসঙ্কোচে স্বীকার করিয়া লইতে পারে, তখনই 
বুঝ! যায় যে সে 'অস্তঃস্বত্বা” হইগরাছে ১-ভিতরে কি এক অনির্বচণীয় পদার্থ 
দেখিতে পাইয়াছে যাহার আকর্ষ,ণ বাহিরে পদার্থ গুলির মান বা মুল্য কমিয়া 
ধার। জীবনে হাসিও আছে. কান্নাদ আছে, সুখ আছে, শোঁকও আছে। 
উচ। ত' খেলার কগ1) তাহা লইয়! হর্ণ বা বিমর্ষ ভাব পোষণ করা কেন ঠ.. 
যখন হামাগুড়ি ছায়া হাটিতে শিখিয়াছিলে, যখন খেলা ছাড়িফ। পড়িতে 
শিখিয়াছিলে, তখনও এই সকল পরিবর্তনে ত” হাসি নাঠ কান্না নাই। তবে 
অন পরিবর্তনে অত বিপর্ধস্ত হইয়৷ বাও কেন? করজন ধর্ম্মবীর ও প্রচারক এই 


তত্বটী বুঝিতে পারিয়াছেন ? 
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তাহার পর এই সার্বজনীন জ্ঞানের আসনে মহামায়ার প্রতিম! স্থাপিত 
করিতে হইবে। তখন বুঝিতে হইবেষে 'সর্বের' উৎপত্তি গও'লয়ান্তে যেরূপ 
খেলাই হউক না কেন, এই খেলা কেবল মাত্র এক নিষ্কল আত্মাকে দেখাইবার 
জন্বই হইতেছে। “সবই ষে আম্মার ইচা বিস্তাভত্ব; ইট ছুড়িয়া দিলে মাটিতে 
পড়ে, বীঞ্জ পুতিলে গাছ হয়, যৌবনে কাম প্রবৃত্তি জাগে,_-এ সব সার্বজনীন 
জ্ঞান। কিন্তু যখন মাধ্যা কর্ষণ, বাজশক্তি প্রভৃতি তত্বগুন্সির ভিতর একহ আত্মার 
আভাস দেখিতে পাওয়। যায়, তখনই মায়ের মুত্ত গড়। হইল। প্রত্যানৃত-চিত্ত, 
ধ্যান-লিরত সাধকগণই এহ তত্ব বুঝিতে পারেন! এই সর্বাত্মিক1 বুদ্ধি ভেদ- 
ভাবে স্থিত মানবের বড় প্রিয় নহে! তুম 'বদ্ধান 'থিয়সকিষ্ট' হইয়া আধ্যাত্মিক 
ব্যখ্যা করিয়া যে কাধ্য সিদ্ধ করিলে, আমি নিরক্ষর হইয়াও তক্তিভরে পুষ্প 
ফলাদি দ্বারা মুণ্তি পুজা করিয়াও সেই ফল পাইলাম,--ইহা স্বীকার করিতে 
শিক্ষিত ভায়ার বড়ই কষ্ট হয়। ভগবানই যে সর্ধ জীবের, সর্ধ ভাবের, গতি-_ 
ইহ! কি ম্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছ ? তাহা হইলে অঞ্জামিলের পুক্র-বোধে 'নারায়ণ' 
নামোচ্চারণ,__ক্ষুৎপিপাসার্ত ব্যাধের ক্ষুধানিবদ্ধন শিবালঙ্গের উপর বারি 
পাতন, ও শিশুপালের আত্ম! ভগবানের অঙ্গ-জ্যাভতে মিশাইয়া ধাওয়), প্রভৃতি 
ব্যাপার গুলিকে একটু অনৈপগিক বলিয়া ভাব কেন? রাসলীলার আধ্যা- 
আ্সিক ব্যথ্যা করিতে যাও কেন? কামের আত্মা কি ভগবান নহেন ? 
দ্বেষের গাত কি তাহাতেই পরিসমাপ্ত হয় না? যাহার হৃদয়ে ভগবৎ- 
বুদ্ধি প্রস্ফুটিত হইয়াছে, সে ভগবানের প্রতি যে ভাবই প্র্জোগ করুক ন। কেন. 
তাহাতে ভগবানেরই পুজা হয়। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, স্ববশে বা পরবশে 
অগ্নিকে ম্পশ করিলেই, অগ্নির স্বরূপ-শুত্ব বুঝিতে পারা যায়। এই প্রকার 
বোধই সর্বাক্সিকার প্রথম অভিবাক্তি: এই আভিবাক্তি গুলিকে 
দশ মহাবিদ্যা বলে। ধশ্মার্থ কাম মোক্ষ,চারিটী থেণাই আনলাময়ী 
খেলিতেছেন, যখন এই ভাবে দেখিতে পারিবে, তখন ছর্ীপূঞ্জা করিও । 
মহাকালী ভাবের খেলাকেই “আগগ।' নামে আভহিত করা হয়। যখন তিনি 
এ ভাবে খেলেন, তখন আর চাঁরিটা ফলের দকে দৃষ্টি থাকে না। তখন সমন্ত 
গতিই ঘন হইয়া অবশেষ-শৃন্ত ভাবে ভগবানেহ পরিসমাপ্ত হয়। জ্ঞানে বতটুকু 
অবশিষ্ট থাকে, ততটুকু ত” বাহিরে আমিয়া “লোক ভাবের স্থষ্টি করে। 

আঁম। কি বলিতেছেন কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। 

স্বাম। তোদের ভাষার না বল্সে তোর! ত' বুঝযাঁন। যে আনন্দ-শক্কির 
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প্রেরণায় স্ত্রীর কাছে যাঁস্‌ সেই আনন্দ ভাবটা যদি পূর্ণ বুঝিতে পারিস, তখন 
দেখবি যে তাহাতে কোনও বাহা বস্তুর অপেক্ষা নাই! এর আনন্দ আমাদের 
ভিতর স্বতঃই, সর্বদাই, প্রতিষ্ঠিত রহিগাছে ; কিন্তু আমাদের জ্ঞান অত 
ঘন হয় না; আনন্দের বোধটি পূর্ণ বা ভরপূর হইয়! ফুটে না। তাই সে 
আনন্দে তাহার, 'নিমিভ কারণ' ও “ক্রিয়” প্রতি বুদ্ধি জাগিয়া উঠে। স্বপ্নদোষ 
রোগে আনন্দ অনুভূত হয়; অথচ দেখস্থুল বস্তু নাই; শ্ুক্মু ভাবে বস্ত-বুদ্ধি 
আছে। সেই জন্ত উহা (250:8] ' ভূবলেোকের খেলা । স্বর্চৈতঙগ্গে আবার 
বাঁসনাটুকুও নাই; কাজেই কেবল মানপিক ভাবেই, প আনন্দের বিকাশ হয়। 
অথচ তোর! পণ্ডিত, ভাবিস্‌ ইন্ত্র বু'ঝ উত্দানী প্রভৃতি কত রমণী লইয়া 
তোদের মত স্থখ বোধ করে। সেখানে কেবল স্ত্রী ৪ পুরুষ এই বু্র উপর 
অবস্থিত হইয়াই আনন্দের অনুভূতি হর; কিন্তু লিঙ্গ বামুদির পার্থক্য নাই; 
শরীরের সংস্পর্শ নাই; কারণ, স্থল দেহ বু্গি নাই । প্রণগিনার প্রণয়-কটাক্ষে 
যে তো”দের ভাবাস্তর হয়, সেট! কি স্থুলের খেলা, না, মনের খেলা! ? অথচ যে 
রানলীলায় বিশ্ব-দ্দেবতাগণ৭ স্থন পান না. স্থট্টকর্তা স্বয়ং ব্রহ্মা যাহা কেবল 
বাহির হইতেই দেখেন, ওরে মূর্খ । সেটাক অঙ্গ সঙ্গ? 

সর্বাত্মিকা ভাবটাও সেইদপ। সর্বাম্মিকা ভাবে প্রকৃত পক্ষে “বাহ্‌ সর 
নাই। এমন কি পান্বজনীন জ্ঞানে-যাকে তোরা 27১১(%০ বা “অবিশেষ 
জ্ঞান, বলিস্‌--বিশেষ বুদ্ধি” প্রকটরূপে থাকেনা । একটা ইট মাটিতে 
পড়িতে দেখিয়! কি ভাবিস যে “কাল গাছ পড়িতে, পরম্ব ঘোড়া পড়িতে দেখিয়া 
ছিলাম ?” অথচ সার্বজনীন মাধাকর্ষণবশে সকল 'জিনিসেরই পতনশীলতা 
সিদ্ধ হইয়া গেল। সার্বজনীন জ্ঞানই চৈতন্তয়ীর প্রথম বিকাশ বলিয়া, উহাতেও 
তাহার পরাভাবের বীজ আছে। | 

আমি। তাহা হইলে “সর্ধাক্সিকা, জ্ঞানের আবশ্ট কতা কি ? 

স্বামি। সার্বজনীন জ্ঞানে পরাভাবের বীজ আছে সতা, কিন্তু উহার 
ভিতরে বিশেষন্ূপে পরিসমাপ্ত হইবার একটা প্রবণতা! বাঁ শক্তি আছে। 
বৈজ্ঞানিক ভাষাগ্গ বলিতে গেলে, উহার একত্ব ৪0562019 80011101010 
অর্থাৎ বাহ্‌ভাবে স্থিতিশীল। 'দকলেই মরে' এই জ্ঞানটা, ষাই রাম মরিঙ, 
মনি 'রামও মরে' এইরূপে স্থির হইয়া গেল! সার্করনীন জ্ঞানে জন? বা 
বিশেষের অভিমুখী প্রবৃত্তি আছে। সর্ধাত্সিক] বুদ্ধিটা অন্তরূপ। উহ] 
চৈতন্তময়ীর দ্বিতীয় পাদ) উহাতে ঘন একন্ জানা আঁর বাহ বস্তভাবে সিজ্ধ 


কার্তিক ] স্বামীজির শ্টামাপুজ! | ৩৬১ 


হয় না,_-আত্সা ব। ভগবস্তাবে মিশিয়! যাঁয়। দেহী মাত্রেরই মৃত্যু আছে 
এই সার্বজনীন জ্ঞানটী, প্রাকৃত ও 'জীব বা দেভী বে অবধ্য' এইরুপে 
পরিসমাপ্ত হয়। একে মরণ ধন্মটী বিশেষের সহিত সংলগ্ন হইয়া 
আত্মার অমরত্ব পিদ্ধকরে। সর্ধাস্মিকা বুদ্ধিই চৈতন্তময়ীর বিপরীত বিহার। 
তা*ই তন্ত্র চৈতন্যময়ীর রূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া ভ্রাহার আধারের স্থানে 
দেখিতে পাইল যে, তি'ন তাহার স্বরূপ-পকাশের নিম্নভাগে মহাকালের সহিত 
বিপরীত ভাবে রমণ করেন, * * মহাঁকালেন্চ সমং বিপরীত-রতাতুরাম্‌।” 
( তন্্রসার_ স্রামা ধ্যান্। ) এই বিপরীত ভাবের রতি বপিয়াই আমাদিগের 
নিকট তাহার মুগ্তি নৃঘুণ্ড-মালিনী, বিশেষের বিনাশ-সাধিনী ভয়ঙ্করী বলিয়া 
মনে হয়। 'বিশেষ গুলির বিশেষত্ব রক্ষ। কর 5ঃ “কলন' বা প্রকাশকেই সৃষ্টি 
ও স্থিতি বলে। বিশেষ গুলি ভইতে সে বিবক্ষা দূর করিয়া, তাহাদিগকে খন 
করিয়া মিশাইলে, আমাদের নিকট সেই কলন-ক্রিয়া তয়ঙ্করী বলিয়া প্রতীয়মান 
হয়। কিন্ত ইহাঁও চৈতন্তময়ীব প্রকৃত ভাব নহে। বখন তিনি তৃতীয় পাদ 
বিক্ষেপ করেন, তখন আর "সর্ব ভাবের কিছুই থাকে না) তখন কেবল শুদ্ধ, 
অতিগ ও নিক্কল ভগবং-স্বরূপই ফুটন্ন! উঠে। তাহাতে আর মায়া নাই ; জগত 
নাই ; বিভ্রম নাই । সর্ব'ঘ্মিকা জ্ঞানে জগৎ দগ্ধ-বন্ত্র-অবভাসরূপে থাকে । কিন্ত 
চৈতন্তময়ীর থে পাদে তিনি পরব্রদ্ধরূপে পিদ্ধ! হয়েন, তাহাতে সেইটু কুও থাকে 
না। তখন তিনি সদা-ন্দ-স্বরূপ আনন্দঘন পরব্রহ্মর আনন্দ-স্বর্থপে ঘন হইরা, 
নিজ মায়'-বিলাঁদ পরিত্যাগ করিয়া, সৎ বা সন্ধীনি, চিৎ বা বোধরূপা ও 
আনন্দ বা হলাদিনী রূপ তিন ভাবে ও এই তিন ভাবের অনন্ত বিলাস মূর্তি বা 
সঙ্গিনীগণের সহিত পরমাস্মার় [বিহার করেন! তাহার সেই ধাম বা 
জোতিতে আর স্থ্যচন্ত্র থাকে না, পাব বা বহ্িও থাকে না। আমাদের পক্ষে 
এই ধাম বা কলা, অমাবস্যার চন্দ্রের ম্যায় জগগ্ভাব হইতে বিচযাত) তাই ঘোর 
কালে! বপিয়। মনে হয়। কিন্তু পকৃত পক্ষে সে ত, কালো নয়; মেষে 
“জ্যোতিষামপি চদূজোতি” শুদ্ধা, হিরণাজো'ত। কিন্তু তাহার এ মূর্তি সকলে 
দেঁ তে পায়না । যখন “সবই আত্মা এ জ্ঞান পিদ্ধ হইতে আর কিছু বাকী থাকে 
না,_বখন সাধক নিগ্র্থ হইয়া যায়-তখনই তীং বাঁজাত্মক বা হ-বি স্বরূপ 
পরাভাবের বিকাশ দেখিতে পার। তখন সে দেখে ষে সহম্র হুর্যা যুগপৎ 
সমূদিত হইলে যেঞ্োতি বিকীরিত হইয়া উঠে, সেই জ্যোতিও চিদ্দাননামন্ীর 
অঙ্গ প্যেতির সমীপে নিশ্রভ হইয়া যায়,--তখন দেখে যে জগতে শু সাধনা 


৬২ পন্থা । [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২১ 


মার্গে ষে ছুই ভাবের আনন্দের বিকাশ হয়, সেই ছুই আনন্দই আননাময়ী 
৮কালীর পদনখের জ্যোতিমাত্র । 

আমি! একবার রুপা করিয়! মায়ের এই মূর্তি হৃদয়ে প্রকাশিত করিয়! 
দিন। 

স্বামি। তথাস্ত। 

ক ক এ ১ 

আমি। একি--একি ! বড় ভয় করিতেছে! অথচ কেমন আনন্দ 
কইতেছে! আমার “আমিটা' কোথায় যেন আর ষে খু'জিয়া পাইতেছিন1। 
রক্ষা ককন্‌, রক্ষা করুন্‌, সহা করিতে পারিতেছি না। 

স্বামি। মায়ের বামপদের বিশিষ্ট-ভাবটী একবারে তাগ কর। তাহার 
দক্ষিণ পদেই চিত্ত সম্পূর্ণরূপে ভক্তিভরে সংলদ্ব কর। 

৪ ১৪ ০ র্ 

আমি । একি তল, ভয় কোথায় চলিয়া গেল। একি পরিপৃর্ণতার সমুদ্জ !! 
এষে সবই ভগবান ; আপনি ৪ ভগবান, আমিও ভগবান,_-ভগবান সবই । 

স্বামি । দেবাদিদেবকে আশ্রয় করিয়!, মা আমার, তাহার পথম বাম পাদ 
যতক্ষণ মূলাধার ও স্বাধিষ্টানের উপর রাখেন, তখন তীহার খেলা বড় মিষ্ট বোঁধ 
হয়। তখন জীব তাছার প্রজ্জনন্‌ কার্ধা দেখিতে পাঁয়, ও পরে 'বভ'জনের ভিতার 
সার্বজনীন জ্ঞান লাভ করে। কিছ হিন্দুরা ও মৃত্তির পৃজ। করে না) কারণ 
উহ স-কল। যাহারা বিশেষাভিমুখী বামাচারী, তাশ্ারা বাম পাদের পুজা করে। 
সেইজন্ত দক্ষিণাকালিকা মূর্তিতে দেখ, মা আমার, হর-জদয়-চৈতন্টে প্রতিষ্টিতা 
হইয়া, তথায় তীঙার দক্ষিণ পাদ স্থাপন করিয়াছেন, আর বাম পাদটী 
বিশেষের বিলাপক্ষেত্র শ্বাধিষ্ঠান ও মুঙগাধার হইতে তুলিয়। লইবার উপক্রম 
করিতেছেন। তোরা সর্বাস্তি্কা জ্ঞানে একেবারে ভয়ে বিহ্বল হইয়া যাস, 
বলিয়া পাদটী একেবারে পূর্ণ ভাবে তোলেন নাই) তা”ই একটু একটু 
বিশেষের ভাব পাইয়া স্থির থাকিতে পারিস্। কিন্তু ও পাদ্দের দিকে চিত্ত 
সঞ্জিবেশ করিলে পুজা! কর! হয় না । যে সাহস করিয়া মাকে বামপাদ 
তুলিতে বলিতে পারে, এবং তাহার শুদ্ধা সর্বাজ্মিক] দক্ষিণ পাদে থাকিতে 
পারে, সেই প্ররুত ভক্ত; এবং তাহারই মহাকালীর পূজ| সার্থক। তাহার 
পর, বখন সর্ধাত্মিক' ভাবে প্রতিতিতা হইয়া আনন্দময়ীর প্রতি আতুতুকী 
ভক্ষি জাগির়! উঠে,_বখন সাধক অকিঞ্চন তইয়া 'আমির+ একটুও চৈতন্টময়ীর 


কাত্তিক এ স্বামীজির শ্যামাপুজা । ৩৬৩. 


বাহিরে রাখিতে চাহে না, তখন ভাগবতের ভাষার, মা জগদন্বার আর একভাব 
জাগিয়। উঠে ১ 

উদরমুপাসতে ঘ খাব কুর্পদৃশঃ 

পরিসর পদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়োদহরম্‌। 

তত উদগাদনস্ত তব ধাম শিরং পরমং 


পুনরিভ যখ সমতা ন পতস্তি কৃতভাত্ত মুখে ॥ ভাঃ ১০1৮৭১৮ 
খাষি মার্গের মধো ধাহাদের দৃষ্টি অপেক্ষারুত স্থূল, তাহারা উদর বা “মণিপুর' 


ক্ষেত্রস্ক ভগবদ্ভাবের উপাসনা করেন। উদরের বঙ্ছিতে যেরূপ তৃক্তান্নের 
পরিণতি হইয়া দেহা্দির গঠন হয়, তদ্রপ মনিপুর-চক্রস্থ ভগবং-চৈতন্ডে 
স্থ্টিস্থিতি প্রভৃতির পরিনাম স্থির হয়; ইগাই ব্রহ্মার ক্ষেত্র। তারপর আকুণি 
মার্গের সাধকগণ হৃদয়পদহর ( মাকাশ) রূপ চৈতন্তের উপাসনা করেন। এই 
হৃদয়কে ভাগবত পরিসর-পদ্ধতি বলিয়া অভিছ্িত করিলেন। স্থল ভাবে 
দেখিলে ''পরিতঃ সরস্তি প্রসপ্ন্তীতি পরিসরাঃ নাভাঃ ; তাসাং পদ্ধঠিং ম্গং 
প্রসরণ-স্থানমিতার্থ”___শ্রীধর, | এইবপে 'পরিপর পদ্ধতি শব্দ সিদ্ধ হয়। কিন্ত 
নাড়ীগুলি ত, বাস্তবিক স্থুল পার্থ নছে) টহার। বাস্তবিক চৈতন্তের প্রবণতা 
মাত্র । চৈতন্তের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতোকটা অনন্ত ভাবে বিতন্বত হয়, এইজন্ত 
তাহাদের নাম পরিসর" । এই অনন্ত ভাবরাশির গতি যখন “হৃদ 4 অগ্নম ইতি 
হৃদয়ম'--আঘাদর হ্ৃদয়েই আছেন এরূপ ভগবানের অভিমুখে প্রেরিত হয়, 
তখন তানারা সেই হ্ুক্সতম ভগবত-ভাবে আসিয়া স্থির হয়, তখন আর বান 
থেলা থাকে না। প্রবৃত্তি মা্গে হদয় হইতে এই জ্ঞানরাশি আপন আপন ভাবে, 
বস্তরূপে গুঢ় শ্রীভগবানেরই পদাঙ্ক অনুসরণে,কাম' নামে অভিহিত হইয়া বাহিরে 
বিকাণ হইয়' পড়ে। সাধক যথন সমস্ত কামের পরিসমাপ্তি ভগবানের অন্বেষণে 
প্রযুক্ত করিয়া এইভাবে শক্তি ও গণতবাবিংক হৃদয়ে সমাহিত করেন,--যখন 
গ্রজহ,তি সদাকামান্‌ সর্ব ন্‌ পার্থ মনোগতান্‌ । 
আবত্মন্তেবাস্মন! তুষ্টঃ গলিত প্রজ্ঞস্তদোচাতে ॥ গীতা ২৫৫1 

যখন সমস্ত মনোগত কামকে -স্ষে কাম মনের ভিতর থাকিয়া মল্লের প্রেরক 
হই মনকে পরিনমিত করে, দেই কাম যখন হদয়স্থ টচতন্তময়ীর দ্বিতীয় পাদে 
সম্পর্নন্ব:প ছাড়িগ। দেওন| যয়, যখন আর মনে বিশ অহং' 'ম্ম। প্রভৃতি 
কোনও রূপ অভিসন্ধি থাকেনা, যখন বিশিষ্ট বৃত্তিগুপি মায়ের দ্বিতীয় পাদে 
মভিবাক্ত সর্জমান্মিকা ভাবে লীন হয়, সেই বি:শযের মহাশ্শানক্ষেত্রে 


৩৬৪ পন্থা । [ নবপর্ষগ্লায়, ১৩২১ 


আনন্দময়ীকে ভয়ঙ্করী বলিয়া মনে হস্ঈ। তারপব যখন সাধক বুঝিতে পারে, 
ষে সর্বাত্সিকা ভাবেই প্রকৃত রস আছে, তথন সাধক যদ্দি সাহস করিয়া আনন্দা- 
মনীকে “মা! তোমার সর্বাত্সিকা €খলা সংহার কর; ম! কাত্যায়ণী মহামায়ে 
সর্কবের ভাবে আর তৃপ্তি হয় না) মা সেই পর-পুরুষকে একবার দাও ম! ) তোমার 
ব্যক্ত বিলাসের মধ্য আমি ত” আর কিছু চাহিনা” একথা বলিতে পারে, তখন 
সাধকের হাদয়-চৈতন্যে এক অপর্প ধাম বা জ্যোতির আবির্ভাব হইবে। 
“ততে' হৃদয়াৎ ভো আ্নস্ত তব ধাম উপলব্ধি-স্থানম্‌ স্ুমুয়াখাম্‌ পরমম্‌ 
জোতিশ্বয়ম্‌ শিরোমুদ্ধানং প্রতি উদ্গাৎ উদসর্পং হৃদয়ন্ত মধ্যাৎ বরঙ্গরন্ধ,ং 
প্রভ্যুদ্গ তম ইত্যর্থ-_আীধর অর্থাৎ হৃদয় 5ইতে সর্বাধিক বন্ধিতুত সিদ্ধ হহয় 
সাধকের ভিতর শ্রীভগপানের অনন্ততা, মসীমতা 5 পরাভাবের উপলব্ধি-স্থান 
স্বরূপ এক জ্যোতিায়ী__জানিনা কি বলিব-মৃত্তি, না, গতি.--ফুটিপনা উঠে। 
এ গতি ব্রঙ্গরন্দভ্রের প্রতি ধাবিত। এ গতিতে 'আমিকে? ছাড়িয়ার্ীদলে, আর 
কৃতান্তমুখে পাদতে হয় না । 
বুঝিলি কি? সার্বজন।ন ভাবে স্থিত মন কেবল ধানের সদৃশ-প্রবাহতার 
স্রোতে শ্রীভগবানের দিকে প্রযুক্ত হইলে হৃদয় চৈতন্তে পঁহুছিতে পারে। 
অকিঞ্চন, “ভূণা্দপি সুনীচ” না হইলে, বিশিষ্ট, “অহং এর মোহ একেবারে 
চৈতন্ধময়ীর পদষুগে বলিদান না দিল, হৃদয়ে পহুছান যায় না। এই হাদয়স্থ 
ভগবানের প্রকাশ ভাব বা নাম,কূর্য্যমগ্ুল-মধ্যস্থ কেয়ুর-কুগুলবান নারায়ণ | 
তাই ভগবান বলিলেন। 
সব্বেন্ছিয়ানি সণ্যম্য মনোহৃদি নিরুদ্ধ্য চ। গীতা 
ভারপর প্রোস্ি এ-তব (প্রকৃষ্টৰূপে উৎ!গত টঠকতব) হইয়া! সর্বভাবের 
বীজটাও পরিত্যাগ কারতে হইবে। শ্রুতি চ বলেন “সর্ধভাব পরিত্যাগে। সমাধি 
ইতি উচাতে | সর্ব” ঘন হইয়া সেই একেই মিশা চাই । তখনই সম্পূর্ণরূপে ও 
নিঃশেষিত রূপে (লম+ মা+ধা) বা সমাধিতে শ্রাভগবানে থাকিতে পার। ষায়। 
বাহুত্তাবে কামের গ্রন্থি ও বিশিষ্ট ভাবে “অহং এর পিশালাকে হৃদয় গ্রন্থি বলে। 
সর্ব ফে কেবল শ্রীভগবানেরই জন্ত', হা বুঝিয়া,--সাধক যদি এইবার 
বলিতে পারেন,-- 
হিরগ্নয়েন পাত্রেন সত্যান্তাপিছিতং মুখম্‌। 
তত্বঃ, পৃষণ অপাবধু সত্যধশ্থায় দৃষ্টয়ে॥ ঈশোপ 1১৫ | 
ছে ভগবন, হে সর্্বভাবের পরিপোষক ও আধার-ম্বরূপ! পরমায্মন! তোমার 


কাত্তিক ] স্বামীজির শ্যামাপুজা। ৩৬৫ 


জোতির্শয় “সর্ব'-প্রকাঁপক চৈতন্ঠের ক্রীড়া বা রশ্মি সমূদয় একবাঁর সংহরণ কর; 
আমার 'সর্ধবেরঁ সধ মিটিয়াছে। আমি বুঝিয়াছি,- তুমিই সর্কের আত্মা, 
আমারও নাথ ও পতি । নাথ! এইবার তোমার জ্যোতির্ুয়-ূপ একটিবার 
সরাইয়া লও) আমি তোমার নিক্ষল বিশ্বাতিগ 'আমি' বাঁ কালরূপের কল! দেখিতে 
চাই।” যখন সাধক আনন্দময়ীকে সঙ্গোধন করিয়া বলিতে পারেন” উঠ মা 
অ'ননমবি ! খোল মা কুটার দ্বারঃ-_ তখনই আনন্দময়ী, ভগবং-স্বর্ূপ-চৈতন্ত- 
স্বরূপিণী মহামায়া উম, ঠৈমবতী মুক্তিত প্রকটিত হইয়া তাহার তৃতীয় 
পাদ বিক্ষেপে করিবেন। বলিতে পার তোমাদের বাহা চিত্রের ভাষায়, মায়ের 
তৃতীয় পাদ কোথায় আছে? হর-হৃদয়েই বা! ভগবানের জদয়-চৈতন্তেই তাহার 
দ্বিতীয় প্রকাশ গান; কারণ তিনিই ভর-হদি-বিলাসিনী। বলিতে পার মা 
তৃতীয় পাদ বিক্ষেপ করিলে, উঠ! তদীয় প্রকাশক্ষেত্র ৰা গাধার রূপ শ্রীভগ- 
বানেখ কোন স্থানে তোমাকে লইয়া যাইবে? তৃতীয় পাদটা ভাহার 
স্বরূপ-ক্ষেত্র সহস্র রেহ গাতিত ভইবে ১ এবং আনন্দময়ী বাছবিক অভেদ হইয়া 
স্বীয় ব্রন্বরূপে দিদ্ধা হইয়া সেখানে নিত্য বিরাজিতা আছেন। তিনি ষেন 
হর-হদয়কে আধার করিরা, উমারূপে, প্রকীশ ভাব অতিক্রম করতঃ, 
সদানন্-ন্বরূপিনী হইয়া, সর্বভাব-বিবাঁজ্জতা হইয়া, সঙ্গিণীগণের সহিত বিরাজ 
করিতেছেন! এই দেখ তার মৃত্তি। 

আমি। কই! আমিযে দেখিতে পাইতেছি না। 

স্বামি। ভু ইা করিয়া শুনিবি; আমি ধে বোধটুকু তোর ভিতর সংক্রমণ 
করিতে চাহিতেছি, তাহা ল্টবি না । মনকে এইবাঁর ঈভগবানের পান্বপঞ্মে ত্যাগ 
কর, বুদ্ধিকে তাহার চরণারবিন্দে উৎসর্গ কর । ভয় নাই। এরূপ ভাবেই করিতে 
হইবে | কোনও সঙ্কল্প বা আকাজ্ষ! যেন না থাকে । ভগবান ত” বলিয়াছেন-- 

মযোব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় 
নিবশিষাপসি মযোব অত উদ্ধং ন সংশয়ঃ। গীত। 

“বৈষ্ণব ভাবে বলতে গেলে, তাহার 'রূপ? সাগরে ঝাপ দেও । 'শাক্ত'ভাৰে 
বলিতে গেলে মা উমার শরণ গ্রহণ কর ;) তিনি ষে "ত+আ (নমস্তাৎ )। 
একবার ব্রজ-গোপীকার ষ্ায় কেবল মাত্র তাঠারই শরণ গ্রহণ কর, তিনি 
নিশ্চয়ই (আ)নন্দ ও গোপয়তি ইতি ) গোপের ৩নক়কে মিলাইয়া দিবেন। 
এইরূপ “সর্কের আহরণ কমেন বলিয়াই, নেই দর্বের আহরক, সুতরাং প্রপিন্ধ 
চৌর (নায়ায়ণ ইতি প্রসিঞ্ধ চৌরঃ ) হরিতে স্থাপন করেন বলিধাই 'হ্রীং, 


৬৬৬ পম্থ। | | নবপধ্যায়, ১৩২১ 


বীজ। অনন্য মায়ার খেল! এই এককে দেখাইবার জন্ত। এই আহরণ করিয়া 
তিনিই পরব্রহ্মদপ পরম-বিশেষ পদার্থে উপরত। হন বলিয়া, সর্বকে নিঃশেষে 
পরম বিশেষ ভগখা'ন পবিপমাপ্ত করেন বলিয়া, তাহার সেই পরত্রক্গ নির্দেশক 
হুং বাজ। ছু ইতি নির্দেশে (ছান্দোগ্য শাঙ্কর ভাষ্য )। তা”ই তন্ত্র বলিয়াছেশ-_- 
যে তন্ত্রের নামে তো'রা অংকে উঠিস্‌্-- 

বীঁগত্রয়া শাস্তবী না কেবলং জ্ঞানচিৎ-কলা 

শব্দবীজদ্বয়েণশৈব শব্রাশি প্রবে।ধিনী ॥ 

পঙ্জাবীজদ্বায়ণৈব স্থৃত্ি স্থত্যস্ত-কারিণ। 

সম্বোধন পদেণৈব সদাসন্গিধিকানিণী ॥ 

স্বাহায়' জগ ঠাং মাতা স বপাঁপ প্রনাশিনী | 

এই তিন বীঞ্জই অগদন্বার তিন পাদ। প্রথম বীজে, মা আমার, “সর্বব' বা 

প্রকাশ ভাব স্ফুব্তি করিস ভগবানের প্রকট মহিমা সিদ্ধ করিতেছেন। দ্বিতীয় 
বান্ধে 'পশ্র্ন্তীঃরূপা পরমাগভিতে, সর্বাস্মিক ভাবে, বিশ্বের অস্ত বা বিশ্রামস্থান 
দেখাইয়া! দেন। তৃতীয় বীজে সর্ষের মোহ বা পাপ বিনাশ করতঃ স্বরূপের 
সান্সিধ। প্রদান করেন। স্থষ্টার সময়ে প্ীতগবান যে ক্রমানুদারে তাহার তিনটা 
পাদ বা প্রণবের মাত্র প্রকট করেন, যাহাকে লক্ষ্য কর? শ্রুতি বলেন “ইদং 
বিষ বিচক্রমে ভ্রেধা নিদধে পদং,''_-সেই ক্রমের বিপরীত ভাবে খেলাই মায়ের 
প্রকৃত বিলাস। তা'ই তিনি বিপরীত বতাতুরা হুইর়াছেন। তাই € উৎ+ 
ফিক) “উষ্চিকই? তাহার ছন্দ, হৃদয় তাহার প্রকাশস্থান। তাহার পাদ সমূহ 
ভগবানেন নির্দেশ করে বলিরাচ, “ছুং ই তাহার শক্তি ব। প্রবণতা । সর্ধাত্মিক। 
ভাবে গ্রতিষ্ঠি 5 বালয়া, তাহার মুল আধার) বি'চ্চন্ন সর্ধভাবকে ঘন করিয়া প্রথম 
পাদ্দে তাহার মুণ্তি বা অঙ্গ গঠন করেন বলিয়াই “ক্রীং তাহার কীলক। স্বয়ং 
মহাদেবই তাহার মন্ত্রের খাবি বা তাহার খেলার দ্রষ্টা। তাই তন্তু আবার বলিলেন 
“শিরসি ভৈরব খষয়ে নমঃ) মুখে উষ্ণীক ছন্দসে নমঃ, হৃদি দক্ষিণা কালিকায়ৈঃ 
দেবতায় নমঃ; গুহে হীং বাজায় নমঃ, পাদয়োঃ হুং শক্তয়ে নমঃ, সর্বাজে ক্রীং 
কীলকায় নমঃ ॥ প্র দেখ মা তাহার ভয়ঙ্করী মৃত্তি পরিত্যাগ করত, হর হৃদি- 
বিলাসিনী উমা-শ্বরূপে প্রকটিতা হইতেছে । আমিটাকে ছাড়িয়াছি দাও । সেই 
“পরিপূর্ণ ভবারি'রূপ পরম “আমি' বথন নিত্য অঙ্ষুঃ রহয়াছে, তখন আর একটা 
তেদ বিশিষ্ট আমি রাখিবার প্ররাল কেন ?” 


৬ ্ ক ঙ 







4 
নাতি ২৯০৯ সী 


শঙ্কব উবে কে মা বিহবে 


বমা বঙ্গিণা সনে । 


জ্ার্তিক ] অন্বেষণ । ৩৬৭ 


কি দেখিলাম,কেমন ছিলাম--মায়ের তৃতীয় পাদ কোথায় যাইয়া রহিল, 

তাহা আর বলিতে পারিব না। তবে মা আমার, তৃতীয় পান বিক্ষেপের সময় হে 
ভাবে স্কুরিত হইয়াছিলেন, তাহার একটা অপরিস্ফুই আভ!স মাত্র চিত্ররূপে, 
অকিষ্ঈন নিবৃতি-পরায়ণ ও শ্রীভগবানে জাতি কুল মান প্রভৃতি ত্যাগ করিতে 
যাহাদের প্রাণ সদাই কাদিতেছে, সেইরূপ সুধীগণকে উপহার দিলাম । জানিন! 
মহাভাবমন়্ী চৈতন্যময়ী মহামামার সেই কৈবলা-দান্সিনী ন্বরূপাতিব্যক্কির, 
কতটুকু আমাদের মরলোকের ভাবায় বর্ণিত ও স্থুলাভিমুখী চিন্তার সাহাধ্যে, 
অন্কিত চিত্রে অন্কন করিতে সক্ষম হইয়াছি। তবে ভরস! এই যে__ 

বদক্ষয়ং পরিএষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্তবেঞ । 

পূর্ণং ভবতু সর্বত্র তত্প্রসাদাৎ স্থরেশ্বরি ॥ 

হরি; গু ততসৎ। 
উপেন্দ্র-পরায়ণ শ্ীযোগানঙ্গ ভারতী । 


পীর শত 


মোক্ষ ] অন্বেষণ । 
পরাণ মাঝারে অতৃপ্ধ বাসনা, চপলার মত ক্ষণ-দীত্ি দিয়ে, 
রহিয়াছে সঙ্গোপন। অনস্তে মিশিয়ে ধায় । 
দিশাহার! হদে উতস্বক পরাঁণে ভীষণ আধালে ক্ষীণ-জেযাতিঃ তার, 
করি তাই অন্বেষণ ॥ ঝলকে নয়ন হায়! ! 
প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, আকুল-পিয়াদা, দ্বিগুণ আবেশে কেপে উঠে প্রাণ, 
রেখেছি বাঞ্ছিত তরে । ছরু ছুরু করে হিয়া! । 
সাজায়ে সতত অতি সযতনে, চির আকাঙ্ঘিত কোথ। তুমি মোর, 
হৃদয়ের স্তরে স্তরে ॥ ঢাল শাস্তি দেখা দিয়া ॥ 
মন্ঘম পট ভ্ুড়ে তাহারি সে ছবি, রাখিয়াছি হদি-_ শুন সিংহাসন, 
থাকিলেও সদা] আকা। তোমারে লইতে বরি'। 
অসংবত চিত্ব,-মানস মলিন, এস হে ম্থহদ ! মানস-মোহন 
তাই গো মিলেন! দেখা ॥ অন্তর কালিম! হরি” ॥ 


শীরমনীরপকন সেনগুপ্ত । 


(পু প্রকাশিতের পর। ) 


এই জীবকে অনেক ছুঃখ প্রদান করিবে এ বিষয়ে আর বক্তবা কি আছে? 
এক্ষণে এই অর্থম্পষ্ট করিবার নিমিত্ত অনেক দৃষ্টান্ত দ্বারা সঙ্গ বিষয় দুঃখের 
কারণতা নিরূপিত হইতেছে । তথায় বাস্তবিক সর্ব-সঙ্গ-রহছিত যে নিগুপ 
আত্মা, সেই আত্মা! ও অবিস্তাদি কল্পিত সঙ্গ বশতঃ নানা প্রকার হুঃখ প্রাপ্ত হয়। 
সুতরাং এই সঙ্গই সর্ধ জীবের অনর্থের কারণ; কিনব! স্বভাবতঃ শীতল ষে 
জল, সেই জল যখন অগ্নির সহিত সগন্ধ প্রাপ্ূ হয়, তখন সেই জলও উষ্ণভাব 
প্রাপ্ত হয়। আর স্বভাবতঃ ছেদন ভাব রহিত যে বুক্ষ, সেই বুক্ষ যখন কুঠারের 
সঙ্গ প্রাপ্ত হয়, তখন সেই বুক্ষ ছেদন ভাব প্রাপ্ত হয়। আর স্বভাবতঃ অন্তর 
যে মন, সেই মন যখন বিষয় সঙ্গ প্রাপ্ত তয়, তখন সেই মন বহিমুখিতা প্রাপ্ত 
হয়। পূর্ব পাঁপ কম্ম যুক্ত যে পাপী পুকষ, সেই পুরুষ যখন হুষ্ট পুকষের সঙ্গ 
প্রাপ্ত হয়, তখনই সেই পাপী পুকষ সেই পাপেব দু খপ ফল অনুভব করে এবং 
্বভাবতঃ দুঃখ রহিত যে ধন্মাত্ম। পুরুষ সেই ধন্মাত্সা যখন দুঃখী পুরুষের সঙ্গ 
প্রাপ্ত হয়, তথন সেই ধন্মাত্সা পুরুষও নানা প্রকার ছঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 
্বভাবতঃ কাম দোষ রাহত যে পুরুষ, “সই পুরুষ, যখন কামী পুরুষের সঙ্গ 
লাঁভ করে, তখন সেই পুক্ষও কাম দোষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । মানুষ চোরের সঙ্গে 
থাকিলে চোর হইয়া থাকে । অস্সরস যুক্ত তেডূল 9 লেবু প্রড়ৃতির দর্শনরূপ 
সঙ্গ হইতে এই পুরুষের মুখের লাল! দ্রখীভৃত হইয়া যায়। আর স্বাভাবিক 
নির্মল যে সূর্য্য ও চন্দ্র, তাহা রানুর সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া রাহুগ্রস্ত হয়; তখন আর 
নির্শলতা থাকে না । স্বভাবতঃ ক্রিয়া-রহিত ষে লৌহ, যখন চুগ্ধক পাষাণের 
সঙ্গ প্রাপ্ত হয়, তখন সেই লৌহ নানাপ্রকাঁর গমন আগমনাদি ক্রিয়া প্রাপ্ত হয়। 
সেইরূপ এই জীব, স্ত্রী পুত্রাি পদার্থের সঙ্গ লাভ করিয়া নানা প্রকার ছুঃখ প্রাপ্ত 
হইয়! থাকে। তাৎপর্য এই ষে, ইহলোকে জড় রূপে প্রসিদ্ধ যে লৌহাদি পদার্থ 
সেই লৌহাদদি জড় পদার্থ ও চুম্বকাদি জড় পদার্থের সঙ্গ বশতঃ বখন নানাপ্রকার 
বিকার প্রাপ্ত হয়, তখন এই চেতন জীব, স্ত্রী পুত্রাদি চেতন পদার্থের সঙ্গ দ্বারা 
নানাপ্রকার বিকার প্রাপ্ত ভইবে, এ বিষয় আর কি বক্তব্য আছে! স্থতরাং 
'অহং মম” অতিমানরূপ স্জ যুক্ত এই শরীর'সর্ধ্ জীবের ছুঃখের কারণ । এই 


কাত্তিক ] আত্মতত্ব। ৩৬৯ 


বিষয়ে আমি যাজ্ঞবন্ধ্যই দৃষ্টান্ত স্থল। কারণ পূর্বে ব্রহ্মচর্য অবস্থায় আমি যাক্ত- 
বন্ধ সর্ধসগ্গ রহিত ছিলাম, স্থতরাং আমার কিছুমারও বিক্ষেপ প্রাপ্তি হয় 
নাই। সেই আমি যাজ্ঞণক্ক্য এখন স্ত্রী পুত্রা'দর নঙ্গ ক'ররা নানাপ্রকার বিক্ষেপ 
প্রাপ্ত হইতেছি। তাহাতে এই জানা যাইতেছে যে এই সঙ্গই পরম €ঃখের 
কারণ। এক্ষণে স্ত্রী পুত্রাদির সঙ্গ বিষয়ে অন্বয় বাতিরেক দ্বারা বিক্ষেপের 
কারণত। নিরূপণ করা বাই.তছে। পুর্বে ব্রহ্মনর্স্য অবস্থায় আমি যাজ্বন্ধ্য 
নিজের শরীর ঝিষ্টার স্তায় মলিন জানিয়। অতান্ত বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম ) 
আর অত্যন্ত ধৈর্যা ধারণ করিয়া! আমি অরণ্যে তপস্য। করিয়ছিলাম। সেই বনে 
স্বর্গের অগ্নর! আপিয়া নানা প্রকার হাব ভাব কটাক্ষ ছারা আমার ধৈর্য্য বিচলিত 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। পরস্ত সেই অপ্নরাদিগের হাব ভাব কটাক্ষ দেখিয়! 
আমর ধৈগ্য বিচলিত হয় নাই । সেই অপ্দরাগণ কিরূপ? তাহারা কামরূপ 
ভারাক্রান্ত হইয়া মন্দ মন্দ গতিতে গমনাগমন করিতেছিল। তাহাদের শরীরের 
স্থগন্ধে কেতকী চম্পকাদি পুষ্পের গন্ধও লজ্জা পায়। তাহাদের শরীরের সোন্দর্যা 
স্বর্ণের পুষ্পকেও পরাঙ্জয় করে এবং পানোন্মস্ত যে স্তন যুগল এবং জঘনস্থান 
তাহা হইতে সমীরণ পরিণ্ধয় বস্ত্র হবণ করিয়া ( উড়াইয়া) লইয়া! ষাইতেছে। 
তাহাদের মুখ মণ্ডল পৌর্ণমাসী চন্দ্রের স্টার আভাযুক্ত, এবং চন্দ্র-সদৃশ উজ্জ্বল যে 
বস্ত্র ও ভূষণ তদ্দাার] তাহাদের শরীর শোভারমান। এরূপ অপ্সরাগণ আপনাদের 
কটাক্ষ দার। আমার ধের্ধ্য নিবুন্তি করিতে সমর্থ হয় নাই। সেই অদ্দরাদিগের 
কঠাক্ষ কিরূপ? ৬সই কটাক্ষ কামী পুরুষাঁদগের ধৈর্ধ্য বিনাশকারী এবং 
তাহাদের সাঁহত সম্ভোগ ইচ্ছারূপ উৎকৃষ্ট অ ভপ্রায় প্রকাশকারী। কিন্ত সেই 
অগ্সরাদিগের মধুর বচন দ্বারাও মামার ধৈর্য নিরুন্তি করিতে পারে নাই। 
তাহাদের বচন কিরূপ? অত্যন্ত কোমপ এবং মন্দ মন্দ হাশ্ত যুক্ত এবং কামী 
পুরুষের মন হওণকারা। তাহাদের বাকোর অর্থ প্রসিদ্ধ এবং অভি প্রার গম্ভীর, 
এবং দ্বতের গ্ভায় কামরূপ অগ্নি প্রজ্ৰবলনক্রী এবং সুদীর্ঘ ললিত স্বর দারা 
উচ্চারিত। এব্প মধু শব্ধ দ্বারা এবং পদ্ছ্য় স্থিত মুপুরাদি ভূষণের নিরস্তর 
শরব দ্বারা দেই অদ্পরাগণ আমার ধৈর্ণা নিরুত্ত কারতে পারে নাই। সেই 
অপ্সরাগণ আপনাদের হস্ত পদাদির অঙ্গ ভঙ্গী করিয়াও আমার ধৈর্য্য নিবৃত্তি 
করিতে পারে নাই । সেই মগ্মরাদিগের অগ কিনূপ? বাযুদ্বারা এবং চলন 
সবার শিথিল ভাব প্রাপ্ত যে ছুকুলাদি বস্ত্র এবং কাধি,। কন্কণ, অঙ্গদ্‌ প্রভৃতি 
ভূষণ দ্বারা সুশাভিত, এবং রোমাঞ্চরূপী কাচুলী বিশিই। অঙ্গ-ভঙ্গী পূর্বক 
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চলন, সুগম শ্রযরূপ ভাব দ্বার! বিহ্বল এবং দ্রুবীভাব প্রাপ্ত মন্তকে সিন্দুর এবং 
নেত্রে অঞ্জন দ্বারা পরিখোভিত। ললাটোপরিস্থিত কুস্কুম চন্?নাদি পদার্থ 
যুক্ত এবং সুগন্ধ পুষ্পদ্ধার! গ্রথিত যে কেশ, সেই কেশ-গ্রন্থি আলুলামিত হওয়াতে 
অত্যন্ত শোভায়মান এবং হাস্ত বার্দত্র গীতা্দি দ্বারা সুশোভিত। এরূপ অপ্পরা- 
দিগের মনোরম অঙ্গভঙ্গী দ্বারাও আমার ধৈর্য্য নিবৃত্তি করিতে পারে নাই। এবং 
সেই অগ্সরাগণ তাহাদের মনোহর স্থান দ্বারাও আমার ধৈর্য্য নিবৃত্তি করিতে 
পারে নাই। সেইস্থান কিরূপ? কোকিলাদি পক্ষীর মধুর শব্ধ দ্বারা কল্লোলিত 
এবং চির বসম্ত খাতু যুক্ত ; মন্দাকিনী গঙ্গার সমীপতা নিবন্ধন অত্যন্ত কোমল 
এবং বালুক! রাশি পরিপূর্ণ এবং দেবতাদিগের দ্বার সেবিত। ইত্যাদি নানা 
প্রকার উপায়ে সেই অপ্গরাগণ আমার ধৈর্য নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, 
পরস্ত সেই অগ্মরাগণের দ্বার! আমার ধৈর্য্য নিবৃত্তি হয় নাই । সেই আমার ধের্ধ্য 
এখন বুদ্ধাবগ্তায় কেবল ভ্রান্তি দারা নষ্ট হইতে আরম হইয়াছে। 

সেই ভ্রান্তি নিরূপণ করা যাইতেছে । এক্ষণে বুদ্ধ'বন্থায় যে সী আমার ধৈর্য্য 
নিবৃত্তি করিগাছিল, সেই স্ত্রীর শরীর আমার শরীর হইতে কিছুমাত্রও ভিন্ন নছে। 
কিন্ত যেরূপ রু!ধর, মাংস, পূর, বিষ্ঠা, মুর, নাড়ী, মঙ্জা, অস্থি ইত্যাদি মলিন 
বস্তর সমষ্টি আমার শরীর, সেইরূপ এই আমার স্ত্রাদিগের শরীর ও রুধির 
মাংসাদি মলিন বস্তর সমঙ্ি নূপ। ন্ুতরাঁং এনপ মলিন স্ত্রীর শরীরকে যদ্দি 
আমি স্থখের সাধন জ্ঞান করি, তাহা কেবল ভ্রান্তি দ্বারা মানিতে হয়। কিন্তা, 
আমি যাজ্ঞবন্থা আগনার শরীরকে বারম্বার মুত্তিক। জলাদি দ্বার! প্রক্ষালন করি, 
তথাপি এই আমার শরীর শুদ্ধ হয়না, কিজসর্বদ! দ্র্ণন্ধ দ্বারা অণ্তগ থাকে 
আর এই স্ত্রীও আমার স্তায় মৃত্তিকা জলাদি ভ্বারা আপনার শরীর সর্ধদ। প্রক্ষালন 
করে না, তবে এই ভ্ত্রীর শরীর কি প্রকারে শুদ্ধ হইবে? ন্ুতরাং এই স্ত্রীর 
শরীর সর্বদাই অশুদ্ধ থাকে। এক্সপ অশুদ্ধ স্ীর শরীরকে যদি সুখের কারণ 
স্বীকার করিয়। থাকি, তাহ! কেবল ভ্রান্তি দ্বারাই শ্ীকার করিয়'ছি। ধিনি 
বিবেকী ও বিরক্ত পুরুষ হইবেন, তিনি আপনার এবং স্ত্রীদিগের শরীরকে সরিদ। 
অশুদ্ধই জানিবেন ইহাতে সন্দেহ কি? 'স্থানাছীজাদুপষ্টস্তান্িধম্পন্ন।নিধনা- 
দপি। কারমাসেচ শৌ5ত্বাৎ পণ্ডিতাহাশ্ুচি পিছুঃ। অর্থ, এই শরীর মাতার 
উদ্দররূপ স্থানে থাকে এবং পিতামাতার শুক্র শোণিত রূপ বীজ হইতে উৎপন্ন 
হয় এবং অন্ন পানাদি রসের পরিণাম। নেত্রাদ্দি নব স্বার হইতে যাহার 
মল নির্গত হয় এবং অগ্ুচির কারণ এবং শ্বভাবতঃ শুদ্ধত্ব রহিত। .এই কারণে 
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বিবেকী মহাক্ম! পুক্ষ এই শরীরকে অগুচি বলিয়া জানে। কিনব যৌবন 
অবস্থ| প্রাপ্ত যেস্ত্রীলোকের পীনোন্নত পয়়োধর যাহাকে খাজ্ঞবন্ধ্য মুনি স্বর্ণ 
কমলের সহিত উপম! দিয়াছেন, দেই স্তন কিরূপ? যেরূপ আমাদিগের কোন 
রোগের বশে হৃদয় দেশে মাংপের গ্রন্থি হয়, সেইরূপ মাংসের গ্রন্থির সমান দেই 
স্্ীলোকের স্তনদ্বয়। এরূপ মা*সের গ্রস্থিঞ্প স্তনে যে আমার সুখের কারণত! 
জ্ঞান হইয়াছে, সেই জ্ঞান ভ্রান্তি মূলক । কিম্বা কেবল স্তন ছাড়িয়া! দিলে স্ত্রীর 
শরীর ও পুরুষের শরীর সমান। আর বান্তবিক বিচার করিয়া দেখিলে এই 
শ্তনদ্বারা ও স্ত্রীলোকের শরীরে বিলক্ষণতা সম্ভব নহে। কারণ পুরুষের কটা 
স্থানের নিম্নভাগে মাংসের গ্রস্থিনূপ যে উপস্থ আছে, সেই ৪পস্থে এবং স্ত্রীর- 
স্তনে কিঞ্চিন্মাত্র৭ প্রভেদ নাই। কিন্তা পুরুষের যে পামুছিদ্র এবং স্ত্রী- 
লোকের যে কোন ছিদ্র এই উভয় ছিদ্র মল বহির্গত হইবার দ্বার । সুতরাং 
এই উভন্ন ছিদ্রেও কিঞ্চিম্মান্ বিলক্ষণতা নাই। স্থতরাং এই সিদ্ধ হইতেছে 
ষে স্ত্রীর শরীরে ছুটা পাযুদ্বার আছে, আর পুরুষের শরীরে একটি পাযুদ্ধার 
আছে। এরূপ স্ত্রীলোকের শরীরে, “এই স্ত্রী আমার সুখের সাধন” এইরপ 
স্থখ-সাধনতা! জ্ঞান যে আমার হইয়াছিল, সেই জ্ঞান প্রাপ্রিক্প। কারণ বিচার 
দৃষ্টি করিয়া দেখিলে এই স্ত্রীর শরীর গ্লানি উৎপত্তি করতঃ বিবেকী পুরুষের 
পশ্চাৎ তাপের কারণ। একব্সপণ ছুঃখের সাধনতা রূপ স্ত্রীর শরীরে, সুখ 
সাধনতা বুদ্ধি ত্র'স্তিবূপই হইতেছে। যেরূপ সর্প ভাব হইতে রহিত রঙজ্ছুতে 
সর্পৃবুদ্ধি ভ্রান্তিপ। কিস্কা! ইহলোকে অবিবেকী পামর পুরুষও অন্ত পুরুষের 
সমীপস্থিত আপনার স্ত্রীর সহিত সম্ভোগ করে না। আর আমি যাজ্বন্থ্য 
সেই স্ত্রী হৃদয় দেশন্থিত যে অন্তর্ধ্যামী আত্মারূপ পুরুষ, তিনি অত্যন্ত সমীপে 
বিদ্কমান থাকিলেও নিলর্জ হইরা স্ত্রীর সহিত সম্ভোগ করিয়াছিলাম । সুতরাং 
সেই পামর পুরুষ অপেক্ষাও আমি বাজ্ঞবন্ধ্য নিকষ্ট। এক্ষণে এই বিষয়ে 
স্বখের কারণ বিগার করা ধাইতেছে। স্ত্রী পুরুষের যে পরম্পর সংযোগ 
সম্বন্ধ, সেই সংযোগ সন্ন্ধ এই জীবের বিষয়-জন্ত সখের কারণ নহে। কিন্তু 
'এই স্ত্রী আমার বিষয় সুখের সাধন” এই প্রকার ষে পুরুষের এবং স্ত্রীর ভান! 
দেই ভাবনাই পেই পুরুষের এবং স্ত্রীর বিধয় সুখের সাধন। কারণ ষর্দি কখনও 
স্ত্রী পুরুষের সংবোগ স্বপ্ধই সেই বিষয় স্থখের কারণ হুইত, তাহ! হইলে 
ন্নেহ পূর্বক আপনার যুবতী মাতাকে আলিঙ্গনকারা যেখুবাপুত এবং গ্েহ 
পূর্ধঙ্ক আপনার দূবা পুত্রুক আলঙনকারিণী যে যুবতী মাত! তাহাদের 
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ছইজনের এই বিষয় সখ হওয়া উচিত। এবং পরম্পর ত্বেষ ভাবাপন্ন যে 
যুবতী স্ত্রী ও ঘুবা পুরুষ, তাহাদের দৈব ষোগে পরম্পর আলিঙ্গন প্রাপ্ত 
হইলেও সেই বিষয়-জন্য সুখ হওয়া উচিত। কিন্তু সেই পুজাদি পুরুষের 
আপনার মাতাদি স্ত্রীর সহিত আলিঙ্গন করিয়া সেইরূপ সুখ প্রাপ্ত হয় ন। 
সুতরাং ইহা! প্রতিপন্ন হহতেছে স্্ী শরীর ও পুরুষ শরীরের পরস্পর সংযোগ 
সম্বন্ধ এই বিষয় সুখের কারণ নহে; কিন্তু পূর্ব কথিত ভাবনাই এই বিষয় 
স্ুথের কারণ। স্ত্রীর শবার, পুকষের শরীর, এবং সেই উভয়ের পরস্পর 
ংযষোগ সম্বন্ধ এই তিনটা সেই বিষগ্ন স্বথের কারণ নহে। যে আম্ম- 
স্বরূপ মানন্দের লেশমাতর আনন্দ দ্বারা ব্রশারদি লোক আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে, এরূপ আনন্দের সমুর্দ। স্বয়ংজ্োতি, আত্মা সর্বদা আনার 
হৃদ্দেশে বিরাজমান রহিয়াছেন, দেই আনন্দস্বরূপ আত্মাকে উপেক্ষা করিয়া 
আমি বাঁজ্ঞবন্ধ্য, যেরূপ ভৃতাবিষ্ট পুরুষ এই ভূমিতে নান! প্রকার নৃত্য 
করে সেইরূপ এই নারীরূপ নরক ভূ'মতে নান! প্রকার নৃত্য করিতেছিলাম । 
কারণ আত্মার্ূপ নিত্য সুণ উপেক্ষা করিয়া, স্ত্রীক্ষপ নরকে যে আমার স্ুথ-বুদ্ধি 
আছে, সেই ম্খ-বুদ্ধি আমার মূর্খতা জানাইতেছে। কারণ ইহলোকে ষে 
পুরুষ উৎকৃষ্ট পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট পদার্থ গ্রহণ করে, সেই পুরুষকে 
সকল লোকে মূর্থ বলে। ইহ লোকে মহান পুকষের যে অবজ্ঞা, সেই 
অবজ্ঞাই সেই মহান্‌ পুরুষের হনন বলিতে হঠবে। আর হুর চত্রমাদকে 
মাঁপনার আজ্ঞাতে নিয়োগকারী যে এই আনন্বস্বরূপ অন্তপামী আত্মা তিনি 
সর্বাপেক্ষা মহান) সেই মহান আত্মীকে আমি যাল্ঞবন্ধ্য বিষয় স্ুথ প্রাপ্তির 
জন্ত উপেক্ষা করিয়! পিয়াছি, এই উপেক্ষার্ূপ অবজ্ঞাই সেই আত্মার হনন 
সন্দেহ নাই। আর আত্মা হত্যাকারীর স্তার পাপাজ্মা ইহলোকে কেহ নাই। 
স্থুতরাং নিজের আত্মাকে হননকারী আমি যাজ্ঞবন্ধয অত্যন্ত পাপাস্মা ! 
ইছলোকে অবিবেকী পামর পুরুষ আনন্স্বরূপ আত্মাকে জানে না, এই 
কারণে সেই পামর পুরুষ স্ত্রী পুত্র ধনাদি পদ্দার্থে আসক্তি করিয়া বহিমুথ হয়। 
কিন্ত আমি যাজ্ঞবঙ্ক্য গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশে আনন্দ-শ্বক্ধপ খ্াত্বাকে 
জানিয়্াও, এই স্ত্রী পুর্রধনাদি পদার্থে আসক্তি করিয়া বহিমু্ধ হইয়াছি। 
সুতরাং আমি ধাক্ঞবন্ধ্য অবিবেকী পামর পুরুষ অপেক্ষাও নিক । ইহলোকে 
বৃদ্ধাবস্থা' প্রাপ্ত যে পামর পুক্ষ, সেই পামর পুরুষ আপনার স্ত্রীকে বৃদ্ধা , 
দেখিক্স!, সেই বৃদ্ধা স্ত্রীকে সন্তোগ করিতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু আমি বাজ্বন্ধ্য 
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এই বুদ্ধ! স্ত্রীর সহিত সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। সুতরাং আমি 
পামর পুরুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ! কিন্বা যে স্ত্রীতে আমার আসক্তি হইতেছে 
সেই স্ত্রীকিরূপ? শুদ্ধ কা্ঠর নায় যাহার শরীর এবং আমার ন্যায় যাহার 
উদর, এবং পুত্রদিগকে স্তন্ত পান করাইয়া যাহার স্তন শুফ হইয়া গিয়াছে। 
পূর্রে হুর্য্য ভগবান যে আমাকে গৃহস্থাশ্রম করিবার আজ্তা দিয়াছিলেন, 
তাহা পুত্র উৎপত্তির জন্য এবং বেদবিগ্ভা সম্প্রদায়ের প্রবৃন্তি উৎপাদনের 
জন্ত আজ্ঞ! করিয়াছিলেন। সেই আঙ্। পরিপূর্ণ হইলে পরও আমি 
বৃথ। কাল অতিবাহিত করিয়াছি । ইহা তাহার আজ্ঞা ছিলনা; আমি যাজ্তবন্ধ্য 
তাহার বিস্তার সম্প্রদায় অনেক প্রবর্থ করিয়াছি । কারণ চারি বেদ প্রচার 
করিতে সমর্থ অনেক ব্রাঙ্দ তো আমার শিষ্য এবং বত ব্রাহ্মণ তে! আমার 
শিষোর শিষা; আরও কত ব্রাঙ্গণ তো! আমার প্রশিষ্যের শিষা। এই 
প্রকার সমস্ত ব্রাহ্মণ মিলিয়ন অনেক কোটি ব্রাঙ্গণ আমার শিষ্য পরম্পরা 
হইয়া গিয়াছে । কিন্তু আমি যাজ্ঞবন্ধয আমার স্ত্রী পুত্রার্দির স্থখের এবং 
ধনের আসক্তি করিয়! এই গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করি নাই । এই সী পুত্র ধনাদির 
বিষয় সকল বিচার করিতে করিতে আমি যাক্ঞবন্ধ্য অত্স্ত জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা 
প্রাপ্ত হইয়াছি, তথাপি আমার চিত্ত এই সংসার হইতে উপরত্ত হইতেছে ন!। 
কিন্তু অগ্ভাবধিও আমার চিত্ত সংসারের পিকে ধাবমান হইতেছে । সুতরাং 
স্ত্রী পুত্র ধনাদি পদার্থের সঙ্গই এই জীবের অনর্থের মূল। স্থতরাং এই সিদ্ধ 
হইতেছে যে স্ত্রী পুত্রবনাদি পদার্থের সঙ্গই আসক্তি ছারা এই জীবের সর্বব 
অনর্থের কারণ। সুতরাং ঘষে ব্যক্তির করামলকের ন্যায় সংশয় বিপর্যয় রহিত 
আত্ম সাক্ষাৎকার হইয়াছে, সেই বিদ্বান পুরুষ ও স্ত্রী পুত্র ধনাদি পদার্থের সঙ্গ 
কথনও করিবেনা ! ইহাদের মধোও স্ত্রীর সঙ্গ কখনও করিবেনা। সেই 
স্ত্রীর মধ্যেও যুবতী হ্বীর সঙ্গ এই পুরুষ কথনও করিবেন । কারণ মরণাস্তর 
পাপী জীবের ষে নরক প্রাণি হয়, সেই নরক স্থাবর । সুতরাং সেই নরক 
ত্যাগ করিলে পর সেই পাপী জীবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসে না। কিন্ত এই 
স্ত্রী ত' ছুই পদ দ্বারা চলিতে সমর্থ, মৃত্িমান নরক । সুতরাং সেই স্ত্রীরূপ 
নরক: ভাগ করিলে পরও এই পৃরুষের পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ আগমন করে। এরূপ 
স্রীবপ ঘোর নরকে বর্দি কথনও সর্ব শান্ত্রবেত্তা বিস্তান পুরুষ পড়ে, তবে 
'সেই বিদ্বান পুরুষও সেই স্ত্রীৰূপ নরক হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে 
সমর্থ হন না। সেই বিদ্বান পুরুষের মধো আমি ধাজ্ঞবন্ধ্যই প্রকষ্ট দৃষ্টান্ত 
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রূপ। সুতরাং যোগার পুরুষেরও স্ত্রীর সঙ্গ প্রযুক্ত অধঃপতন হয়, এই 
যে বার্তা সর্ব শাস্ত্রে কথিত হুইয্লাছে তাহা যথার্থ। যেরূপ ইহলোকে 
গ্রামে লইয়! যাইবার রাস্ত! থাঁকে, সেইক্সপ নরক রূপ গ্রামে লইয়া যাইবার 
জন্ত এই স্ত্রীর শরীররূপ মার্গ আছে। স্রতরাং মোক্ষ প্রাপ্তির জন্ত যে 
আত্মজ্ঞান রূপ মার্গ, সেই মার্গ প্রাপ্তির ইচ্ছ! যে পুরুষ করে, সেই মুমুক্ষ 
এই স্ত্রীবূপ নরকের পথ অবশ্ঠ পরিতাগ করিবে । ইহলোকে যে অধি- 
কারী পুরুষ সংন্তাম আশ্রম রূপ মার্গদ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তি ইচ্ছা! করে, সেই 
অধিকারী পুরুষের সেই সংন্ঠাস রূপ মার্গে এক স্ত্রী হইতেই ভয় থাকে । আর 
সেই স্ত্রী ব্যতিরেকে অন্ত কোন সিংহ, সর্প, চৌর, রাজা, জল, অগ্নি, বিষ, আধি, 
ব্যাধি, দেবতৃত ইত্যাদি কিছু হইতে এই অধিকারী পুরুষের ভয় নাই। তথায় 
সন্ন্যাসীদিগের স্ত্রীলোক হইতে যে ভয় হয়; এ বিষয়ে এই কারণ ষে, বহিমু'থ 
পুরুষের আত্মপাক্ষাৎকার হয় না এই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । সেই বহিমু'খতা যে্প 
স্ত্রীলোকের সংসর্গ হইতে হয়, সেব্ূপ অন্য কোনও পন্দার্থের সংদর্গ হইতে 
হয়না । কারণ যেমন করিয়া! এই স্ত্রীলোকের শ্মরণ করা যায়, সই ম্রণই 
এই পুরুষের চিত্তে কাম উৎপাদন করে। যখন সেই স্ত্রীর ম্রণই এই 
পুরুষের কাম উদ্রেক করে, তখন সেই স্ীর দর্শন হইতে এবং বাক্য হইতে 
এবং স্পর্শ হইতে এই পুরুষের চিত্তে কাম উৎপত্তি হইবে এ বিষয়ে আর 
কি বক্তব্য আছে? সুতরাং আত্মসাক্ষাংকার জন্য যে অধিকারী পুরুষ 
ন্যাপ আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই অধিকারী পুরুষ শরীর যানী মন দ্বারা 
কখনও সেই স্ত্রীর সঙ্গ না করেন। যদি কখন€ এই অধিকারী পুরুষ সংস্তাস 
আশ্রম ধারণ করিয়া স্ত্রীর সঙ্গ করেন, তাহা হইলে যেরূপ অগ্নির সম্বন্ধ হইতে 
ঘ্বত দ্রবীভূত হয়, সেইরূপ এই সংন্যাসীর চিত্বও আপনার ধৈর্য্য পরিত্যাগ 
করি! দ্রবীভাব প্রাপ্ত হইবে ; তদ্বার এই সংন্তাসী মোক্ষ মার্শ হইতে পতিত 
হইবেন । সুতরাং সংস্তাসীগণ দর্ধ প্রকারে স্ত্রীলোকের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন । 
কিন্বা! ইহলোকে প্রসিদ্ধ সর্পাদির বিষ, নিবৃত্তি করিবার জন্য বস্তপি শান্ত 
নানাপ্রকার উপায় কথন করিয়াছেন, তথাপি সেই স্ত্রীরপ মর্পের বিষ 
নিবৃত্তি করিবার একই উপার শাস্ত্রে বপিত হইয়াছে । সেই উপায় এই £-_ 
শরীর দ্বারা সেই স্ত্রীকে স্পর্শ করিবে না, এবং মন দ্বার! সেই স্ত্রীর শ্বরখ 
করিবে না, এবং বাগাদি ইন্ছরিয় দ্বারা সেই স্ত্রীর সহিত সন্ভাষণাদ্ি করিবে মাঁ। , 
এই গ্রকার উপায় ব্যতিয়েকে ক্ন্ত কোনও উপায় এই স্ত্রীযপ লর্পগের বিষ 
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নিবৃত্তি করিতে সমর্থ নহে। সুতরাং আমি যাল্ঞবঙ্ধ্য সংন্তাস আশ্রম গ্রহণ 
করিব। কারণ বাসন! বশতঃই জীবের জন্ম হইয়া থাকে। যেরূপ জাগ্রত 
অবস্তায় যে পদার্থে দৃঢ় বাসনা গ।কিবে, সেই পদার্থ এই পুরুষ স্বপ্রাবস্থায় 
দেখিবে,_সেইরূপ মৃত্যু সময়েও এই পুরুষেব যেরূপ দৃঢ় বাসনা হইবে, সেই 
বাসনা অনুসাঁরেই সেই পুরুষ অন্ত শরীব প্রাপ্ত হইবে । আর সেই অন্ত 
শরীরেও এই জীব পূর্ব জন্মের কাম কোধ লোভ মোহাঁদি সংস্কাররূপ বাঁসন 
মন্ুসারে পুনঃ কাম ক্রোধাদি প্রাপু হইয়া থাকে । সেই কাম ক্রোধাদি 
ংস্কার রূপ বাসনা বশতঃ এই জীব পুনঃ জন্ম প্রাপু হয়। এই প্রকাবে জীব 
স্বী প্রভৃতির সংসর্গ কৰিলে অনেক প্রকার জন্ম প্রাপ্ত হইবে। কিন্বা স্ত্রী 
প্রভৃতির সঙ্গ দ্বারা এই পুরুষের চিন্তে কাম ক্লোধাদি বিকার উৎপন্ন তয়। 
আর দেই কাম ক্রোধাদি বিকার প্রযুক্ত এই পুরুষের চিত্ত অশুদ্ধ ভাব প্রাপ্ত 
হয়। আর সেই অশুদ্ধ চিত্তে আত্মজ্ঞান পুর্বে উৎপন্ন হইলে ৪, শিখিল 
হয়া যায়। তাৎপব্ট এই যে, আন্মজ্ঞান? পুর্বে উৎপন্ন হইলে যখন অশুদ্ধ 
চিত্ত শিখিল হইয়া যায়, তথন সেই অশ্ুন্ধ চিত্তে নবীন জ্ঞান উৎপত্তির কি 
আশ] আছে? সুতরাং এই পিন্ধ হহতেছে যে স্ত্রীপুঠাদি পদার্থের সঙ্গ প্রযুক্ত 
এইট পুরুষে কাম ক্রোধাদি ধিকাব উত্পদ ভয়। দেই কাম ক্রোধাদি 
বিকার দ্বারা এহ পুরুষ ব্রহ্গ জ্ঞান হইতে এবং কম্ম উপাসনাবূপ ছুই মার্স, 
হইতে ভু তইয়! বাবন্থার কীট পত্ঙ্গাদি শবার পাপ্িৰপ এবং নরক প্রাপ্তিরূপ 
তৃতীয় ্ প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার স্ত্রী সঙ্গ হইতে পুকষ কোটা কল্প পর্য্যস্ত 
নানা প্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হয় । কিন্বা বেরূপ এই পবষ স্্ীসঙ্গ ৭শতঃ কামাদি 
উৎপত্তি দ্বারা অনেক জন্ম ছুঃখ প্রাপূ হয়, সেইরূপ বিগ্তাসক্ত ক!মী পুরুষের 
সঙ্গ হইতেও এই জীব সেই প্রকার দ্রঃথ পাইয়া থাকে । কারণ সেই বিষয়াসক্ত 
কামী পুরুষ সর্বদা স্ত্রী সম্বপ্ধীক্ষ কামেবই বর্ণনা করে। সেই কামী পুরুষের 
বচন হইতে সেই পুরুষের অবশ্তই স্ত্রীকাম স্মরণ রূপ জ্ঞান হইবে, এবং সেই 
স্ররণ দ্ধার! সেই স্ত্রীরূপ অগ্কি সেই পুরুষের চিত্তকে অবশ্ত দগ্ধ করিবে। সেই 
দগ্ধ চিত্তে আম্মার বিচার হইতে পারে না । 

হে শিষ্য! এই প্রকার স্ত্রী প্রভৃতি পদ্দার্থের সঙ্গ বিষয় নানাপ্রকার 
দোষ বিচার করিয়া! যাজ্ঞবন্ক্য মুনি স্ত্রীপুত্র ধনাদি পদার্থের সঙ্গ পরিত্যাগ 
করিবার জন্য সংগ্কাস আশ্রম গ্রহণ করিতে দৃঢ় স্বল্প করিলেন। পরস্থ 
যাজ্বন্ক্য মুনি অত্যন্ত কপালু। তিনি ভাৰিলেন স্ত্রীদিগের সহিত বন্কাল 


৩৭৬ 


পন্থা! | 


[ নবপর্ধযায়, ১৩২ 


রৃভিয়াছি। সুতরাং শাস্ত্রের রীঙি অনুদারে এই স্ত্রাগণ আমার মিত্র স্বরূপ । 


স্থতরাং এই স্ত্রীদিগের উপর আমার উপকার করা উচিত। 


কাত্যানবনীর 


ব্রহ্মবিদ্ভার অধিকার নাই । সুতরাং উহার জাবনোপায়ের বন্দোবস্ত করিলেই 
হইবে। আর আমার মৈত্রেয়ী নামক যে অন্তন্ত্রী সেই মৈত্রেয়ী সংসারের 


জন্ম মরণাদি ছুঃখ দেখিয়া সব্ব্দা শোকাতুরা থকেন। 
আর এই মৈত্রেয়ী যৌবন অবস্থাতেও 
এই মৈত্রে্মীর নিজের শরীগের উপর, 


সব্বর্দা মোক্ষ অন্ভিলাষ করেন। 
কামাদ বিকার প্রাপ্ত হন নাহই। 


কিন্বা পতি পুত্রাির পর কিছুমাত্রও স্নেহ নাচ । 


এবং এই মৈত্রেয়ী 


(কিন্ত পতিব্রত। স্ত্রীর 


পতিসেবা শাস্ত্রে লিখিত আছে এবং তাহাই পতিব্রতার স্ত্রীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম, 


এজন্ত পাত সেবায় রত থাকেন। 
স্থতরাং এই মৈত্রী ব্রহ্মবিষ্ঠার অধিকারিণ! 
ব্রহ্মবিষ্ঠার উপদেশ দিয়া পশ্চাৎ আ'ম সন্র্যাস গ্রঞণ কাগব। 


মোক্ষ ] 


তোমায় ছাড়িয়ে প্রভো ! 
পেয়েছি অনেক ব্যথা । 
সকলি হেরেছ তুমি, 
গাথিয়ে করম-গাথা ॥ 
অশ্র-ঞ্লে ভেসে ভেসে, 
বিষাদে কেটেছে দিন। 
শোকে হুঃথে পড়ে হায় ! 
পরাণ হয়েছে ক্ষীণ ॥ 
অন্থতাপ-দাবানল, 
এ ন্ধর্দি করেছে ছাই। 
এৰে প্রভো ! বুঝিলাষ, 
তোমা বিনে গতি নাই ॥ 


ধনাদতে৪ হনি অত্যন্ত নিস্পৃহ। 


স্থতরাং এহ মৈত্রয়্ীকে প্রথমে 
( ক্রমশঃ) 
শহেমচন্দ্র মিত্র, ( ৮কাশীধাম )। 


তোমায় ছাড়িয়ে । 


দিয়েছিলে আশীব্বাদ, 

করেছি সম্ভোগ কত। 
হাতে স্বর্গ দিয়েছিলে, 

করে যত্ধ নানা মত ॥ 
উপেক্ষিয়ে মোহে হায়! 

ফেলেছিন্থ সবি দুরে । 
সংশয় (নরাশ. মোরে, 

করেছিল তব ঘুরে ॥ 
আবার দিয়েছ যদি, 

স্কপা-হস্ত প্রস্থারিয়ে। 
নিয়োনাকো। পিতঃ! আর, 

দীন শুতে ফাকি দয়ে॥ 


কান্তিক অদৃষ্থা । ৩৭৭ 


ফেলিওনা মোহে কভু, বঞ্চিতে অধম সুতি) 
এই দাসে--অভাজনে । দীন সেবক-'রঞ্নে*” ॥ 
শ্রীরমণীরঞ্জন সেনগুণ্ড । 
মোক্ষ ] অদৃশ্য । 


কে তুমি আমার আড়ালে বাস কর্চ? তোমাকে চখে দেখতে পাচ্ছিনা 
বটে, কিন্তু প্রাণে বেশ অনুভব করচি। কায়া দেখতে পাচ্চিনা, কিন্তু ছায়া তো' 
লুকাতে পার্চ নাঁ। গগে! চতুর, কে ভুমি? কে আমার সঙ্গে এরূপ রহপ্ত 
আরম্ত করেছ ? যখনি নীলাম্বরে অগণা নক্ষত্র চিক্মিক করে উঠে, চঙ্ছিম! 
কথন একটু মেঘের মাঝে লুকাইয়া থাকে_-আবার হাসিতে হাসিতে তখনি 
বাহির হয়, সেওকি মেঘের সঙ্গে তোমার মত লুকোচুরি থেলে? অগণ্য 
নক্ষত্রের দৃষ্টিকে ফাকি দিয়ে কোথায় স লুকায়? তুমিও তেমনি সমস্ত হৃদয়ের 
মাৰখানে থাকিয়া সমস্ত জদম্বকে ক্রণাকি দিয়! বেশ বেড়াইন্না বেড়াইতেছ 
তো? সুষ্যের পথমোদষের সঙ্গে সঙ্গে পুর্বগগন খন সিন্দুররাগে রঞ্জিত হয়ে 
উঠে, সাগরের সুনীল জলরাশির বিক্ষোভিত তরঙ্ক হইতে কেমন একখানি 
অপূর্ব ছবি ফুটটিযা টঠে--মনে হয় ঠিক এই ছ্ছবিখানিকে লইয়া কে যেন খেলা 
কর্চে। নব প্রভাতের আগমন বার্তা জানাবার জন্য কিছু আগেই চঞ্চলা উষা 
নাচিতে নাচিতে ভাদিতে হাসিতে কোন্‌ অগ্ককারের অর্শ্ত গৃহ হ'তে বাছির 
হুইয়া আসিম্লাছে ১-তাহাব সে হাসিতে কত যুখি, ধাতি, মন্লিকা, মালতী, 
সেফালিক? ফুটিয়। উঠিল ;-_মুছু গন্ধবহ তাহাদের শাত্র হইতে গন্গ হরণ করিয়া 
উধাঁর গাত্র বস্ত্রে মাখাইয়। দিয়! চলিয়া গেল ;-_দিগাঙ্গনারা উষার সমস্ত গান্রে 
কুসুম জুরভির সুবাস পাইয়া হাসিয়া উঠিল ;--কুঞ্জবনে কোকিলের কাহার 
সাড়া” পাইয়া পঞ্চম সুরে গান ধরিয়া বসিল; সমস্ত প্রকৃতির মধ্য একটা 
আনন্দের আোত বহিয়! গেল! এ আনন্দ কার? এন প্রকাশ কার? কা'কে 
দেখে সকালর এত আনন্দ? এইবার তে' বরা পড়েছ। আর লুকিয়ে লুকিয়ে 
রং তামাসা করিলে চলিবে না! আচ্ছা তোমার এঁক আনন্দ! পটাস্তরাল 
হ'তে একি তোমার কৌতুক ” আমাকে রাজার সাজে সাঁজাও, কখন ভিথারীর 
বেশ পরাও, এ ত্বোমার কি মামোদ! আম এত ক্ষুদ্র তবুও আমার সঙ্গে 


৩৭৮ পন্থা! । [ নবপর্ষ্যায়, ১৩২১ 


খেলতে, তামাসা করতে তোমার সম্ত্রমের কোন হানি হয় না? তবেকিতুমি 
প্রোঢুও নর, বিজ্ঞও নয় _একটি ছোট্ট ছেলের মত? তা বই কি! কতদিন ধরে 
দেখচি, কত কাল কেটে গেল তবু তোমার ছেলেমান্থষি ঘুচিল কৈ? আমি 
দেখতে দেখতে বড় হলাম বুদ্ধ হ,লাম,আবার এই জীর্ণ হতে বসেছি--কে 
তুমি অপরূপ কিশোর-_-অপূর্ব লৌন্দর্যাশালী পুরুষ, শীতগন্ধ ভরা--আমার 
হদয়-কুঞ্জে বসিয়া বসিয়া কত স্থরই ভীাজিতেছ-_-কত খেলাই খেলিতেছ ? 
গো তুমি কি তোমার খেলা কখন বন্ধ করিবে না? 
আচ্ছ! যদ্দি এত খেল.তেই ভালবাস, এত আড়ালে আড়ালে থাক কেন? 
কখন সম্পূর্ণ অবয়বট! তোমার দেখ?” পেলাম না । কখন পৃষ্ঠখানি, কথন 
লম্বিত বেণীটি, কখন হাতখানি কখন চিষ্ট ক সুবটি, কখন পাদপদ্বের লাল 
আভাটুকু, কখন নয়ন কোণে হাপির বেখাটি, কথন বিহ্যতের মত সুন্দর মুখ শ্রীটি 
ফুটিয়া উঠে )--ফুটিয়া তুমি যে আন এইটুকু বুঝাহয়া আবার অধৃশ্য গৃহে সরিয়া 
পড়। চক্ষু তোমাকে দেখবে বলে তাকিয়ে তাকিয়ে অন্ধ হয়ে গেল) কর্ণ তোমার 
কথা শুন্বার আশায় স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করতে কর্‌্তে বধির হয়ে গেল; অঙ্গ 
তোমার পরশ লাগিয়া চিরজীবন কাদিয়! কাঁদিয়া! বিবশ হইয়া গেল। হে চঞ্চল! 
হে ছুরস্ত! তবু তো তুমি ধরা দিলে না? 
ধর! দ্িবেই না, এই কি তোমার নিরূম ? আমি চিবদিন চখের গলে বক্ষ 
তাসাইব, আর তুমি আড়ালে বসিয়া বাণী বাজাইবে, ইহাই কি খুব সঙ্গত ? 
আমি বর্দি তোমার ধবা পাবার অযোগাই হই, ভুমি যদি খুব বড়ই হও-_-মসীম 
অনস্তই হও, আর আমার মনোবুদ্ধর অগোচর হও তবে তোমার রূপ কেন 
প্রকাশ করলে ? কেন তোমার জন্ত মনের মধ্যে এত ব্াযাকুলত!] গেঁথে দিলে? 
আমি মনে করেছিলাম, মি সুর্যের চেয়েও কত বড়। ক স্থুর্যা, আকাশের 
গায়ে নক্ষত্রের মত, তোমার মধো ঝিকৃণ্মক কর্চে তুমি এতই বড়!! আর 
আমি--বে পৃশিবা সুর্যের কাছে একটি নগণা পদার্থ বলে ভয়--আমি সেই 
পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্রতম অংশে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র একট জীব মাব্র, সমুদ্ধারে 
একটি বালুক1 কণার মত; তুমি কি তা'রকিছু খবর রাখ? এই যে দেশের 
সম্রাট ধিনি, তিনি ষ্ঠার কট! প্রঞ্জাকেই চেনেন এবং তাঁহাদের ব্যক্তিগত সুখ 
হঃখে তার কি-ই বা আসিয়। যায় । আমি ভাবতাম তুমিও ঠিক সেই রকম! 
তাতে এই একটু আনন্দ হতো যে তোমার দৃষ্টির বছিত্ূতি হয়ে এক রকম ভালই 
হয়েছে; মনের যাথুস হা কর্ব-কাগাকেও নমীহ করতে হবেনা । তুমি 
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আপনার মহিমার মধ্যে বিরাজ কর্ছ, আমি আপনার ক্ুত্্রত্ব লইয়! এক 
কোণে পড়িয়া মাছি। কিন্তু একি অদ্ভূত লীলা তোমার! আঁমি যে এত ক্ষুদ্র 
আর এই ধে বালুকাকণা কত ক্ষুদ্রতম--তুমি কাহাকেও বাদ দাও নাই? 
সকলের সঙ্গেই স্থপরিচিত হয়ে আছ! এত ক্ষুত্রের নিকটেও আপনার পূর্ণতা 
লইয়া সর্ধদ| বিরাজমান ! দীন বলিয়া দ্বণা কর নাই! এত ক্ষুদ্রকে লইয়াও 
সমানের মত ব্যবহার করিতেছ 1__“সখা” বলিয়া ডাকিতেছ ? 

আমি ভাবতাম তুমি বিখ্ব জুডে অনস্ত অসীম হয়ে পড়ে আছ ;--আমার 
মতন লোক ডাকলে কি আর তোমার সাড়। পাবে? হরি! হরি! এইষে 
না ডাকতেই এসে উপস্থিত! আমি পাশ কাটাতে চাই, আমি ছাঁড়তে 
চাই,তুমি ষে ছাড়চ না! একি তোমার অপুর্ব বাবস্থা । আমি ভাবতাম 
আমার আবার তমি থবর রাখছ? তা'তে একরকম নিশ্চিন্ত ছিলাম না 
যেতানন্ন। এখন একি দেখচি, তুমি আমার সব খবর রাখ, আমার মনের-- 
আমার ঘরের কোন কথাই জান্তে োমার বাকী নাই! আচ্ছা এত বড় ছিলে 
--এত ছোট হয়ে এলে কি করে? অবশ্ঠই ছোট হয়েছ-_তা না হলে আমার 
কাছেথাক কি করে? “সর্ষের মধ্যে” না হয়ে সর্বব্যাপী” যে তুমি--আবার 
এইশরীরের প্রত্যেক ক্ষুদ্র অংশে সেই বোধরূপে তুমি! ওছে আমার রসরাজ 
রমিক শেখর প্রেমময়--একি তোমার লীল', নাথ? হাগো এহ কি তোমার 
মায়া? আমি তোমার পানে তাকাবে না বল্লেকি হবে-_তুমি যে ভুলতে 
দাও না! আগামি তোমা পাণে তাকাবো না বল্লে কি হবে_ তুমি যে আখির 
দৃষ্টিকে কেড়ে নাও? আচ্ছা এত নগণা এত ক্ষুদ্র আমি, আমাকে নিয়ে তোমায় 
এ রহস্ত কেন? 

কি করে এ কথা প্রাণকে বুঝাব-_কি করে এ কথা বিশ্বাস কর”ব, থে তুমি 
ও আমাকে চাও ? কিন্তু এ ষে প্রত্যক্ষ দেখছ আমাকে তুমি এক মুন্র্ত ছেড়ে 
নাই-মআমার সমস্ত চিন্তা, কম্ম, সবই তুমি জান--কিছুতেই তোমাকে ফাকি 
দেওয়া চলে না !! 

হে মারাবী ! একবার তোমার গাত্রবাঁস-খানি উন্মোচন কর--মুখের ঘোমট! 
থানি সরাইন্সা দাও-আমি তোমার নিরাবরণ মুখ শ্রী জন্মের মত একবার 
দেখিয়া লই ! 

হে পাগল! আমার এ কথাটি শুনিবে তো? রক্ত-কমপ-রাগ-রঞ্জিত 
তোমার গ1 হুখানির ছায়া আর একবার আমাকে দেখাবে কি? তেমনি করে 
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সখা! তোমার পরশমণি বাকা নয়নে আর একটাবারকি চাছিবে? আমার 
নয়ন ভুলানো, হৃদয় জুড়ানো, তোমার মোহন মৃরতি আরু কতকাল লুকাইয়া 
রাখিবে? একবার চকিতের মত এস,--একবার হৃদয়ে হৃদয় পরশ করিয়া 
আপনাতে আপনি ভুলিয়া যাই !! উন্মাদ 


ধর্ম] বি্ভাবিলাস । 


(পূর্ব প্রকাশিতের পর।) 
অধ্যাপক সমাজো বষম 'নমাই-আতঙ্ক জন্মিয়াছে। পড়াইতে পড়াইতে 
নিমায়ের নাম শুনিতেই তাহাদের বুদ্ধি আগুন হইয়া যায়, স্থপঠিত বিদ্যা ভুল 
হইয়া যায়। কেবল পশার বজায় রাখিবার জন্য মুখে নিমায়ের নিন্দা করেন, 
কিন্ত সকলেই মনে মনে বলেন,__ 
এতাদৃশ পাণ্ডিতা কি মন্ুষ্যের হয় । 
প্রাকৃত মনুষ্য কত এ পুরুষ নয় ॥ 
উদ্ধত নিমায়ের ফাকি জিজ্ঞাসার ভয়ে বেচারিদের পথ ঘাট একরুপ বন্ধ 
হইয়া] গিয়াছে । স্বপ্নেও কেহ আর নিমায়ের ছায়! মাঁড়ান না; কিন্তু কি মুস্কিল! 
নিমাই পণ্ডিত শিষামগুলী লইর! এ ৬গঙ্গাতীরেই যে তানা দিয়া থাকেন । 
গঙ্গান্মান না করিয়াও ত' উপায় নাই ; অথচ গঙ্গাতীরে গেলেই নিমায়ের হাতে 
পড়িতে হইবে । আবার পণ্ডিতের চেহারা! দেখিলেই বাঙ্গ শ্বরে নিমাই বপিতে 
থাকেন, “কলিতে পণ্ডিতের ত” অভাব নাই, বড় বড় লেক্গটীরও অভাব নাই; 
ধাহার সন্ধিমাত্র জ্ঞান নাই তিনিও একজন বি্ভাবাণীশ।” 
প্রভু কহে সন্ধিকাঁধা নাহিক যাহার । 
কলিষুগে ভট্টাচার্য পদবী তাহার | 
হেনজন দেখি ফাঁকি বলুক আমার। 
তবে জানি ভট্ট মিশ্র পদবী তা্ভার | 
একধপ বাকাবাণে পণ্ডিতেরা একে বারে জর জর হইয়া উঠিলেন। 
লজ্জিত পণ্ডিতগণের বিশেষ অন্তর্জাল! আরম্ভ হইল । তাহার ভগ্ক টি সর্পের 
স্টার গর্জন করিতে লাগিলেন ও বিষ উর্গীরণ করিতে লাগিলেন ; সহম্্ মুখে 
নিমাইয়ের নিন্দা করিতেছেন। কেহ বলিলেন নিমাইয়ের পাপ্ডিতা খুব গম্ভীর 
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নহে, তবে চতুরতা বুদ্ধি খুব গ্রথর। অপর মাৎসধ্যপুর্ণ পাঁওত বলিপেন,“বৃদ্ধিই 
বা এমন কি বেশী--তা নয়, তবে উহ্যার নিশ্চয় কোন সিদ্ধি জানা আছে; 
উহাতেই দেখিতেছি অগের বুদ্ধি জড় হইয়া বায় 1” তৃতীয় তর্কবাগীশ বলিলেন, 
“সিদ্ধি অমনি মুখের কথা কিনা) যোল বছরের ছেলে উহার আবার কি সিদ্ধি 
হইবে? সে সব কিছু নব, তবে তোমরা জান না ছোট বেল। থেকে নিমাই 
দেবপুষ্ট বটে, তাহাকে হারাইতে হইলে দেব শক্তির প্রয়োজন ।” ভিন চারিজন 
একেবারে শিখা নাড়িয়া বণিগা উঠিপেন, দে সব আমরা কিছুই মানিনা, 
নিমাইকে বেশ বুঝ! গিয়াছে উঠার শাস্ত্র বিদ্বা বই কাকি, ফাঁকি বই তার আর 
কিছুই পুজি নাই) এ উপরের চটকৃটা কোন বকমে ভেদ করতে পারলে দেখতে 
পাবে, নিমাই একেবারে গো রাখাল। তখন ষুক্তি স্থির হইল একবার উহাকে 
সপ্তরথীতে ঘেরিতে হইঘে, উহার সহিত একজনে লড়িয়া কিছু কর! যাইবে না। 
গঙ্জাতীরে সতর্কিত ভাবে নিমাইকে আক্রমণ করা হইবে বৃক্কি স্থির হইল। 
নিমাই বিদ্যাসাগর | 
পাঠক ! অহ দেখ তোমাদের নিমাই পণ্ডিত শিষা পরিবেিত হইয়া স্থরধুনী- 

সৈকতে চাদ্দের বাজার মিলাইয়া বসিম্না আছেন। সে অপবূপ রূপ-মাধুরী 
দেখিয়া কৰি শ্রীবুন্দাবন দাস মহা বিপদে ঠেকিয়াছেন; কোন উপম! পাইতেছেন 
না, ছটুফটি ও যাইতেছে না। 

কোটিমুখে সেই শোভা না পারি কহিতে। 

উপমাও তার নাহি দেখি প্রিজগতে ॥ 
প্রথমে চাদ মুখ দেখিয়্াই গগণ চন্দ্রের কথ! মনে উঠিল; কিস্তু তাহা সকলম্ক, 
আবার হাস বৃদ্ধি আছে । তাহার গৌরচন্ত্র ষে অকলঙ্ক নিত পুর্ণ । তারপরে 
অপরূপ বপশ্রী দেখিয়াহু কামদেবের কথা মনে হইল। তাহা ও একেবারেই 
বর্জিত; সে নাম মনে হইলে চিত্তের বিকার জন্মে ভব বন্ধন বদ্ধিত হয়; আর 
গৌর হরিনামে চিত্বের প্রসাদ জন্মে সর্বস্ব ক্ষয় হয়। শেষে গুণের কথা মনে খুব 
জাল, ভাবিলেন সাক্ষাৎ দেবগুরু বৃহস্পতি ; কিন্তু তাহাও হইল না। তিনি হে 
পক্ষপাতির দোষে ছুষ্ট। তিনি দেবের সহায়, দৈত্োর বিপক্ষ আমাদের নিমাই 
পণ্ডিত যে সবার সহায়, জগতের হিত-কর্তা, জগদৃগুরু | ত্রিভুবন ঘুরিয়! অবশেষে 
বৃন্দাবন দাস শ্রীবৃন্দাবনে যাইক্জা তবে নিবৃত্ত হলেন; বলিলেন-__ 

কালিন্দীর তীরে যেন শ্রীনন্দ কুমার । 

গোপ বৃন্দ মধ্যে বসি করেন বিহ্বার ॥ 


৩৮২ পন্থা । [ নবপধ্্যায়, ১৩২১ 


কিন্তু অন্ত কবি ইহাতে সন্ত্ট না হইয়া বলিয়াছেন,-_ 

আমার গে*রাঙ্গের তুলনা গৌরাঙ্গে রহিল, অতুলন গৌর কিশোর ॥ 
পরচ্ছন্ প্রস্ুর রূপে গঙ্গাতীর আলে করিয়া আছেন। কিন্তু নিমায়ের মুখে 'কৃষ্ণ 
বিষু কিছুই নাই; কেবল পাগ্ডিত্যের গরিমা বাহির হইতেছে, 


আম! প্রবোধিতে পারে হেন শক্তি কার । 


এ হেন অহঙ্কার বাকা নবদ্বীপে কেহ কখন বলিতে পারেন নাহ ; পারিবে 
বলিয়াও কেহ ভাবে নাই। এই গর্ব-বাক্য পঙ্িতদের মন্মে বাণের হ্যায় 
বিধিতেছে। আজ বিস্তাবাগীশের সব দল পাঞঙ্াইয়া আপগিয়াছেন, পথিমধ্যে 
অনেকেই খুব লক্ষ বন্ফ দ্রিতেছিলেন; এখন ইমুর্ডি দেখিতেই সকলের মাথা 
হেট হইয়া! আমিতেছে, আর সকলেই পিছাইতেছেন। কাচপোকা দেখিলে 
তেলাপোকার যেরূপ হুর্গতি হয়, পপ্ডিতদের তাহাই হল । 


হেন কে সাধ্বস জন্মে প্রভৃকে দেখিয়া । 
সবেই করেন ভকদিকে নম্র হৈয়া ॥ 


সাহসে ভর করিয়া কোন রকমে তাহারা আসে পাশে বসিলেন; কিন্তু প্রস্থ 
করিবেন কি? তাহারা বিভিন্ন শাস্ত্রের অগাধ পাগ্ত নিমাইকে ঠকাইবার, জন্য 
বাছিয়া বাছিগ্না, বেদ বেদান্ত, সাংখ্য পাতঞ্জল, কাব্য অলঙ্কার, হইতে ষে সমস্ত 
কুট প্রশ্ন মুখে করিয়া আসিয়াছিলেন, নিমাই তাহাদের প্রাত কটাক্ষ করিয়া 
সেইগুলি লইয়া ভোজবাজি আরম্ভ করিয়াছেন : শান্ত্র-যুক্তি দিয়! একবার খণ্ডন 
করিতেছেন, আবার অন্তরকমে স্থাপনা করিতেছেন-__ 


অধ্যাপক প্রতি সব কটাক্ষ করিয়া । 

ব্যাধ্যা করে প্রভূ গঙ্গাসমীপে বসিয়া ॥ 

হয়” ব্যাখ্যা 'নয়” করে, নিয়া করে হয়? । 
সকল খণ্ডিয়৷ শেষে সকল স্থাঁপয় ॥ ১৮ ভাঃ 


দ্বেখির শুনিয়া বিদ্যাবাগীশের একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছেন ) না যুঝিতেই 
নিরস্ত্র নির্জিত! তখন বোকা তইয়! মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছেন । জের 
হারুয়! রাখাল বালকের মত 

“খেলায় হারিয়া তখন পলাইতে চায়” 
একজন বলিলেন, “কেমন দেখিলেত দেবদুষ্ট কি না? 

কেহ বলে “এত তেজ ঝ্রাক্ধণের নহে” । ২৮ তাঃ 


কাস্তিক ] বিদ্যাবিলাস । ৩৮৩ 


অন্ত জন বলিতেছেন, “ঠিক বলেছ ভারা; বড়! যে কেশ নয়. সাক্ষাৎ বিষুঃ 

“কেহ বলে এ ব্রাহ্মণ বিষু অংশ হয়” চৈ শাঃ 
অংশ; যাহারা 'কেট বিষ্ট। মানেন না তাহার! বলিলেন "শাস্ত্রে মেবিপ্র রাজ। 
হইবাঁর কথা আছে, নিশ্চয় সেই এই রাজ-চক্রবন্টী পুরুষ ।, 

কেহ বলে বিগ্ররাজা হইবেক গোঁড়ে। 

সেই এই, হেন বুঝি, কখানো৷ না নড়ে | 
সর্বশা্ত্রে নিমায়ের অসাধারণ পাগিন্তা, তৎসদন্ধে আর কোন মতভেদ রিল না। 
একবাক্যে পণ্ডিতেরা সকলেই স্বীকার করিলেন ননাই পিগ্ভানাগর। 
তাহাদের জ্ঞান গরিম! ঘুচিয়া গেল; মন্রমুক্ষেত মত) সাক্ষাৎৎ ব্স্পতি জ্ঞানে, 
সকলে নিমায়ের চরণে বিলুষ্ঠিত হইলেন 

পরম পণ্ডিত জ্ঞান হইল সবার । 

সবেই করেন তখন মন্ত্র অপার ॥ 

পাওত দেখরে বুচষ্পর্তির সমান । 

বুদ্ধ আদ পাদপন্মে করছে প্রণাম ॥ 
পড়ুয়ার ঝাকে এ সংবাদ পৌছিতে5 পরদিনই সমগ্র নবদ্বীপ ছাইয়া পড়িল । 
নিমাই বিস্যাসাগরের জয়ধ্বনি পড়িয়া! গেল 

“জয় জয় অধ্াংপক্গ শিঃবারুহ্র বিপ্ররাজ 1৮ চৈভাঃ 
নিমাই পগ্ডতের বিগ্তার গরবে নদেবাসী সকলেই আনন্দিত । কেবল ভক্ত, 
বৃন্দের হরিষে বিষাদ । মহাদান্তিক, কষ্ণ-বঠিম্ুখ, পুতগুলার গর্ব খর্ব ভঈ- 
হইয়াছে, ইহাতে .আনন্দ, কন্ নিখাযষের সুখও ৩ কচ নাম শুনেন নাই, 
তাহাই পরম বিধাদ। তা'£ ষ্টাভার। হর্ষে ও ক্ষোভে বলিঃলন- 

মন্ধধোর এমত পাণ্তি তা দেখি নাঞ্ি 

কুষ্জ না ভজেন সবে এই "£থ গাই ॥ 

কেহে বল হেনরূপ হেন বিদ্তা যার। 

না ভজিলে কুষ্ণ নাহি কোন টপকাব ॥ 


শীবন্দাবন দাদ ঠাকুর বগিলেন, প্রচ্ছন্ন গতর পাতিতপাবন লীলার প্রথম অধ্ায় 
হইয়া! গেল। 

হ্কেন মতে 1বগ্যারসে শ্ীগৌরাঙগ নাথ । 

বৈমেন সবার করি বিস্কা-গর্বপাত ॥ চৈঃ ভাঃ 


৩৮৪ পন্থা! । [ নবপর্্যায়, ১৩২১ 
রি 


নবদ্বাপের বিপদ | 


এই সমস্ব নবদ্বীপ পণ্ডিত মাজে আব এক মহা! আতঙ্ক, আসিয়া উপস্থিত 

হইল। এতদিন নিমায়ের কাছে হারিলেও তবু নবন্বীপের গৌরব নষ্ট হয় নাই; 
কিন্ত এইবার বুঝি তাহাও যায়। হাঙী ঘোড়া, লোক লস্কর, লইয়া দিপ্বিজয়ী 
কেশব কাশ্মিপী নবদ্বীপে আসিয়, থানা করিলেন । ঢারিদিকে মহা হৈ চৈ পড়ি! 
গেল । নরশ্বঠীর সাক্ষাৎ বরপুত্র, মহা শক্তিধর, কেহ বলিতেছে মহ তান্ত্রিক 
সিদ্ধ পুক্ষ, মন্ত্রবলে সপস্বতী'ক বশীভূত করিয়াছেন। তাহার ললাটের ফোঁটা 
দেখিলেই প্রতিত্বন্দীর সব বুদ্ধি জড় হইগা ধায়। মৎস সমাজে বুহদাকার মহাশৈল 
অতর্কিত ভাবে প্রবেশ করিলে, যেখন চারাদকে হুড়াহুড়ি ছুটাছুটি পড়িয়া যায়) 
নবন্ধীপ্র বি্ুৎ-দমাজে পড়,য়াদলের মধো একটা ভয়ানক ছুটাছুটি ও বকাবকি 
পড়িয়া গিন্নাছে। পণ্ডিত মগ্ুশার জাহার |নদ্রা শেষ হইয়া গিয়াছে। 
তাহাদের অনেকের শব্ঃপাড়। প্রবল ১ইয়াছে, অনেকের শৃল বেদনা ঘন ঘন 
জাগাহতেছে, কাজেই পাঠ শেষ দস তাহার! অণঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন। 
নবন্বীপের অনা।দ কালের অথওড প্রাতপাত্ত বুঝি এইবার ভাাসক্। গেণ। 

পরম সমুদ্ধ অশ্ব গজধুন্ত' ভই | 

সব! ঞ্জিন নধদ্বীপে গেলা দিখ্িজরা ॥ 

প্রতি ঘরে ঘর প্রতি পণ্ডিত সভায়। 

মহ! ধ্বনি উপজিল সর্ব নদীয়া ॥ 


এমন দিগ গজ পণ্িত কেহ কখন দেখে নাই । নবগীপের মধাথানে দিখ্বিজয়ীর 
তা পড়িকাছে, তাহাতে জ্বল অক্ষরে লিখত রহিয়াছে, 


“দিপ্বিঞ্জয়ী আপনার প্রতিদ্ন্দী চায়। 
নতে জয় পত্র মাগে পাণ্ডত সভায়”? ॥ 


জয়-ডঙ্কা অনবরত খারজতেছে ; আর নাঁকব এ বলিয়! অবিরাম ফুকৃরাই- 
তেছে। পথে ঘাটে বড় আর সে মহা দাস্তিক পণ্ডিত মূর্তি দেখিবার যো নাই। 
পপ্তিতেরা অনেকেই গঞ্গাঙ্গান ছাড়িয়াছেন ষে কেহ অত্যাস দে!ষে বাহিয় ভূন, 
তাহানাও অতি প্রতুযষে- লোক সমাগমের পৃর্বেছ গৃহে প্রত্যাগমন করেন। 
ভিতরে ভিতরে বিস্তাবাগীশেরা পরামর্শ সভা করিতেছেন, বিড়ালের গজায় 
ঘন্টা বাঁজাইয়া কত ুক্তি অটিতেছেন; কিন্তু কেহই লন্মুখীন হইতে স্বীকার 


কাঁতিক ] বিগ্াবিলাস। ৩৮৫ 


করিতেছেন না। বাহার মুখে স্বয়ং সরস্বতী বিরাজিতা, তাহার কাছে সাধ 
করিয়! অপমান হইতে কে যাইবে” পণ্ডিত মহলে মহা চিন্তা হইয়াছে । 

সহত্্ সহস্র মহা ভট্টাচার্য্য । 

সবে চিস্তেন মনে ছাড়ি সন্বকার্য ॥ 

নবদ্বীপ দিখিজয়ী যাইবে জিনিয়!। 

সংসারেই অপ্রিঠা ঘুষিব গুণিয় ॥ 

ফুঝিতে বা কার শক্তি আছে তার সনে। 

সবন্বতী বক্ত বাঁর জিহ্বাঁয় আপনে ॥ 

চতুর্দিকে সবেই করেন কোলাহল । 

বুঝি বাস্ত এই যত খার বিছ্যাবল ॥ 

গুরুতর বিপদে সমাগত দেখিয়া প্তত সকলের বদ্ধি একবারে অগ্ুলাইয়। 
গিয়াছে। তথন বুদ্ধ গায্পবাগীশ মহাশর শিখা সপ্ণাণন কবিয়া বলিলেন, “বদ্ধস্ত 
বচনম্‌ গ্রাহ্াং বিপদকালেভাপস্থিতে | হঠাপেক্ষা নবদ্বীপেধ আর বেশী বিপদ 
হইতে পারে না। এখন তোমরা এই বৃদ্ধের কথা শুন । আইস সকলে এহ সময়ে 
বালক নিমাই পণ্ডিতের শরণাগত হই $ লিমা পাণুতও বড় কম নহেন, মহা 
্শ্বরিক শক্তি সম্পন্ন। হয়তো তাহা হইতে এ যাত্রা নবদ্বীপের মুখ রক্ষা 
হইতে পারে, সবে চল তাঠাকে ধরা যাউক .” 
মাঞ্জিত বুদ্ধি তর্কবাগীশ মহাশয় বলিলেন “উত্তম বুদ্ধি হইয়াছে, বাঁঘে সিংহ 

লড়াই হউক, যে হারে_-:সই উত্তম” । তকবাগাশ মহাশয় সগ্চ সস্ভই নিমাই 
পণ্ডিতের নিকট যারপর নাই লাঞ্চিত হইয়া আপির়াছেন, তাহার সে অন্তঃজ্াল 
এখনও যার নাহ। শেষে এছ বুদ্ধিস্থির হইল 'নমাই পণ্ডিত যেরূপ উদ্ধত, 
তাহাতে তাহার কাছে বাইয়া দরবার করিতে হইবে না, সকলে যেমন গ! ঢাকা 
দিয়। আছেন, সেইরূপই থাকুন, দেখিবেন ২।১ দিন মধ্যেই [সংহ শার্দীলে বেশ 
বাঁধিয়া! বাইবে। বরং তলে তলে দিগ্বিজয়ীর কাছে সংবাদ পাঠান হউক যে 
নিমাই পণ্ডিতই নবদ্বীপের মাথা, তিনিই নবত্বীপ-পুরন্দর, তাহাকে জয় করিলেই 
নবন্ীপ জয় করা হইল। আর নিমায়ের কাণেও শিষাকে দিয়! দিশ্বিজয়ীর 
অহস্কারের কথ! অলস্কারে বলিয়া পাঠা” হউক । শেষে এই বুদ্ধিই স্থিরীকৃত 
হইল। অনেকেই মনে মনে গৌরাঙ্গ শরণ লইলেন। দ্ধ ন্তায়বাগীশ ত, 
মুখ ফুটিয়! বপিয়া ফেপিলেন, 'মা চণ্ডি! নিমাই পণ্ডিত হৈতে নবন্ধীপ ষেন 
রক্ষা হয়। 


৬৮৬ পস্থা। | [ নবপর্ধযায়, ১৩২১ 


লা 
রশবধ্য মধ্ে গর্বিত স্রপতি ইন্ত্র দেবরাজের হন্ত হইতে কিরূপে শ্রীবুদ্দাবন 
রক্ষা হইবে, সেই চিন্তায় ব্রজবাসীগণ যেমন হীনন্দগ্ুলালের শরণ লইয়াছিলেন, 
আজ নবদ্বীপ মহিমা রক্ষার চিন্তার নদে বাসীর! সেইরূপ শচীর ছুলালের শরণ 
লইলেন। 
নবন্ধীপের পথে ঘাটে, হাটে, বাঁজাঁরে অই দিশখ্বিজযীর কথা ভিন্ন আর কথ! 
নাই। ঘরের কুলবধুরাও এ দিগ্বিজরীর কথা ও নদের পণ্ডিতের হুর্দাশার 
কথা লইয়া হাণাহাসি করিতেছেন । 
“শুন ভাই সব এই কহি তত্বকথা। 
অহঙ্কার না সহেন ঈশ্বর সর্বথা ॥ 
নদের পণ্ডিতের! বড় বাড়াইয়াছিলেন, 'ধরা সা জ্ঞান করিতেছিলেন » সাঁধুভক্ত- 
তক্তদদের লাঞ্ছনা করিতে ছাড়েন নাই। ভগবান এত গর্ব সইবেন কেন, 
আমাদের নিমাই পণ্ডিতের কাছে ত' প্রতিদিন যাহ৷ হইবার হইতেছে, এইবার 
একেবারে দর্প চূর্ণ হইল। সঙ্গে সঙ্গে নবদ্ধীপের নামও ডুবিল। নবন্বীপের 
চিরদিনের মহিম' ষাইবে, ইহা কিন্তু সগ্ডলেরই মনে বাজিল। অনেকেই বলিলেন 
'দ্বেবি ম! মঙ্গণচণ্ডী কি করেন” নিমাই পিতের দিকে সকলেই আশা 


কৰিয়া তাকাইয়া রহিলেন। ক্রমশঃ। 
শ্রীবামাচরণ বনু । 


সলাত সস পাদ পিক 


কাম] ভ্রান্তি । 


মানবজীবনের বিচিত্র গতি পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়৷ যায়, ভ্রমান্ধ 
মানব কি এক উদ্দাম বাঁসনায়, বিশ্বের অণু হইতে মহৎ পর্য্স্ত সমস্ত পদার্থের 
অন্বেষণে ছুটিতেছে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বাঁলুকাঁকণা হইতে দূর গগন-গান্র-বিরাজিত 
নক্ষত্রপুঞ্জও যেন তাহার প্রয়োজনের দ্রব্য । কি এক অতৃপ্তির তাড়নার মানব 
যেন অস্থির; সার বিশ্ব আলোড়ন করিয়াও সে যেন স্থথ পানর না। একটির 
পর একটি করিল! ভ্রাস্তির ঘোরে সমন্ত পাথিব দ্রব্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিপেয 
অনুসন্ধানে দে যেন ছুটিয়! বেড়াইতে চায় । কে জানে, বিষয়ের পর বিষয়, 
স্থের পর সুখ, আনন্দের পর আনন্দ ভোগ করিদ্বাও কেন মানবের ব্যাকুল- 
চিদ্ধ তৃপ্ত হইতে চাছে না? হঃখমগ পদার্কে জানিয়া গুনিয়াও সে কেন হুঃখকে 


কার্তিক ভ্রান্তি । ৩৮৭ 


আলিঙ্গন করিয়া দুঃখের চক্রে নিম্পেষিত হয়? সংসার জলধির শ্রবণ বিদারী 
রোঁমাঞ্চকারী ভয়াবহ কল্লোল শুনিয়াও সে কেন কুলুকুলুনার্দিনী নিঝরিণী 
পার্থে শ্তটাম শোভা সম্পন্ন তপোবলে)- শাস্তির নিভৃত আলয়ে, শাস্তি সাধনায় 
নিরত থাকিতে চাহে না ? চাহিলে9 কেন কোন গুপ্ত বাসনা ধীরে ধীরে তাহাকে 
সংসার সাগরের মোহাবর্তে ফেলিয়া দেয় ! জীবন সংগ্রামের নিত্য নব ঘাত-গ্রতি- 
ঘাতে হাদয় যখন অস্থির হইয়া পড়ে, সংসার দ্বাবানলের জ্বালাময়ী অগ্রিশিখাস় সে 
যখন নিরস্তর দগ্ধ হইতে থাকে প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যাথায় যখন শোকার্ 
হইয়া সংসার-গণ্ভীর বাহিরে পালাইয়া যায় ;-_সংসারকে কারাগার মনে করিয়া 
সে যখন কারামুক্তির আশায় ভক্তি-পরিপ্ল,ত বাম্প-গদগদ কণ্ঠে প্রেমময় বিধাতার 
নাম কীর্তন করিতে করিতে যোগাসনে সমাপীন হয়, তখন কে আকার তাহার 
যোঁগবিস্ব ঘটায়া তাহাকে সংসার-জলধির বাসনা তরঙ্গে ফেলিয়। দেয় ? অহ্রহঃ 
বিষয় বিষে জর্জরিত হইয়াও, সে কেন আবার বিষয়ের মধ্যে স্থখানুসন্ধানে প্রবৃত্ত 
হয়? মানব চাহে কি? এই প্রশ্রের সিদ্ধান্ত সহজ হইলেও, মানবের অ প্রবৃদ্ধ 
কামনা-বাসন! কলুষিত মন ত্রান্তির নিবিড় কুজ্মাটিকারাশি তেদ করিয়া, কামনা" 
বাসনার অতীত প্রদেশে, তাহার চিরবাঞ্চিতের সন্ধানে, সেই সত্য-স্বরূপের 
চিরমঙ্গল রাজোর দ্বারদেশে যাইতে সমর্থ নহে । যাঁউবে কেমনে? ভ্রান্তি-অমা- 
নিশার ঘনান্ধকারে কখনও ই হর্গম পথে গমন করা যায় না। ভ্রান্ত মানব চার 
্রান্তির মধ্য দিয়া সেই অন্্রান্তকে খজিতে। তাই বুৰি তাহার অন্্রাস্ত স্বরূপকে 
ভ্রানস্তির আবরণে আচ্ছাদন করিয়া, স্ব স্বরূপ ভূলিয়!, কাহার অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ 
ধাবিত হয়! সখের জন্য ব্যাকুল হইয়া সখ ভ্রমে ছঃখকে আলিঙ্গন করিয়া, 
ক্রন্দনের উচ্চরোলে বিশ্ববিমোহনের মনোমোহন সঙ্গীত শুনিতে পায় না। উপযুক্ত 
পথ প্রদর্শকের দ্বারা চালিত না হইয়া, স্বেচ্ছাচারিতার প্রবল আকর্ষণে স্বতঃই 
আকৃষ্ট হয়, এবং সহজ-স্থুযোগ্য পস্থাকে ছুরারোহ করিয়া তুলে। সুপথ পরিত্যাগ 
পূর্বক কুপথে গমন করে, এবং নিবিড় বনানীর কণ্টকাকীর্ণ পথে উপস্থিত হইয়া 
ক্ষতবিক্ষত হয়। বিশ্বপিতার কাঁছে কি চাহিতে কি চাহিয়া বসে। অরুরদর্শী 
ঝালফ ঘেমন যখন যাহা ইচ্ছ! তাহাই পিতার নিকট চায়, আবার পরক্ষণেই তাহা 
ফেলিয়! দিয়! অন্ত দ্রব্যের 'বায়না+ ধরিয়া বসে, আমরাও তন্দরপ খেয়ালী; প্রান্ত 
বৃদ্ধির ফলে কি চাহিতে কি চাহিয়া বদিতেছি । অভাবের গুরুত্ব উপলব্ধি না 
করিয়া, ধার প্রশাস্তভাবে ন! বুঝিদ্না, বিচার করিয়! না দেখিয়!, মানবের প্রত্যক্ষ 
প্রয়োজনের অন্তরালে যে তিমিরাতীত শুদ্ধ জ্ঞানময় মহান্‌ পুরুষ জাছেন, শ্রুতি 


৩৮৮ পন্থা । [ নবপধ্যায়, ১৩২১ 


ধাহাকে “অশবামম্পর্শমরূপমব্যয়ম্* বলির বর্ণণ! করিয়াছেন, ধাহাকে জানিলে 
জীব মৃতুামুখ ভইতে উদ্ধার লাভ করে,__সেই ধ্রুব বস্তুকে হৃদয়ে অনুভব করিতে 
না চাহিয়। হয়ত চাহিয়া! বদিলাম,-_ 

“পত্বীং মনোরময়ং দেহি মনোবৃত্তানুপারিণীম। 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশোদেহি দ্বিষো জহি ॥৮ (চণ্ডী) 


আমরা ভ্রান্তির ঘোরে যাহা আপাততঃ সুখকর তাহাই চাহি । সংসারে আমাদের 
প্ররূত কিসের অভাব, আমরা ভাহা! জানিনা; বোধহয় জানিবার শক্তিও 
আমাদের নাই। অবিগ্তার ঘনান্ধকারে আমর' দূর ভবিষ্যতের দিকে 
তাঁকাইতে পারি না; কেবল বর্তমান জীবনের সুথ সাচ্ছন্দ্যের প্রতিই লক্ষ্য 
করিয়া থাকি । আমাদের বন্টমান জীবনর লক্ষ্য কয়েকটী সাধারণ বিষয় 
লইয়াই আবদ্ধ আছে। আমর। (সাধারণ মানব) এই কয়েকটা বিষয় 
বেশ যত্তে পালন করিয়া আনিতেছি। জগতের ষে সব উচ্চ মহান্‌ আদশ 
আছে, যাহ। লইয়া মানবের মানবত্ব, আমরা সে বিষয়ে আদৌ লক্ষা করি না। 
আমাদের জীবনের লক্ষ্য--অর্থোপার্জন, পুক্রোৎপাদন, সুথ-সাচ্ছন্দো দ'দিন 
স্থাই তুলিয়া” "ভুড়ি দিয়া” কাটান। তারপর একদিন অবশ্থাস্তাবী মৃহ্া আ।সিয়া 
আমাদের জীবনের ববনিক। পাত করে। এই যেন আমাদের জীবন_- 
এই যেন আমাদের জীবনের কাম্য খেলা । আনাদের চিন্তা মৃত্যুর, পৃর্ববস্থা 
লইয়! ; মৃত্যুর পরবস্থা আমাদের চিগ্তনীয় নচে। কেননা জীবনের শেষ চিত্র 
মানবের নয়নে আদৌ সুখকর নহে; ভাঙা যেন স্বতঃই দ্বঃখকর, বিষাদময়। 
তাই স্ুখৈষী মানব, জীবনে যেখানে ছুঃখ, সেখানে বিষাদ, তাহার চিন্তা! ছাড়িয়া 
দিলনা, জীবনে যেখানে শখ, যেখানে আনন্দ, সেইখানে চিন্তায় মগ্য থাকিতে 
চায়। ভীবনে কিনে সুখ, কিসে দুঃখ তাহা বিচার করিবার সামর্থ্য 
খাকিলেও, ভাল করিয়! না দেখিয়া! অনন্ত হুঃথের মধ্যে এক কণিকা] জুখের 
অন্বেষণে ঘুরিয়া যায় । ভ্রমান্ধ মানব সখের জন্তঠ এমনই লালারিত, যে আপাততঃ 
ভূচ্ছ সুখের কামনায় সেব্যস্ত থাকে? সংসারে যে ভূম! সুখ আছে, তাহার 
সাধনায় মূহূর্তকালও নিরত থাকিতে চাহেনা। কিন্তু বিশ্বেশ্বরের করণার 
এমনই অনন্ত প্রম্রবন, যে যেরূপেই হউক, আমর! একান্ত মনে বখন যাহ! 
চাই, তাহাই তিনি পুরণ করিয়া দেন। তাহাদের সেই সদা মুক্তহস্ত প্রাধিতের 
ধনোবাঞচ! পূর্ণ করিতে সদাই উত্তোলিত থাকে । সিদ্ধিদাতার সিদ্ধি দাঁদেই 
কাধ্য । বাহার যে বিষয়ে যেমন সাধনা, তাহার তাহাই সিদ্ধ হইয়া খাকে। 


কাপ্তিক ] ভ্রান্তি । ৩৮৯ 


তাই বুঝি মহাঁশক্তির নিকট ঘোর স্বার্থপর দশ্থু। তঙ্করের অন্ভীষ্ট সিদ্ধি সাধলাও 
পিদ্ধিদায্িনী হুইয়। থাকে । না হইবে কন? খাষিও বলিক্াছেন,-- 
“পাদৃশী ভাবনা যন্ত পিদ্ধির্ভবতি তাদূশী” ॥ 

মানব যখন' যে বিশ্নয় লাভের জন্য দৃঢ়ভাবে চিন্তা করিবে তখন তাহাই 
তাহার করাম্বত্ত হইবে; ইহা! এক প্রহার স্বচসিন্ধ। আামাদের চিন্তা 
সমাষ্ট লাধারণতঃ বহিমু্খী ; চিত্তের বহমুর্খতা অজ্ঞানত' বা ভ্রান্তির ফল। জ্ঞান 
চিত্তকে অন্তরযুধী করিয়! একাগ্রতা আনয়ন করে, এবং সত বস্তর স গান বলিয়! 
দেয়। আমরা অবিস্ভাগ্রন্ত মানব, তাহ আমাদের চিত্তের অস্থিরতা! ৰশতঃ 
আমাদের কাম্য খুঁজিয়া পাই নাই; শুধুই এক জ্বালাময়ী লালপাঁর তাড়নে 
তাড়িত হইয়া! অনিত্য অপার পদার্থে---_- একবার ধনে, একবার মানে, 
একবার বিষয়ের মধ্যে, কখনও ব' নীচ প্রবুহির চরিতার্থ তা সম্পাদনের মধ্যে 
আমাদের সেই কাম্য পদার্থটীকে খুলিয়া বেড়াইতেছি। ত্রাস্তির ঘোরে 
জগৎ সংসার আলোড়ন করিয় [বিফল মনোরথ হইতেছি, কিন্তু কোথাও 
আমাদের আশ! মিটিতেছেনা। মামাদের ব্যাকুল প্রাণের আকুল পিপাস। 
মিটাইবার জন্য যেখানেই পিপাপাপ অমৃত বারির সন্ধানে ছুটয়! যাই, 
সেইথানেই নিরাশ! ও নিক্ষলতা৷ পদে পদে বাথিত করে। 

ত্রাস্তির নিরমই এই । যতদিন আমর! ভ্রান্তির বজ-দড পার উলজ্ঘন 
করিতে না পারিব, ততদিন আমাদের সফলতা হু দূরে। ভ্রান্তির অন্ধকারে 
আমরা জগতের দত্য বস্তু দেখি পাই না) সর্বত্রই যেন এক মায়ার আবরণ 
সত্যের স্ব্ূপ আচ্ছাদন করিধ! রাখিয়া বিভিন্ন রূপ দেখাইতেছে। মায়! 
মরীচিকার এই তর্ভেদা রম্য জাল ছিন্ন কর! সাধারণ মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে। 
এই যে বিবিধ [বচিত্রমমী বিরাট বিশাল জগৎ আমরা [নত। প্রত্যক্ষ করিতেছি, 
কে বলিতে পারে যে ইহাই ইহার প্রকৃত স্বরূপ ? এই জগৎ সংসার যখন 
অবিদ্য সম্ভৃত, “আমি” ''আমার” জ্ঞান যখন আঁবদ্যাতৃত, তখন জগত্রে বন্ত 
মঞ্লের জ্ঞান৭ যে মিথ্য। নহে, তাহা কি প্রকারে বল! যাইতে পারে ? আমরা 
একদেশদশি যুক্তির আশ্রয়ে আজ যাহাকে সত্য ৰাঁপিয় প্রতিপন্ন করিতেছি, 
কাল আবার তাহাই বিডিন্ন তাকিকের বুক্তিতে মিথা। বলিয়। প্রতিপর হুইতেছে। 
একদল দাশনিকের মত, আমাঞের ইন্দ্রিরগ্রাঙ্থু এই পরিদৃশ্তমান জগৎ আমাদের 
মনেরই বিভিন্ন অনুভূতি মাঞ্জ$ কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার কোন বাস্তব 
লব] নাই। আর একদল বলিতেছেন, “তুমি এই পরিদৃস্তমান জগতের বুকের 
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উপর দাড়াইয়।, জাগতিক ভাষ বুদ্ধির সাগাষো এই জগতের সত্ব! উড়াইক্স! 
দিতে চাও, ইহা ত* কম সাহসের কথা নে । এই জগতের কোন নত্বা নাই, 
এক্্‌প ধারণা বাতুলতা! মাত্র । বাস্তবিক এই জগতের বাস্তব সত্তা আছে 1 
আমরা সর্বত্রই ছুইটী বিটিন্ন দলের অস্তিত্ব দেখিতে পাই? প্রত্যেক দলের 
মত পরম্পর বিবদ্যমান। কিন্তু যেখানে দ্বৈত, যেখানে ভেদ, যেখানে বিবাদ, 
সেইখানেই ভ্রান্তি বর্তমান । মানবের ইন্দ্রিয়াদি সহযোগে জাত জ্ঞানই ভ্রম- 
প্রমাদ সন্কুল হইবার কথা । ভ্রম কি? কোনও বস্তর অসম্যক্‌ দর্শন, বা এক- 
বন্তকে অন্তরূপ দর্শনই, ভ্রম। কিন্তু ছুঃখের বিষয় মানবের মধ্যে এই দোষ 
নিত্য বর্তমান। ম্থৃতরাং অবিদ্যাগ্রস্ত মানব জগতের নির্ণাত তত্ব যে অসম্পূর্ণ 
ও ভ্রমগ্রমাদ পন্কুল হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? সাধারণ স্ব শক্তিসম্পর 
অরজ্ঞ মানবের বহু উচ্চে যে লকল জ্ঞান বিজ্ঞানবিৎ মহাপুরুষ আছেন, তাহাদের 
বিচার বুদ্ধি ও অনুভূতি বিভিন্নমুখী। তীহাদের প্রতিপাদ্য বিষয় সর্বত্র এক 
হইলেও, একঞ্জন আর একজনের ভ্রম নিরসনে ব্যস্ত । ইহার কারণ 
কি? দিব্যৃষ্টি সম্পন্ন খধিদিগের মত বিরোধের কারণ নির্দেশ করিতে 
যাওয়া মাতৃশ সামান্থ বাক্ির ক্ষমতাভীত। ধীহাদ্দের জ্ঞান বুদ্ধি ও অনুভূতি 
জন্রাত্ত, সেই ঈশ্বরকল্প খষিদিগের মত ও পথ ভিন্ন কেন, এই প্রশ্ন অনেক 
সময়ে অনেক ব্যক্তির মনে সংশয়ের সঞ্চার করিয়া আসিতেছে । আজ 


প্ধ্যস্ত বোধ হয় এই মত-বিরোধের কারণ নির্দেশ হয় নাই ; হইবে কিনা 


জানি না । 
আমর! সাধারণ জ্ঞানে দেখিতে পাই, একই বস্তর বিভিন্ন মুর্তি শন অবিদা। 


বা ত্রান্তির প্রভাব ছাড়, মার কি হইতে পারে? যাহ সত্য, তাহা নিতা সত্য) 
সহ্য কখন একবার সত্য ও একবার মিথ্যা হইতে পারে না। যদি কোন 
ক্ষেত্রে বিভিন্ন দ্রষ্টা কর্তৃক একই বস্ত বাভন্ন মত্ত দৃষ্ট হয়, তাহ! হুইলে বস্তুর 
অধাথার্থ্য প্রতিপর ন। হইয়া দ্ষ্টার ভ্রাস্তির কারণ নির্দেশই সমীচীন । কোথায় 
সে খবিঙ্গযা বাঁ ত্রান্তির শেষ তাহা কে জানে? মানব জ্ঞান বলে ভ্রান্তির আবরণ 
ছে করিয়! জগতের অনেক তত্ব অবগত হইতে পারে, কিন্তু তন্ত্র শতশত 
তত্ব মানব জ্ঞানের অতীত রহিয়। যাইবে । কবিবর নবীনচন্দ্র এই কথা ভগবান 
বুদ্ধদেবের লীমুখ দিয়! বলিয়াছেন ;-- 

প্রচ্ছন্ধ যে মহাতত্ব মানব নয়ন 

দেখিবে ন7। আবরণ পর আবরণ 
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মানবের জ্ঞানবলে হবে উত্তোলিত । 
রবে তবু আবরণ পর আবরণ । 

তাই বলিতেছিলাম এই মায়াময় জগৎ প্রপঞ্চের অবিদ্যা হইতে মুক্তিলাভ 
করিতে পারিলে পূর্ণজ্ঞান লাঁভ করিয়া থাকে এব* স্ব-স্বরূপ দেখিয়া মুক্ত হয়। 
কিন্ত এই অবিদ্যার নাশ করা বড় সহজ নহে । অগণিত পুস্তকরাশি পাঠ 
করিলে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহ! হইতে অবিদ্যার নাশ হয় ন। কোটী কোটা 
জন্মের সাধনবলে ভাগ্যোদয় হইলে, সর্ৃগুর কৃপায় অবিদ্যাপাশ ছিন্ন করিবার 
পন্থা মিলিয়া থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে জ্ঞানোদয় হইলে মুক্তিলাভ হয়। জ্ঞান 
হইতেই মুক্তি হয়। পজ্ঞানাৎমুক্তি”' (সাংখ্যস্ুত্র )। 

মোক্ষলাভ করিতে হইলে ভ্রান্তি দূর করিবার জন্ত সদ্গুরুর কৃপাঁকণা লাভ 
করিতে রীতিমত সাধনার প্রয়োজন। গুরুই একমাত্র তিগিরান্ধকে জ্ঞানাঞজন- 
রূপ শলাকা দ্বারা চক্ষু উন্মীলিত করিষা দিতে পারেন ;--অন্তে নহে । সাধন 
মার্গে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলে, যখন প্রকৃত দীক্ষার কাপ আইসে, সেই 
সময়ে গুরুদেখ আপনা হইতেই দশন দিয়া থাকেন। মোক্ষেচ্ছু ব্যক্তি অব্্ব 
সাধনার দ্বারা আপনাকে দীক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত করিবেন। সাধনার নানা স্তর 
আছে। বিষয়লোনুপ মানবকে প্রথমতঃ বিষয়ের চিন্তা হইতে দুরে থাকা 
প্রয়েজন; তজ্জন্ত তাঁহার অধ্যাত্মশান্ত্র পাঠ করা একান্ত কর্তব্য। গ্তপন্তা, 
অধ্যাত্স শান্তর পাঠ করা একান্ত কর্তব্য; “তপপ্যা, অধ্যাত্ম শাস্ত্র পাঠ 
এবং ঈশ্বর পমুদায় কর্দফল সমর্পণ করাকে ক্রিয়াষোগ কহে 1৮-- 
তপঃম্বাধ্যানেশ্বর প্রণিধানানি ক্কিন্াযোগঃ-(পাতঞ্জল যোগহ্থত্র)। অধ্যাত্ম 
শাস্ত্র পাঠ সাধনার প্রথম অবস্থা বটে; কিন্ধ ইহা প্রক্কৃত সাধনা নছে। 
তবে এই অধাত্ম শান্ত্র পাঠের ফলে মনকে আকর্ষণ করিয়া সাধনার পথেই 
লইয়া খ্ীয়। আজকালকার দিনে অনেকেই ছুই চার থানি অধ্যাত্ব শাস্ত্র পাঠ 
করিয়! সাধক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, এবং সাধক বলিয়া পরিচয় দ্বিতে ও 
কুষ্টিত হয় না। সাধন সৌধের উচ্চ সোপাণে আরোঙ্ণ করিতে হইলে বম, 
নিপ্নম- আসন? ধান, ধারণা, প্রত্যাহার প্রভৃতি ষে মকল যোগাঙ্ পালনের নিয়ম 
আছে, তাহাই সর্বশ্রেন্ঠ। আর এই সকল যোগাঙ্গ পালন করিতে কৰিতে 
জ্ঞান প্রদীপ্ড হইয়। উঠে; এই সকল জ্ঞানলাভের সোপান পবিস্যাগ করিস্া 
কেবল মাত্র অধ্যাত্ম শান্তর পাঠ করিয়! পূর্ণজান লাভের আশ। কর! বিভৃম্বন! 
দাত্র। সত্য বটে শাস্ত্র অনন্ত জানের ভাগ্ডার শ্বরূপ; কিন্তু সেসবশান্ত্ের 


৩৯২ পন্থা! | [ নবপর্ষ্যায়, ১৩২১ 


গুড় মর্ম যোগী-সন্নাসী ব্যতীত কেহই অবগত হইতে সমর্থ নহেন। তবে ইহাও 
অতীত প্রদেশে না যাইলে--অবিদ্যা পাশ ছিন্ন না করিলে, জ্ঞানের অতুজ্জবল 
আলোক দৃষ্ট হয় না-_ত্রান্তির আচরণ উত্তোলিত হয় না, বিদ্যা ও অবিদ্য 
উভয়েই বিসংবাদী। বিদ্যা দ্বার! মায়াত্রাস্তি দূর করিয়া জ্ঞানলাঁভ করিতে হয়; 
আর অবিদ্য জ্ঞানের পথ রুদ্ধ করিয়া ভ্রান্ত মোহের পথে লইয়া যায় বিদ্যা 
তাহাই, যাহ! অবিদ্যাকে দুর করিয়া সেই শুদ্ধ জ্ঞানময় অক্ষর পুকষকে ধরাইয়া 
-_-চিনাইয়! দেয়। অবিদ্যা কাহাকে বলে? যোগদর্শনের পিতাস্বরূপ ভগবান 
পতঞ্জলে বলেন ;-- 

“অনিত্যাশুচি ছুঃথ নাত মাস নিত্যশুচি সুখাতম খ্যাতির বিদ্যা! ॥৮ € ॥ 

“আনত্য, অপবিত্র, হুঃথকর ও আত্ম! ভিন্ন পদার্থেযে নিতা শুচি, স্থখকর 
ও আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়, তাহাকে অবিদ্যা বলে। এই অবিদ্যা প্রভাবে জীব 
জগতের নিতা বস্তদ্দেখিতে পায় না। শুক্তিতে রজত ভ্রমের নায়, সর্পে রজ্জু- 
ভ্রমের গ্ঠা়, এক বস্ততে মন্তরূপ দেখিয়া থাকে । অবিদ্। বাঁ ভ্রান্তির বন্ধন 
হইতে উদ্ধার লাভ করাই আমাদের জীবনের প্রধান কাণ্য। ণকথা অবশ্য 
শ্বীকার্ধ্য সে নিত্যশান্্র পাঠে বিপুল শ্রেয়ঃ লাভ হইয়া থাকে, এবং বিশ্বানী ভক্ত 
পাঠকের মনে নিতা নূতন ভাবের সঞ্চার কারা দেয়। ধাম শাস্ত্রে মন্ত্র 
বিস্তাসের এবং মন্ত্রের এমন অদ্ভুত শক্তি আছে যে, তদ্দাখ' শাস্ত্রের সম।ক অর্থাব- 
গতি ন। হইলেও, কেবল নিত্য পাঠের ফলে অজ্ঞানতিমরাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে জালে 
শাস্তির পথে লইয়! যায় । কিস্তকোন ও উন্নতিশাল সাধক, কেবল মান্র শাস্ত্র 
পাঠ অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারেন না। শানে, অতিরিক্ত শান্ত্-পাঠকেও 
সাধন মার্গের বিঘ্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শুধু শা্পাঠে জ্ঞানের দ্বার 
সম্যক্‌ উদবাটিত হর না, তৎসহ কর্ম অনুষ্ঠেয় । “শাগান্ঠধিত্যাপি ভবন্তি মূর্খা*-- 
শাস্্পাঠ করিলেও মুর্খ জ্বানী হয় না। ণ্যস্ত ক্রিয়াবান পুরুষঃ স বিদ্বান”--যিনি 
ক্রিয়াবান তিনিই পণ্ডিত। 

অবিদ্যা দূর করিয়া মোক্ষ লাভ করিতে হইলে কেবল মাত্র জ্ঞানের সাধনই 
যথেষ্ট নহে; কেবল মাব্র জ্ঞানালোচনায় মোক্ষ লাভ হয় না। কর্মের ভিতর 
দিয়! জ্ঞান লাভ করিতে হয়। কিন্তু কেবলমাত্র কর্ম ও অনুষ্ঠেয় নহে; কেননা 
নিরবচ্ছিন্ন কম্ম, জ্ঞান পথের বিরোধী । অতএপ মোক্ষেচ্ছু সাধক, জ্ঞান ও 
কর্দমকেও একত্রে অনুষ্ঠেয় জানিয়! উভয়ের অনুষ্ঠান করিবেন। এ সম্বন্ধে 
ঈশোপানিষৎ বলিয়াছেন ;------ 


কাত্তিক ] ভ্রান্তি ৷ ৩৯৩ 


অন্ধং তমঃ প্রবিশস্তি যেইসম্ভৃতিমুপামতে | 
ততো ভূষ্ঈ ইব তে তমো য উ সম্ভৃত্যাং রতাঃ ॥ 

(জ্ঞান ও কম্ম ক্রমান্বয়ে অন্ুঠেয় জানিয়াও ) যাহারা € কর্ম ঠ্াগ পূর্র্বক 
০কেবলজ্ঞাপঘার! ) মোক্ষের নামত যত্ব করে, তাহারা ( চিত্ত শুদ্ধির অভাবে ) 
গাঢ় তামপ লোকে গমন করে। আবার যাহারা (জ্ঞান ত্যাগ পূর্বক কেবল 
কর্ম দ্বারা) ভোগের নিমিন্ত যত্র করে, তাহার! ( তত্ব জ্ঞানের অভাবে ) তদপেক্ষা 
গাঢ় তামণ লোকে গমন করে। (৬গ্তামলাপ গোস্বামী সিদ্ধান্ত বাচম্পতি 
মহাশয়ের অন্গবার্দ)। কর্ম্ধারা চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং জ্ঞানের দ্বার! তত্ব 
জ্ঞানের উন্মেষ হয়। চিত্ত শুদ্ধি না হইলে কথন সত্যলাভ হয় না। স্থৃতরাং 
সর্বাগ্রে ও সর্ব প্রধত্তে চিত্ত শুদ্ধির প্রয়োজন। চিএ শুদ্দির কি ?__বাসনার 
ক্ষর। কামনা যক্ত মন অশুন্ধ, এবং কাঁম-মুক্ত মন শুদ্ধ। “অশুদ্ধং কামঃ 
সঙ্কন্নং শুদ্ধং কাম বিবন্জিতম্‌।' অঠএব বাসনার ক্ষয়ই চিত্তশুদ্ধির উপায়। 
যতাদন ষড় ব্রিপুর আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করা না যাইবে, ততদিন চিত্ত 
শুদ্ধ হইবে না, সংসার বন্ধনও মোচন হইব না। কামিনী-বাসনা পরায়ণ 
ব্যক্তির হৃদয়ে কখন দতোর স্নিপ্ধীলোক জ্বলিতে পায় না। এ শুনুন 
সন্ন্যাসী গাহিতেছেন,-_ 

পঁশখতে পারেনা কভু তথ! সতা, 

কাম লোভ বশে যেই হাদি মত্ত; 

কামিনীতে করে ব্রীবুদ্ধি যে জন, 

হপ্প না' তাহার বন্ধন মোচন; 

কিম্বা! কিছু দ্রবো যার অধিকার 

হউক সামান্ত__-বন্ধন অপার 

ক্রোধের শৃঙ্খল কিম্বা পায়ে ষার, 

হইতে ন পারে কভু মায়া পার ।” 
মায়াই অবিদ্য বা ত্রাস্তি। এই মায়া মরীচিকাঁই আমাদিগকে অহরহঃ গ্রলুক 
করিতেছে । মায়াই আমাদিগের বন্ধনের কারণ। অত এর আমাদিগকে ধীরে 
ধীরে সংসারের সকল প্রকার বাসন! ত্যাগ করিতে হইবে । সংসার আসক্তি 
বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে । সংসার আসক্তি বাসনা হইতেই জন্ম গ্রহণ করে। 
আবার বাসনার উৎপত্তি রিপুর উত্তেজনা হইতে ; সুতরাং মায়া পার হইতে 
হইলে, ভ্রান্তি দুর করিতে হইলে, সর্ববপ্রকারে রিপুগণকে দমন করা প্রয়োজন। 


৩৯৪ পন্থা । [ নবপধ্ধ্যায়, ১৩২১ 


সংসারে বত কঠিন কর্ম আছে, তন্মধ্যে রিপুনিচয়কে দমন কর সর্বপেক্ষা 
কঠিন। ছুর্দমনীয় রিপুগণকে দমন করিবার একমাত্র উপায় প্রত্যাহার । প্রত্যাহার 
কাহাকে বলে? ভগবান পতপগ্তলি বলেন-_-“ন্ব শ্ব বিষয়ানমগ্রযোগে চিত্তস্ত- 
স্বরূপান্চকার ইভিক্ড্িয়ানাং প্রত্যাহার” অর্থাৎ যখন ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের নিজ 
নিজ বিষয় পরিত্যাগ করিয়! চিত্তের স্বরূপ গ্রহণ করে, তখন তাহাকে প্রতাহার 
বলে। প্রত্যাহার হইতেই ইন্ত্রিয়গণ সম্পূর্ণরূপে জিত হইয়া থাকে। ততঃ 
পরমবশ্ঠতেক্ট্িয়ানাম্”_-( যোগম্ত্র ৫৫) ইন্দ্রিয়গণ জিত হইলে আমাদের 
মনোজর় হইল। মুনাজয় হইলে এ জগতে আমাদের আর অপাধা রহিল কি? 
আমাদের শোক, ছুঃখ,হর্ষ বিষাদ, মায়ামোহ -সকলই মনের মন লইয়াই আমাদের 
শোক, ছুঃখ, হর্ষ বিষাদ : মনই আমাদের বন্ধন ও মোঞ্চ কারণ | থা £-- 
“মন এবং মনুষাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ | 
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুতে নির্ব্বিষয়ং স্মতম '৮, (ব্রহ্মবিন্দুপনিষৎ ) 

"'মনই মানবের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ। বিষয়াসক্ত মন বন্ধনের এবং 
বিষয়ে অনাসক্ত মন মোক্ষের কারণ । 

একমাত্র অনাসক্তিই ধখন মানবে মোক্ষের কারণ, তখন এই নশ্বর সংসারে 
ক্ষণতঙ্গুর মানব জীবনে এত আসক্তি কেন? অনেকে জানেন, ত্যাগেই প্রক্কত 
স্থখ, আপক্তিতে দুঃখ । তবে কেন ত্যাগ না আসিয়া আসক্তি মানবকে বন্ধন 
করে? সকলেই বালাকাঁল হইতে উপদেশ পাইনা আমিতেছেন, “চুরি করিও না, 
মিথ্যা বলিও না, সী সত্তা কথা বলিবে, কখন ও কাঠাকে কুবাকা বলিওনা, 
কুবাক্য বল! ঝড় দোষ” ইত্যাদি কিন্ধ কয়টী পোঁক লোক এই উপদেশ পালন 
করিয়া আসিতেছে? সকণেই অল্পবিস্তার ধন্ম জানেন, কিন্তু কদাপি কাহারও 
তাহাতে মতি হয় | সকলেই জানেন অধন্দ্দে কখন মঙ্গল হয় না; উহাতে নাশ 
অবশ্ঠস্তাবী ; কিন্তু কয়টা লোক এপথ হইতে নিবৃত্ত হয়? মানব সব জানে, 
বুঝে, অথচ লে কুপথ ছাড়িযা! সুপথে যাইতে পারে না। উপদেশের অভাবে 
সংসারের খুব কম লোকেরহ অধঃপতন হইয়। থাকে । এমন কি যিনি উপদেষ্টা, 
বাহার নীতিপূর্ণ উপদেশ সংপারের অনেক উপকার করিয়াছে, সেই সকল নীতি 
হয়ত তাহার চরিত্রের একা কোনও উন্নতি করিতে পারে নাই। আমর! সব 
জানি, অথচ কিছুই জানি না; সব বুঝি অথচ কিছুই বুঝিনা । উপদেশ দিলে 
বেশ বুঝিতে পারি, পালন করিবার সময় কিছুই পালন: করিতে পারি নব। ইহা 
কি? ইহাআরকি? হ্হা সেই ভ্রাস্তি--মহামায়ায় মায়! । যেমন বিকারগ্রন্থ 


কাত্তিক ] ভ্রান্তি। ৩৯৫ 


রোগীর অন্তরে জ্ঞান থাকে, বাহিরে কিছু বলিতে গেলেই নানা গোলমাল করিয়। 
ফেলে,-+পিতাঁকে ভ্রাতা বলিয়া আম্মীয় স্বজনের ভীতি উৎপাদন করে, আমরা 
তদ্রপ সসার কিছু কিছু তত্ব বুরিতে পারিলেও এক পথ ধরিতে যাইয়া আর 
এক পথ ধরিয়া বসি;--ভাল করিতে যাইয়া মন্দ করিয়া ফেলি। মারার 
ঘোর কাটাইব মনে করিলেও কাঁটাইতে পাঁরি না । এই মায়া ধেন আমা- 
দিগকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। মায়ামুক্তির শতসহ্ম্র পথ 
থ।কিলেও, সেই মহামায়ার করুণা বিনা এই মারা বা ভ্রান্তি হইতে উদ্ধার 
পাইব না। তাহাকে জানিতে না পারিলে তাহার মায়া হইতে উদ্ধার পাওয়া 
যাইবে না। ভগবান গীত্ভাতে বলিয়াছেন ;- 


“দৈবীহোষা গুণময়ী মম মায় দুরতায়!। 
মামেব যে প্রপদ্ন্তে মায়ামেশা” »রন্তিতে” ॥ 


“অলৌকিক গুণময়ী নিতান্ত ছুস্তর! আমার যে মায়।, সে সকল ব্যক্তি আমাকে 
আশ্রয় করে, তাহারা এই মায়া অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়া! থাকে ।” সুতরাং 
আমাদিগকে মারামুক্তি হইবার জন্ত সর্বতোভাবে তীহাকেই আশ্রয় না করিলে, 
তাহার করুণা না হইছে আমবা কোন মতে এই ভ্রান্তির বন্ধন হইতে উদ্ধার 
পাইব না। তাহাকে আশ্রয় করিতে হইবে -জানিতে হইবে, নচেৎ আমাদের 
স্বস্তি দূর হইবে না। কিন্তু আমরা বাসনাপর, ইন্দ্রিয়স্থখে পারতৃপু, আমরা 
সেই সত্যকে নীহারাবুূত করিয়া রাখিয়াছি, আমর ভ্রাহাকে জানিব কি 
প্রকারে? তাহাকে জানিবার অনেক প্ররুষ্ট উপায় আছে-_থাকুক! আমরা 
একমাত্র তাঁহার প্রসাদেই তাঁহাকে জানিয়া ত্রাস্তির আচরণ হইতে উদ্ধার 
পাইতেও পারি, অন্ত প্রকারে নহে। তিনি একাঁশই হউন বা! অগ্রকাশই 
তাহার প্রসাদ ভিন্ন অপর কোনরূপে তাহাকে জানা যায় না। 

কথংন্ু তছ্িজানীয়াং কিমু ভাতি ন ভাতি ব1। ( কঠ ২২১৪ )। 
আমি কি করিতে কি করিতেছি, জানি না। ভ্রাস্তির আধারে স্বখাদ-সলিলে 
ডবকা মরিতেছি। আমরা নিতান্ত ছর্বল, মোহ-তিমিরে আচ্ছন্ন, চিন্তার 
লক্ষাহীন। চ্চাই দেব, বড় ক্কৃপাপ্রার্থী, তুমি না উদ্ধারিলে, ভ্রান্তি আধার ন! 
ঘুচাইলে কে ঘুচাইবে? কবির কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, 

“চিন্তা-শ্বোতে ভেসে ভেসে হুইয়াছি লক্ষাহীন, 

ফি করিতে পারি আর) আমি যে দীনের দীন, 


৩৯৬ পন্থা । [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২৯ 


হৃদয়-মন্দির মম হইয়াছে অন্ধকার, 
জ্যোতিশ্ময় বিন! বল ঘুচাইবে কে আধার” | 
শীহৃদগ়নাথ মিত্র । 


হরিদ্ার । 


পঞ্চতীর্থ। 
( পূর্ধপ্রকাশিতের পর |) 


৫1 কনখল '__তীর্োৎপত্তি প্রসঙ্গে কনথলের কথা লিখিয়াছি। 
এখানেই দক্ষেশ্বর মহাদেব 9 সতীকুণ্ড বিবাজমান । পাপ্ডারা বলেন কনথলেই 
দক্ষ-জ্ঞ হইয়াছিল । আমরা পৌরাণিক প্রণাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, 
“ষজ্ঞক্ষেত্র দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত"! ছিল্। কনখল তাহার মধ্যে কেন্দ্রস্থল, 
এখানেই “সতীর দেহত্যাগ”' স্থান__সতীকুণ্ড বিবাজমান। স্ৃত্রাং কনখল ষে 
হিন্দুর চক্ষে পবিত্রতম তীর্থ তাহাতে সন্দেহ কি? ইহার প্রহোক ধূলি কণা, 
হিন্দুর চক্ষে মণিমাণিক্য অপেক্ষা মুল্যবান; কারণ তাহা সতীদেহের সংক্রবে 
পবিত্রীকৃত। ম্বভাব পৌন্দর্যোও কনথল মনোরম । সহরটা পরিষার পরিচ্ছন্ন। 
ইহা মায়ানিবৃত্তির স্থান । তাই 'নবুত্তিপরাঁররণ বহু সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রম এইস্থলে 
বিরাজমান । গঙ্গার ধারে ধারে বুক্ষলতা সমাচ্ছন্ন সারি নারি উদ্ভানবাটিকা। 
ইহার মধ্যে অধিকাংশই উদ্দাসী সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রম, আখড়া এবং মঠ । মঠ- 
গুলিতে সংস্কৃত পাঠশাল! ও সদাবর্ত মাছে । অনেক আশ্রমেই প্রকৃত শান্ত্জ্ঞ 
পণ্ডিত অধ্যাপক এবং ভজনসাধন পরায়ণ সাধু সন্ক্যাপী এখনও বিস্তমান আছেন । 
হুরিস্বার ও কনখল সংস্কৃত বিস্য! চচ্চার একটা প্রধান কেন্দ্রস্থল; তাহার মধ্যে 
অধিকাংশ মঠ 9 বিভ্য'লয়ই কনখলে প্রতিষ্ঠিত। এখানে অনেকগুপি অন্পসত্রও 
আছে। কনথলের গঙ্গাতীরে, সাধু মহাত্মা এবং রাজা মহারাজাগণের প্রতিষ্ঠিত 
অনেক উচ্চ চূড়া সমন্থিত স্থন্দর সুন্দর দেবমন্দির আছে। 

পূর্বোন্ধৃত শান্্বচনে আমর দেখিয়াছি যে, “ীহ্ার চিত্ত ছুষ্ট, তিনি 
তীর্থন্নান দ্বারা শুদ্ধ হয়েন না” কিন্তু কনখলের এমনই মহিম! যে খল ব্যক্তিও 
এস্থানে গ্গান করিলে পরমগতি প্রাপু হয়েন। তা'ই ইহার নাম 'কনখল' ।--_ 


কার্তিক) হরিদ্বার | ৩৯৭ 


থলঃ কে! নাম মুক্তিং বৈ ভজতে তত্র মজ্জনাৎ। 
অতঃ কনখলং তীর্থং নায়! চক্রু মুনীশ্বরাঃ ॥  কেদার খণ্ড । 
এমন খল কে সাছেন ধিনি এই কনথল তীর্থে স্নান করিলে মুক্তিলাত. করেন 
না। এইভন্ত খষিবর ইহার নাগ কনখল রাখিয়াছেন। কালীপাসের মেঘদূত 
মহাভারত এবং প্রায় সঞল পুরাণেই কনথলের মহিমার উল্লেখ আছে। শাস্ত্রে 
যেকোন খষি ব মহাত্মার তীর্থ ভ্রমণকাহিনী বিবৃত আছে, তাহাতেই কনখল 
ভ্রমণের প্রসঙ্গ আছে। কনথলে গঙ্গান্ান মছা-পুণ্যজনক। 
“কুরুক্ষেত্র সমাগঙ্গ যত্র তত্রাবগাহিত!। 
বিশেষে বৈ কনথলে প্রয়াগে পরম মভাৎ ॥ 
মহাভারত বনপর্ব--৮৬ অধ্যায় । 
্ ক ক ক ক 
ততঃ কনণলে স্বাত্বা ত্রিরাত্রোপষিতো নরঃ। 
অশ্বমেধমেবাপ্রোতি স্বর্গলোৌকঞ্চ গচ্ছতি ॥ 
মহাভারত বনপর্ব-- ৮৪ অধ্যায়। 
কনথলে গমনপুর্ববক ত্রিরা উপবাস ও ক্সান করিলে মুন্ুষা অশ্বমেধ যজ্ঞের 
ফল ও স্বখখোক প্রাপ্ত হয়। - 
তীর্থং কনখলং পুণং মহাপ1তকনাশনং। 
হত্র দেবেন রাদ্রেণ যজ্ঞে' দক্ষস্তা নাশিতঃ ॥ 
তত্র গঙ্গামুপন্পৃস্ঠ শুচিতভাব সমন্বিতঃ। 
মুচ্যতে সর্ব পাপৈস্ত ব্রহ্মলোকে বসেন্নরঃ ॥ 
কৃম্মপুরাণ-_৩৬ অধ্যায়। 
কনথল মহাপাতক নাশক ও পুণ্যবদ্ধক তীর্থ। এইস্থানে দেবাদিদের 
রূদ্র দক্ষের ষজ্ঞ ন্ট করিয়াছিলেন । এ তীর্থে শ্ুচী ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া গঙ্গাজল 
স্পর্শ করিলে মানব সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হর এবং ব্রহ্গলোকে বাস করে। 
বামনপুরাণে প্রহলাদের তীর্ঘভ্রমণ কাহিনীতে কনথল তীর্থের উল্লেখ 
কট আছে ।-- 
“তং দৃষটর্ঘা হরিং চাস তীর্থং কনথলং যযৌ। 
তত্রার্চ। ভক্র চালীশং বীরভদ্রং চ দানবঃ ॥ 


হরিহ্থারের ব্রন্ধকুণ্ড হইতে কনখধল প্রায় ৩ মাইল দক্ষিণে । ১২ই জ্যেষ্ঠ 


৩৯৮ পম্থা। [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২১ 


প্রাতঃকালে ঘোড়াগাড়ী (70789) আরোহণে আমর! কনথল রওয়ান! হইলাম। 
ভাড়া জন প্রতি /* এক আন হিসাবে লাগিল। আসিবার সমরও এরূপ । 
পাকা রাস্তাটি অতি স্থন্দব চারদিকের দৃশ্য বৈচিত্রা ৪ মনোরম ? বিশেষতঃ 
ক্যানেলের উপবিস্থিত সেতু পার হইবার সময় হরিারের দুশ্তটী বড় মনোরম 
বোধ হইল | মনে হইল যদি ফটোক্যমো” থাকিত তবে একটা ছবি তুলিয়া 
রাখিতাম | | 

কনখলের রাজঘাটেই স্ন-তর্পণাদি করিতে হয়। এই ঘাটেই গঙ্গার সহিত 
নীলধারার সঙ্গম হওয়ায় ইহা প্ররাগতীথে পরিণত হইয়াছে । ঘাটটা সুন্দররূপে 
বাধান, উপরেই সুন্দর মন্দিরাবলী। সন্মুখেই নীলপর্বতের মনোরম দৃষ্ত | 
সম্মিলিত শশার শ্রেত অতিশক প্রবল । লৌহশৃঙ্খল ধারণে আমর! অতি সাব- 
ধানে নান-তর্পণাদি করিলাম । তীর্থগুরু সংকল্প মন্ত্রের সহিত গঙ্গামাহাত্ম্য হচক 
নিম্নলিখিত পৌরাণিক বচনটি আবৃত্তি করিলেন ।-- 

“দ্ৃষ্টাজন্ম শতং পাপং পীত্বা জন্মশতদ্বয়ং। 
্নাত্বা জন্মসহশ্রেকং হরতি গঙ্গা কলৌধুগে ॥: 

কনখলে বানরের বড় উৎপাত । সুতরাং স্নানকালে বস্ত্রাদি সাবধানে রাখ! 
আবশ্তক। অতঃপর ঘাটের উপরেই (১) শরাধাকৃষ্ণের মন্দির (২) ৮শিব 
মন্দির (৩) ৮সত্ানারায়ণ মন্দিরে চরণপাঢ কা (৪) শ্রীরামজানকীর মন্দির (৫) 
গঙ্গাতীরে সতীঘাটে শিবলিঙ্গ ও (৬) বেদব্যাসের মন্দিরে নানারূপ সুন্দর 
সুন্দর দেবমুত্তি আমর দর্শন করিয়া পরম আনন্দলাভ করিলাম। রাজঘাটের 
উপরই যে রাধারুষ্ণের মন্দিরটী আছে তাহার কারুকার্য অতি চমৎকার। 
ভিত্তিগাত্রে অতি চমৎকার ভাবে কালায়-দমন, গজেন্দ্রউদ্ধার, বৃন্দাবন বিহার 
প্রভৃতি শ্ীকৃষ্জের লীলা সমুহ চিত্রিত ইহারু সৌন্বধ্য দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ 
হইলাম। মনে হইল সর্বপৌন্দর্যের যিনি আধার, যাহা হইতে সকল সৌনাধ্যের 
উদ্ভব, ষিনি চির-মধুরও চির-নুন্দর তাহার মন্দির এইক্ূপই সুন্দর হওয়া আবশ্তক। 
এ মন্দির কোন দানশীল! রানীর প্রতিষ্ঠিত । মন্দিরের শ্রীরুষ্ত মুণ্তি এবং শ্বেত- 
প্রস্তর নিশ্সিতা উরীরাধার মুন্তিটা এত মনোরম ও ভক্তি উদ্দীপক যে আমাদের 
প্রেমাশ্র বিগলিত হইতে লাগিল। অ+ঃপর কিঞ্চিৎ দূরে কনথলের বাজারের 
দক্ষিণাংশে দক্ষেশ্বর মহাদেবের দর্শন করিলাম | দক্ষেখরের প্রাতন মন্দিরটা 
ভগ্ন হুইন়্ যাওয়ার বর্তমান মন্দিরটা ১৭৭* শকাব্দ নিম্মিত ভইয়াছে। এই 
স্থানটী বৃহৎ বুক্ষ-ছারা-সমন্বিত অতি সুন্দর সাধন তজনের উপযোগী নীরব নির্জন 


কার্তিক] হরিদ্বার। ৩৯৯ 


তপোবনের স্তায়। নিকটেই বীরভদ্র এবং ভদ্রকালীর মু্তি। মহাবীর হনুমানের 
প্রকাও প্রস্তর মতি দ্রষ্টব্য। মহাবীরের পদতলে কালনেমী। মহাবীর সিন্দুরে, 
এবং কালনেমী কুষ্ণবর্ণে রঞ্জিত। মুত্তিটা ৫1৬ হাত উচ্চ হুইবে। দক্ষেশ্বর 
মন্দিরের পশ্চাতে একটা ক্ষুদ্র কুগ্ড আছে, ইহাই পাগ্ডারা ষক্্র-কুণ্ড বা সতীর 
দেহত্যাগ স্থান বলিয়া দেখান। ইহাতে কিঞ্চিৎ বিভুতি রক্ষিত আছে, & 
তাহাই ষাত্রীগণকে দিয়া দক্ষিণা আদায় করেন। যাত্রীরা এই ভন্ম সতীদেহা- 
বশেষ জ্ঞানে সবত্রে গৃহে লইয়া আসেন। এইটা কিন্তু প্রকৃত সতীকুণ্ড নছেঃ 
লতীকুণ্ড এখান হুইতে প্রায় ১ মাইল দুরে একটী বনমধ্যে আছে। আমরা 
যখন দক্ষেশ্বর মহ'দেব দর্শনে যাইতেছিলাঁম, সেই সময় এক গৈরিক-পরিহিতা 
বঙ্গদে নীরা সন্্যাসিনীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাদিগকে স্বতঃপ্রবৃত্বা হইয়! 
বলেন,__“বাবাঁ! এই মন্দিরের পশ্চাতে পাণ্ডার। যে সতীকুগ্ড দেখাইবেন, তাহা 
প্রকৃত সতীকুণ্ড নহে। প্ররুত সতীকুণ্ড এখান হইতে এক মাইল দূরে । যখন 
এই মহাঁতীর্ধে আপিয়াছ, তখন তাহা দেখিতে ভূলিও না। কারণ শাস্ত্রে আছে, 
সভীকু্ড দর্শনে সর্বপাপ বিনিন্ুক্তি হয়। বিশেষতঃ মায়েরা সতীকুণ্ড দর্শন ও 
জলম্পর্শ করিলে, আদশ সতীর স্তাঁর পতিত্রতা হইবেন” সতীকুণ্ যাইবার পথে 
আমরা “পান-চক্কির' অর্থাৎ জলের শ্োতের বেগে জীতা ঘুরাইস্কা গম্‌ পেষার 
কারখানা দেখিলাম । হিমালয়ে ম্মরণাতীত কাল হইতে জলের মশ্রোতের 
সাহাধো গম ভাঙ্গা, কাঠ মস্থণ করা ও খোদাইর কাধ্য হইয়া থাকে । তাহার 
নমুনা! এখানে পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন; একটা ঘরে সারি সারি জাতা 
বান আছে । এই ঘরটির নিয়দেশ ফ'প1 7 ঘরের নিয়দেশ দিয়া ক্যানেলের জল 
ছুই তিন হাত উচ্চ হইতে প্রড়িয়া সবেগে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে । জাতা- 
গুপির মধ্যদেশ দিয়া একটী লৌহ দণ্ড ২৩ হাত নিয়ে জল শআ্রোতের মধ্যে 
স্থাপিত। উক্ত লৌহ্‌দণ্ডে কতকগুলি পাখা বক্রভাবে লাগান আছে। জলের 
বেগ পাখাগুলিতে লাগায় দগ্ুটা অনবরত ঘুরিতেছে। এই দণ্ডের ঘুর্ণনে 
জার উপরিস্থ প্রপ্তর খণ্ড আট থাকার জীতা পেষা হইতেছে । এইক্ধপ 
জলের অ্রে(তের বেগে নানারূপ কাধ্যের একটা বৃহৎ কারথান। রুড় কীতে আছে। 
তথায় মেসিন্‌ সকল ক্যানেলের প্রবাহে পরিচালিত হইয়া নানারূপ কাধ্য করে। 
আম্কানন ও বন জঙ্গল অতিক্রম করিয়। আমরা সতীকুণ্ডে পৌছিলাম। ইহা 


সা সানরজন 


ভার আশ্বিন সংখ্যক “'গন্থায়” দক্ষেশ্বর মন্দিরের চিত্র দ্রঈবো। 
ণ 


৪০০ পন্থা | [ নবপধ্যায়ঃ ১৩২১ 


একট প্রকাণ্ড কুণ্ড, এখনও জল কতকটা জছে। এই সতীকুণ্ড নির্জন 
বনমধ্যে অবস্থিত । সতীকুণ্ডের তীরে একটী বৃক্ষতলে বসিয়। বিশ্রাম করিতে ২ 
আমাদের দেই পুরাকালের কাহিনী মনে পড়িল $--মনে পড়িল ভ্রান্ত দক্ষ রাজার 
শিবহীন ষজ্ঞ-কাহিনী, আর মনে পড়িল পতিনিন্বা শ্রবণে সতীকুণ্ডের 'আদর্শ 
মহামায়া আস্তাঁশক্তির এই কুণ্ডে দেহত্যাগ। শিবহীন যঙ্জের অর্থাৎ ভগবান্কে 
ছাড়িয়া যে কোন কার্য্য করা যায়, তাহার পরিণাম এইরূপ শোচনীয়ই হয়। 
ভাঁবিতে ভাবিতে আমরা যেন সেই প্রাচীন দৃশ্ঠ মানস নয়নে দেখিতে লাগিলীম | 
মনে হইল আদ্যাশক্তির দেহ-সংস্পর্শে পবিত্রীকত এই রজঃরাশি সর্ববাজে 
মাথিয়া ধন্য হই। অধুন৷ সতীকুণ্ডে অতি অন্ন যাত্রীই আসিয়া থাকেন। পূর্বে 
ইহা একন্ূপ অজ্ঞাত 1ছল ; এবং বনজঙ্গলে পরিবুত থাকায় পাণ্ডারা কাহাকেও 
ইহার সন্ধান দিতেন না। সতীকুণ্ডের একধারে একটা মৃত্তিকা স্তপের উপর 
প্রাচীনত্ের নিদর্শন কয়েকটা সিন্দুর লেপিত ভগ্ন প্রস্তর মুত্তি। একটা মস্তক- 
বিহীন মুত্তিকে পাগ্ডার! দক্ষের মুর্তি বলিয়া দেখান। কেহ কেহবা বলেন 
এগুলি বুদ্ধ মুন্তি; এবং এখানে প্রাচীনকালে একটা বৌদ্ধ স্তপ ছিল। যাহা 
হউক আনন্দের বিষয় হরিদ্বারের পণ্ড! পান্নালাল কুম্তকর্ণ সতীকুণ্ডের 
তীরে দশ বিঘা জমি লইয়া মন্দিরাি নিম্মাণ করাইতেছেন। বোগ্বাই হইতে 
দক্ষষজ্তের দৃপ্ত অঙ্কিত করাইয়া চিত্র আনাইয়াছেন। মন্দিরে দক্ষষজ্ঞের দৃশ্য 
শ্লারক মূর্তি ও চিত্রাদি রক্ষিত হইয়াছে । পাণ্ডাঙগী বলিলেন, 'কার্থিক ও 
অগ্রহায়ণ মাসে প্রতি রবিবার সতীকুণ্ডে একটা মেলা হয়।' অতঃপর আমর! 
পদব্রজে কণখল বাজারে পৌছিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ কারয়! একা রোহণে বেলা 
প্রান একটায় হরিদ্বারে আমাদের বাসায় পৌছিলাম। (ক্রমশঃ ) 
শ্রীপান্নালাল সিংহ | 


শক্তিতত্ব ৷ 


এই বিশাল ভারতবর্ষে আমাদের আর্্যঙ্তাতি যে, কত অনন্ত বিষয়ে উন্নতির 
চরম সোপানে অধিরুচ় হইয়াছিল, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহের কিছু আছে 
বলিয়া মনে হয়না । সকল বিষয়ের মধো এক অধ্যাত্ু-বিজ্ঞান বা বেদান্ত - 
প্রতিপাস্ত আঁত্মতত্ব শ্রেঠতম, এই পরমতত্ব ভারতীর খধিগণই্ সুকঠোর 


কার্তিক ] শক্তিতত্ব ৷ ৪০১ 


তপশ্চরণ দ্বার! অলৌকিক শক্তি বলে সমগ্র ধরামগুলকে দিয়াছিলেন। এইক্সপ 
লোঁকত্বর প্রতিভা, তপোবল কিন্বা যোগচর্য্য অথব! ব্রহ্গচর্ধ্য, সত্যনিষ্ঠা 
ভিন্ন মানবের কখনও উদয় হয় না। সেরূপ চিকিৎসা-বিজ্ঞান, জ্যোতি-বিজ্ঞান 
শিল্পবিজ্ঞান * প্রভৃতি আধ্য খধিরাই মানবজাতির মধ্যে বিতরণ করিয়!- 
ছিলেন । এই ভারতই যে অশেষ প্রশ্বধ্য বা স্থথসম্পদ্দের আকর, তাহ! আধুনিক 
পাশ্চাত্য চিন্তাশীলগণও স্বীকার করেন। 

ভারতীয় সভ্যতার পূর্ণ বিকাশের সময় ভারতের জনগণের গ্রতি হৃদয়ে হে 
ধর্ঘ্ঘ বিজ্ঞান উন্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহার ভূগ্পে! নিদর্শন দেখিয়া এখনও বিদেশীয় 
বিদ্বদ্গণ মুগ্ধ হন। ন্ুপ্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে বিশাল ভারতবর্ষে অনস্ত 
লোকের মধ্যে ঈশ্বরোপাসনা নান৷ শ্রেণীতে নান! প্রকারে নান! সম্প্রদায়ে 
বিভক্ত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে । আধুনিক পাশ্চাতা শিক্ষিতদের মধ্যে এবূপ 
একটী ধারণ! বদ্ধমূল হইয়াছে যে, তুন্ত্রশান্ত্র ও তহুক্ত শক্তির আরাধন। 
অতি আধুনিক; তাহা বৈদিক যুগে ছিলনা! । তন্ত্রশান্ত্রের সঙ্গে প্রাচীন 
বেদশাস্ত্রের সম্বন্ধও অতি বিরল; অর্থাৎ স্মৃতি পুরাপের মূল বা আকর 
ষেরূপ বেদশান্ত্ে, তদ্রপ তন্ত্রের মূলীভূত বেদ নয়। এই বিষয়ে “বৈদিক-শক্তি, 
রহস্ত নামক পুস্তকে বিস্তুতরূপে আলোচনা করিব। বৈদিক যুগে যে শক্তির 
উপাসন! ছিল, তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়৷ স্ৃতি পুরাণের পরবর্তীকালে তন্ত্র 
শাস্ত্রের বিস্তার ও উপাপন! হিন্দু সমাজে ব্যাপক হইয়া এখনও রহিয়াছে। 
বৈদিক কালের উপাসনা দেবীস্ক্ত, শ্রীন্ক্ত, অগ্থামন্ত্র, রাত্রী-সথক্ত, পাঁবমানীসুক্ত, 
পৃথীসুত্ত প্রভৃতির দ্বারা জানা যাঁয়। তদানীং বশিষ্টধি তারাদেবীর উপাসক 
এবং রাজর্ষি বিশ্বামিত্র শক্তি আরাধন| বলে “বিজয়! ও জয়া” বিস্ভায় সুসিদ্ধ 
হইয়াছিলেন। ত্রেতাধুগে প্রজাপতি ও শ্রীরামচন্দ্র শক্তির আরাধন! করিয়! 
স্বীয় অতীষ্ট সাধন করিয়াছিলেন-_ইহ! মার্কণ্ডে পুরাণে বর্ণিত আছে। 





(*) ভারতীর শি নৈপুণয সম্বন্ধে শিল্পপাস্ত্রের বহু আধ্যগ্রস্থ বিদ্যমান আছে, এমন কি 
গুরু বঞ্ছুর্বেেদের (শতরুদ্রীতে) রুদ্রাধায়ে শিল্পের উল্লেখ দেখিতে প1ওয়! বাক্স। তৎপরে 
মহুধি পরাশরের 'পরাশরীধ শিল্পশান্ত্র' মহযি অগন্ত্যের 'আগন্তয শিল্পশাস্ত্র' ময়-প্রণীত শিল্পশান্ত 
€বৃহৎদংহিতোক্ত ) সারস্থত শিল্প শান্ত, বৃহতকাশ্যপীর শিল্পশান্র, লঘুকাশ্ঠপীর শিল্প শান্ত, 
শিল্পমযুব, ব্রাঙ্গীর শিল্পশান্ত্। সুলন্তত্তশাস্্ব নুর্ধিধ্যান শান্ত, কুমার বাস্ত শাস্ত্র, ওল 
শুরধারীকৃত শিল্প শাস্ত্র এই সকল গ্রন্থে মুর্তিচন্ধ, চিত্রাঙ্কন; নুত্রেপাতন, দেবধৃত্তিতত্ব, বাস্ত 
শিল্পমৌধ, রাজধানী, আপনি নিশ্াণ, বাপী, ভড়।গ, দবোবর, সেতু. দেবয়তণ, মঠ, জার[ম 
প্রভৃতির তন্থ সবিতৃত ভাবে আছে। 


৪০২ পন্থা । [ নবপর্ধ্যাঁয়, ১৩২১ 


শ্রীমস্তাগবত পুরাণে, শ্রীমন্দেবীতাগবতে, কালীকাপুরাণে এবং নন্দীকে ক্ষ 
পুরাণে বৃহতবন্দ্পুরাণে, কাশীথণ্ডেও দেবীর আবির্ভাব এবং তাহার তত্ব, 
অকালে ব্রঙ্গা কর্তৃক পুঁজা, প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ আছ। মহাভাগবত- 
পুরাণে লিখিত আছে যে শ্রীরামচন্ত্র অষ্টোত্তর শত নীলপম্ম দ্বারা মায়ের 
অর্চনায় প্রবৃত্ত হন; কিন্তু মহাদেবী তাহাকে ছলন! করিয়া তাহার হৃদয়ের 
ভাব বুঝিবার নিমিত্ত একটী পদ্ম লুকাইয়া রাখেন; সে সময় শ্রীরামচন্দ্ 
সমাহত পদ্মের সন্বল্পান্ুারে সংখ্যা পুর্ণ করিযাঁর নিমিত্ত আপনাঁর একটা 
চক্ষু উৎপাটন করিয়া দেবীর পাঁদপস্মে সমর্পন করিতে উদ্যত হন। তৎক্ষণাৎ 
দেবী তীহাকে নিরস্ত করিয়া মনোরথ পূর্ণ করেন। দেবী পুরাণে ভগবতীর 
অর্চনা বিষয়ে বাহ! আছে, তাহা অতি সামান্ত । কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, 
সম্পূর্ণ দেবী পুরাণ এখন আর পাওয়া যায় না। রাজর্ষি স্থুরথ লক্ষ জীব বলি 
দ্বারা মায়ের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া অভীষ্ট লাভ করিয়াছিলেন; 
কিন্তু লক্ষ জীব-নাশের অপরাধে মরণের পর নিহত জীৰগণ অসি হস্তে আসিয়া 
রাজর্ষি স্বরথকে আঘাত করিয়াছিল। এই প্রস্তাবটা পুরাণ শাস্ত্রে কোথায়ও 
দেখিতে পাওয়া যায় না; অতএব ভিন্তিহীন বলিয়া বোধ হয়। মহাভারতও 
ভগবতী দুর্গাদেবীর নাম বা মাহাত্ম্য শৃন্ত নয় । ধর্মরাজ ষুধিষ্টির বিরাট রাজ্যের 
সমীপে শেষ একবৎসর কাল নির্বিত্বে যাপনের নিমিত্ত সর্বানন্দময়ী ভগবতীকে 
কারমনোবাক্যে স্তব করিয়াছিলেন। ইহা দ্বাপরের শেষের কথা। পরম ভক্তি- 
স্ধার্ণৰ শ্রীমতৎভাগবতে শাপত্রষ্ট দেববালাগণও মরজগতে অমরেশের অনীর্চনীয় 
লীল। উপভোগের নিমিত্ত ভগবতী কাত্যায়নীর আব্াধনা করিয়াছিলেন 
বলিয়া উল্লিখিত আছে। 

শ্রীমদ্দেবীভাগবতে সকল শান্তর বর্ণিত ভগবতীর মাহাত্ম্য সমূহ একত্র সম্িবিষ্ 
দেখিতে পাওয়! যায়। দেবী ভাগবতে বর্ণিত প্রায় সকল বিষয়ই বৈদিক স্থক্তমূলক 
ও বেদান্ততত্ব পূর্ণ। ম্নীধষি শৈব নীলকণ্ঠ তাহার দেবীভাগবতের টাকার 
সেই সকল শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। দেবী ভাগবতের টাকায় 
বিস্তৃত ভূমিকা পড়িলেই এই বিষয়ে সকল রহস্য অবগত হইতে পারা! যায়। 
সত সংহিতান্তর্গত শত গীতার ভাষ্যে শ্রীমৎ সাঁর়নাচার্য;) যেরূপ অধ্যান্সিক 
তত্বকপা বিবৃত করিয়াছেন, তদ্রপ দেবীভগবতোক্ত দেকীগীতার ( ৭ম স্ব্ধ 
১* ম অঃ) নীলকণ্ঠ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ব্যাখ্যায় বৈদিক দেবীতত্ব অতি বিস্তৃত ভাবে 
গবেষণ! পূর্বক প্রদর্শন করিয়াছেন। 


কার্তিক ] শক্তিতত্ব। ৪০৩ 


যে পঞ্চ দেবোপাসনা সনাতন বেদশান্ত্রে গীত, যজ্ঞ, ও স্তোত্ররূপে ছিল, 
তাহাই ন্মার্ত বা পৌরাণিক যুগে বিভিন্নমার্গে নানাভাবে স্ুপ্রশ্ছুত হ্ইয়! আর্ধ্য 
সমাজে পরিব্যাপ্ত হইয়! পড়িল। তাহার নামাস্তরে তন্ত্রশান্ত্র বা আগম শাস্ত্রের 
দেশময় জয়চঙ্কা ধবনি। এই আগম শাস্ত্র, সময়ে সময়ে আগম, তন্ত্র, যামল, 
উদ্ভীশ, আচার প্রভৃতি নামে বিভিন্ন হইয়া, বহু সহত্র গ্রন্থের দ্বারা দেশব্যাপক 
স্বীয় কলেবর বুদ্ধি করিয়া! ফেলিয়াছিল। তান্ত্রিক উপাসনায় অল্নায়াশে সরল 
পথে সহজ সাধ্য কার্ষেয সিদ্ধিলাভ করা যা বলিয়া, বৈদিক উপাসনা হইতে 
কোন কোন স্থানে তান্ত্রিক উপাসনার প্রাবলা দেখিতে পাঁওয়! যায় । 

অদূরদ্ণী অনেকের ধারণা আছে যে, তন্বে কেবল জীবহত্যা ও মদ্যাদি- 
ব্যবহারের কথাই আছে; তত্তিন্ন আর কিছুই নাই । তাহাদের ধারণ! ভ্রমাত্ কঃ 
বহু প্রাচীন তন্তগ্রস্থে আপন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণাদি যোগান্ুষ্ঠান, যাগযজ্ঞ, 
পুজ1, জপ, স্তব, সম, দম, প্রভৃতি অষ্টদিদ্ধি ভগবৎ ভক্তি ও শাহার সেবা, 
আরাধনা, অতি বিপুলভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে । 

কতকগুলি সম্প্রদায়ের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অসাধু-লোক কর্তৃক আধুনিক 
তন্্শান্ত্রের ষে প্রকরণ পুশ্থকের সৃষ্টি হইয়ছে, সেগুলি তত্তচিন্ত/ণীল নৈষ্ঠিক জন- 
গণের অশ্রদ্ধে্ন হইতে পারে ; এবং তন্ত্রে বামাচারের কার্য্যাবলীর বিস্তার দেখিতে 
পাওয়া যায়, তাহা অঘোরী। অবধৃত-সন্ন্যাপী ব্যক্তি বিশেষের জন্য ; তাহা সাধা- 
রণের বা বিমল তত্বজ্ঞানের জন্য নয়। সে সমুদয়ের উপদেট। ও উপদেশ্ঠ সম্প্রতি 
আছে কিন! সেবিষয়ে সন্দেহ। চারি বেদের মধ্যে অথর্ববেদেই তন্ত্রের 
মৌলিকতা অধিক পরিমাণে বদ্ধিত হইয়াছিল; তাহ অথর্ববেদ পাঠে জান 
যার়। অথর্ববেদের খৈলক-স্ক্ত (পরিশেষ হুক্তনিচয় ) ও মহানারায়ণ উপ- 
নিষদাদিতে তান্ত্রিকভাবের সমধিক উদ্মেষ ও তত্ব বিগ্কমান আছে । অথর্ববেদকে 
আধুনিক বলিবারও উপায় বিশেষ নাই। কেন না যজর্রেদের পরিশেষে “শত 
পথ ব্রাহ্মণ” ( বাজসনেয়সংহিত। ); শতপথ ব্রাঙ্গণের শেষভাগে “বৃহদারণ্যক 
উপনিষদ” এবং উপনিষদের মধ্য প্রাচীনতম--' ছান্দোগ্য উপনিষদ” । এই 
ছুইথানি ও অপর বনু উপনিষদ্দে ্অৎর্ববেদের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। কোন্‌ 
বেদ আগে, ফোন্‌ বেদ পরে,_-এই বিচারের কোন সৎ সিপ্ধাস্ত পাওয়া যায় না। 
আমার বোধ হয় অথর্বাজিরসের গীতিক1 (মন্ত্র) সকল অতি প্রাচীনকাল 
হইতেই যক্জীয নানা প্রকার বিদ্ব দূরীকরণ ও মানবের ত্রিবিধ (দিব্য, আস্তরীক্ষ্য, 
ভৌম, ) উৎপাঁতাদির শান্তির জন্য যাগ কার্ধ্যাদিতে প্রযুক্ত হইত। প্রতীচ্য 


৪8০8 পন্থা । [ নবপর্ষ্যায়, ১৩২১ 


পণ্ডিতের! বলিয়া থাকেন যে; অথর্ববেদের চতুর্থ বেদরূপে পরিণতি 'শতগথ 
ব্রঙ্মণাদি” বিরচণের উত্তরকাগে সংঘটিত হইয়াছে; ইহা ঠিক বলিয়া বোধ হয় 
না। এ বিষয় স্প্টভাবে, “বৈদি কতত্ব কথা” নামক সংস্কৃত ভাষা নিবন্ধ-_পুস্তকে 
ঝলিবার ইচ্ছা রহিল। অথর্বসংহিতায় অধ্য-অনাধ্য উভয়-শ্রেণীর আচরিত 
নানাবিধ ব্রীতি-নীতি আচারাদি অনু প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে ভারতবর্ষীয় জন- 
সাধারণের মহার্্য সম্পত্তরূপে পরিণত করিয়াছে । অথচ যাহ বৈদিক সংহিতায় 
কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না, তাদৃশ বহুতর সাধারণের অতুযুপকারক প্রাচীনতম্‌, 
প্রকৃত কথা “অথর্বপংহিতায়” পাওয়া যায়। অধর্বসংহিতার উপাসনা স্থচক 
সুক্তগুলি সকল সময়েই শ্রদ্ধেয়। 'বুহৎ দেবতায়' উক্ত আছে যে, “পম্পূর্ণং খাবি. 
বাক্যন্ত সুক্তমিত্যভিধীক্সতে'” বা ছন্দোময় সম্পুণ খাষবাক্যের নাম সুক্ত। 

তন্ত্র বলিলে যে, ছুই চারি খানি গ্রন্থকে বুঝান্ন (অর্থাৎ তন্ত্র শাস্ত্রকে বুঝায়) 
এমন নন্ম। যদ্্ারা মাক্ষ বা নিক্বাণেন অবরোধ হয়, আচাধ্যগণ তাহাকেই 
তন্ত্রনামে অভিহিত করিয়াছেন। “তন্ত্রাতে বুুৎপাগ্ভতে মোক্ষসাধনমনেন হতি 
তন্ত্রং মোক্ষপ্রতিপাদ কং শাস্ব্ং ন্বামী নারায়ণতীর্থ এইরূপ ভাবে তন্ত্রশব্দের অর্থ 
অবধারিত করিয়াছেন ।- দাশনিক সময়ে ও তাহার পুণ্ব সময়ে তন্ত্রশব্ধ, শান্তর অথে 
ব্যবহৃত হইত; থা সাংখ্য দর্শনে-_-“যষ্টিতন্ত্রম”” “'তন্ত্রং প্রোবাচ” ( ব্যাসভাষ্য 
পাতগ্রল দর্শন )। পুরাণ শান্ত্রেও শান্ধ এই অর্থে তন্ত্রণব্ঘ ব্যবহৃত হইয়াছে ; যথা 
প্যা়তন্ত্রানেকানি সাংখা" ভাসোজ্ প্রমাণ” 'পরমহংস পরিব্রাজকাচার্ধ্য 
অগ্লায়দীক্ষিত ও উক্ত অর্থে তন্ত্র শব্ধ ব্যবহার করিয়াছেন )--যথা 'তন্্রান্তধী ত্য 
সকলানি স্দাহবদাতম্‌।+ 

ষড়দর্শনের মধ্যে নানাশাস্্ সমাহিত সাংখ্য দর্শনই সর্ধাগ্রে সমধিক ভাবে 
শক্তিবাদের বা তন্ত্রাক্ত মূল প্রক্কৃতির সমর্থণ করে। শৈব দর্শন ও সাংখ্য দর্শন 
এই উভয় দর্শনই তন্ত্রের বিশেষভাবে উপজীব্য । , 

দেবী ভাগবতের সপ্তম স্কন্দের দেবী গীতাধ্যায়ে উক্ত আছে যে, তন্ত্র দ্বিবিধ, 
বেদানযায়ী ও বেদ প্রতিকূল, (বেদবিরুদ্ধ)। বৈদিকগণ বেদের অনুকূল তন্ত্র 
মত গ্রহণ করিবেন, এবং তাহার বিক্ুদ্ধাংক ত্যাগ করিবে। এ সম্বন্ধে 
মহধি মনও বলিয়াছেন যে, “্যাবেদবাহ্য।ঃ শ্বতয়ঃ” ইত্যাদি বচননদ্বারা বেদ 
বহিভূি স্থৃতি পর্যান্ত ত্যাগের যোগ্য । কৃণ্ম পুধাণেও * ভগবতী স্বঘ্রং 


রিপন পাপ 
* কৃম্ম পূরণে জেবীবাকাং (দেবী তা; *ম, ক্ষন্দ) ছাদশাধ্যায়। *মমৈরাজ্াপরা- 
শক্কিবেধদসংঞ। পুরাতর্নী। খগ, যু: সমরূপেণ সর্গ(দে। নংগ্রবর্ততে 8৮ 


কাত্তিক ] শক্তিতত্ব। ৪০৫ 


বলিগ়াছেন--''আমার আল্ঞা (আদেশ) স্বরূপ পুরাতন বেদ অর্থাৎ খগ,, 
যজু, সাম প্রভৃতি স্থষ্টরর আদিতে প্রবর্তিত হইয়াছে। অতএব রাজার 
আবেশের সায় জগদ্বীশ্বরীর অজ্ঞ-শ্রতিও মানবের সবিথা প্রয়োজনীয় । বায়ু 

ংহিতাতে উক্ত আছে যে 1 শৈবাগম দ্ই প্রকার, শ্রোত ও অশ্োত) 
বেদের সারময় যে, (বেদের অবিরুদ্ধ) তাহা শ্রৌত; বেদ-ভিন্ন অস্রৌত। 
যাহ! শ্রৌত (শ্রুতির অন্থকুল), তাহ! বৈদ্ধিকের গ্রাহ, ইহ 'সুতসংহিতায়”ও ব্যক্ত 
আছে । আর যাহার! তন্ত্রের স্বতঃপ্রামান্ত স্বীকার করেন, তাহাদের গতি কেবল 
তন্ধ্ের গপ্ডিতে। তবে যেসকল শ্রতি-বিরুদ্ধ বলিয়া অভিশপ্ত হইয়াছে, 
সেগুলি দক্ষ ও ভূগুমুনির শাপে অধমত্ব প্রান ব্রা্মণগণের ক্রমে বেদে আস্তিক 
বুদ্ধি জম্মাইবার জন্য প্রকাঁশিত হইয়াছে । বাম, কপালক, কৌলক ও টৈরব 
তন্ত্র এই কয়খানি বিরোধিগণের মোহের নিমিত্ত মগা্দেব প্রণয়ণ করিয়াছেন + 
্মার্ত রথুনন্দন ভট্টাচীর্ধ্য মহাশিয় তাহার “মলমাসতত্ে (৬৪) চৌষটি খানি 
তন্ত্রের উল্লেখ ও প্রামান্ত স্বীকার করিয়াছেন । 

“যে সকল ব্রাহ্মণ দৃক্ষ, ভগ, দ্রধীচি মুননর শাপে দগ্ধ হইয়া বেদমার্গ হইতে 
বহিষ্কত হইয়াছিলেন, তাহাদিগের উদ্ধারের নিমিত্ত অর্থ।ৎ অন্ত জন্মে বেদাধিকার 
প্রাপ্ত হওয়ার জন্ত ঈশ্বরের কোনরূপ উপাসনা কর! কর্তব্য--এই মনে করিয়া 
দেবাদিদেব শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, শাক্ত এবং গাণপত্্য এই পঞ্চ প্রকার আগম 
প্রণয়ণ করিফাছেন। 

বনতকা'ল পুর্ব্বে কাশ্মীরে তন্থের দর্শন “টশৈবাগম” নামে একথানি গ্রন্থ প্রণীত 
হইয়াছিল; তাহা এখন পাওয়া যায় ন' | কাশ্মীরে বহুকাল হইতে শৈব দর্শনের 
ও জগৎপিত| মাত! শিবু শক্তিব উপাসনার বিস্তৃতি রহিয়াছে; উক্ত শৈবাসগমের 
প্রথমে লিখিত আছে যে. আগম দ্বিবিধ, সং ও অপং, বেদ বিরুদ্ধে সৎ, অং 
বেদের অন্ককৃল, কিন্তু শৈেবাগম অদর্শনে উক্ত বিষয় কতদূর সত্য তাহা ঠিক বলিতে 
পারা যান না; শৈব দর্শন ও শরীক ভাষা, (ত্রব্ধ সৃত্রের শৈবভাষ্য ) তাহার 
ব্যাথা! শিবার্ক মণিদীপিকায় প্রন্মপ কোন বিষয় দেখিতে পাই নাই। 


প্লিজ পপ পাপা কপপাপাপাশাীশিপীশাাপিপাশীশা পা শপে শশী পাপী টাটকা শশা পিপাসা 


£ *শৈবাঁগমোহপিদ্বিব্ধ: শৌতা'শ্ীতশ্চ তগ্ময়ঃ। শ্রতিদারময়ঃ শ্রৌতংম্বতম্থইইতরো” 
ঘতঃ 12 বাযুনহাহিভারাম্‌। “গ্ভায় তস্থান্তনেকানিস্তৈরন্তানিবাদিভিঃ | হ্েত্বাগমলদদাচ1- 
বৈ্যদূযুক্তং তহপান্তাম্‌ ॥" ( তত্রৈব পুবাণে ) 

« শ্রোতে। গ্রাহাস্তবৈদিকৈ” ইতি ক্ষান্দে হতনংহিতায়াম্‌। 

“তখ[পিযোহ' শোমাগানাম্‌ বেদেন নবিরুধাতে 1” 

লোঙঙঃ প্রমাণমিতাজং । 


৪০৬ পন্থা! | ! নবপর্ধ্যা়, ১৩২১ 


মীমাংস| দর্শণে শিষ্টাকোপাধিকরথে (৩৫ সং) বার্তিক প্রণেতা কুমারিল 
স্বামী বেদবিরুদ্ধ বলি্না বৈষ্ণবাগম সমূহের কোন কোন অংশ যুক্তিপূর্ব্বক 
ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন । আচাধ্য সুটরিত মিশ্রও বান্তিককাঁর বচনের প্রতি- 
ধ্বনি করিন্াছেন। বৈষ্ণবাগম বলিতে হয় শীর্ষপঞ্চরাত্র, নারদ পঞ্চরাব্র, গণেশ 
পঞ্চরাক্র, সাত্বতসংহিতা প্রভৃতিকে বুঝায় । বৃহৎ হয়-শীর্ষপঞ্চরাত্র গ্রন্থে পঞ্চ রাত্র 
সম্বন্ধে বনু বৃত্তান্ত লিখিত আছে। এইগুলি বৈষ্ণব মতে তন্ত্রের মধ্যে পরিগণিত । 

মহাশক্তির সন্তাতেই জগতের সত্তা; এই শক্তিই সকল বস্তুতে স্ুক্মভাবে 
অন্ুস্থযত ও পরিব্যাপ্ত। শক্তি মাহাক্ম্যে তাহাই কথিত আছে, 'নত্যৈবস! 
জগন্ম,তিস্তরা সর্বমিদং ততম্‌ 1” এবং উক্ত মাহায্যে অপর একস্থানে কথিত 
হইন়্াছে “ষে দেবী সকল বস্ততে (ভূতে) শক্তিরূপে সংস্থিত আছেন, তাহাকে 
নমস্কার | “দ্বার! মানব সকল বিষয়ে জয় করিতে সমর্থ হয়, তাহাকে শক্তিনামে 
অভিহিত করা হয়। এই অর্থে শকৃধাতুর উত্তর ক্তিন্‌ প্রত্যয় হইয়া শক্তিশব্ব নিষ্পক্ন 
হুইয়াছে। এই শক্তি অবস্থাভেদে, বস্তভেদে, কাঁলভেদে, ক্রিয়াভেদে এক 
হইয়া ও নানাবস্ততে নানাভাব প্রাপ্ত হয়। ষথ! “বামূধথেকে ভূবনং প্রবিশ্তক্ূপং 
রূপং প্রতিরূপং বভৃব* “একং সৎ, বিপ্রাবহুধ। বস্তি” “একোহহং বহুস্তাম্‌ 1 
এই মহাঁশক্তি বিশ্বত্রহ্মাও প্রসবিত্রী ( +) 

প্রতীচা দেশীয় পণ্ডিতগণ ইহাতে 1১১৮০] 1070০ এবং 1570785 এই 
তিনটি শব্দদ্বারা অভিহিত করিয়াছেন । আমাদের বৈয়াকরণ মহর্ষিগণের মতে 
উপাদান কারণ বা প্রক্কৃতিই মহাশক্তি। এই ন্বন্ধে (জনিকর্ত প্রতি, 
১৪1২৯) পাণিণি, পতঞ্জলি, বরকুচি, কৈরা, জর়াদিত্য, নাগেশ প্রভৃতির 
ধক্যমত দেখাযার। বড় দশনও তাহার ভাষ্য, প্রকরণ গ্রন্থে এই শক্তিকে 
নানাভাবে নানা কৌশলে শ্বীকার করিয়াছে । ছপ্নজন আদি দার্শনিক মহযির মধ্যে 
কেহই শক্তি পরিহার বা উপেক্ষা! করিয়! যাইতে পারেন নাই । স্মৃতি, পুরাণ, 
তন্ত্র, শাস্ত্রে কতগ্থানে মহাশক্ষি মাহামায়ার বিবরণ ও অসংখ্য নাম, লীগ! প্রভৃতি 


আপস 


পাশা শীত পাস পাশপাশি বিটি তাশি পাটা পাপী শশা পগ 





শী শিপ 


1 অন্তানি যানি শান্ত্রানি লোকহম্মিন বিবিধ।নিচ। 
শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ।নি তাঁমপান্তেব সর্ববশঃ ॥ ২৬। 
বামং কাঁপালকঞ্চেব কৌলকং ভৈরবাগমঃ | 
শিবেন মোহনার্থায় প্রণীঠোনাম্য হেতুক2॥ ২৭। 
4 দক্ষশা পান্ত,গোঃশাপাদ্দ ধীচস্যচশাপতঃ 
দপ্ধীষে ব্র।ন্ষণবরা বেদ মার্গ বহিস্কৃতা: ইত্যাদি! 
','আগ্মাশ্চ প্রণীতাঃ শক্করেণতু । (দেবী ভাগবতে ৭ ম ক্বষ্ধে) 


০৪ 


কাত্িক ] শক্িতত্ব। ৪০৭ 


বপিত আছে, তাহা এই ক্ষুত্ত প্রবন্ধে উদ্ধৃত করা অসস্ভব, প্রতীচ্য দেশীয় 
পণ্ডিতগণ হারবার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি দার্শনিক গবেষণার প্রসঙ্গে অজ্ঞের 
বিশাল শিশ্ব ব্রঙ্গাগু-প্রসবিত্রী মহাশক্ স্বীকার করিয়াছেন। 

ভারতীয় ম্ুধীমগ্ডলী এই শক্তির স্বীকার এবং কায়মনোবাক্যে তাছার 
উপাসনা, ধান ধারণাদি দ্বারা অতীষ্ট সম্পাদন করিয়া, সিদ্ধ হইয়া! বাহা ও 
অস্তর্জগতে নুগ্রতিষ্ঠা লাঁভ করিয়াছেন। সহ সহমত এন্থ পূর্ণ তত্্রশান্ত্রেও এ 
মহাশক্তির মাহায্ম্য খ্যাপিত হইছে; এবং তদ্বারা যে উপায়ে পরমেশত্ব 
পর্যস্ত প্রাপ্ত হওয়] যায়, তন্ত্র শাস্ত্রে তাহার সরল, সুগম, সহজ উপায় সম্যক্রূপে 
নির্দিষ্ট রহিয়াছে । 

ভারতে বৌদ্ধ যুগেও (বিবেক, বৈরাগা, বিজ্ঞান, সাঁমা, টমত্রীর প্রবাহকাঁলে ) 
তন্ত্র সাগরের প্রবাহ তীব্রভাবে বহিয়াছিল। বৌদ্ধ শাস্ত্রের ধারণী শাস্ত্র হইতে 
বৌদ্ধ তত্ত্রের বিস্তৃতি হয় । বৌদ্ধ তন্ত্র পায়ই হিন্দু তম্ত্রশাস্ত্রের অনুক্ূপ ; বৌত্ক 
তন্ত্রের মধ্যে সাধনমাল1, চতুবিংশতি সহশ্রিকা, মায়ুরী 'প্রভৃতিতে তস্ত্োক্ত প্রায় 
সকল বিষয়ই বণিত আছে। বুদ্ধদ্েবের আনক প্রকার প্রভেদদ আছে অর্থাৎ 
মনুষ্য বৃদ্ধ, ধ্যানী বুদ্ধ, বোধিসত্ব বুদ্ধ প্রভৃতি । সাধরণ হিসাবে পাঁচ মনুষ্য বুদ্ধ, 
যথা--ক্রকুচণ্ড, কনকমুণি, কণ্তিপ, গৌতম, মৈত্রেয় । ধানী বুদ্ধ,-_ বৈরোচন, 
অক্ষোভা, রত্ব-সম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধ। বোধিদত্ব-_সমস্তভদ্্র, বজ্রপাণি, 
বত্বপা্দি, পল্পপাপি, বিশ্বপাণি। ইহাদের মধ্যে ধ্যানীবুদ্ধ দ্বারাই বুদ্ধের আধ্যাত্মিক 
ভাব পুর্ণ বিকশিত হুয়। প্রতোক কল্পে গ্রত্যেক বুদ্ধের হস্তে যতপ্রকার 
মুদ্রা আছে সকল মুদ্রার বিবরণ “সাধনমাল তন্ত্র মন্ত্র, উপাসনা, পৃরষ্চরণ 
প্রণালী প্রভৃতি সহষোগে আছে। বৌদ্ধতস্ত্রের বিস্তৃতি পুর্ণভাবে নেপালে 
হইয়াছিল; সেখানে সহজ সহশ্র গ্রন্থ এখনও বিস্তামান আছে। 

অনেকে বলিয়া থাকেন নেপাল হইতেই মিথিলাদেশে তন্ত্রশান্ত্রের আলোচন! 
ও কার্যাবলী আইসে, *ম্প্রতি মিথিলাতে পনর আন হিন্দুই তান্ত্রিকাচার সম্পর | 
মিথিলার ছইজন মহা! সিদ্ধপুরুষ ছিলেন; ৬রঘুনাথ ঠাকুর মহোদয় ও ৮মহেশ 
ঠাকুর মহাশয় । এই ছুয়ের মধ্যে স্বীয় সিদ্ধি প্রভাবে তদানীস্তন 'বাদসাহ” 
হইতে একজন রান্বকীয় সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মৈথিস-সিদ্ধ পুরুষ প্রবর 
»নৃমিংহ ঠাকুর মহশিয় প্রণীত “তারা ভক্তিন্থধা লহরী” নামক অন্তগ্রস্থ গভীর 
গবেষণ! পৃ ও শ্রন্ধের। /এই গ্রন্থে তন্ত্রের “প্রামাণ্য কাশ” বিশেষ প্রশংলনীন়্। 
হছেশ ঠাকুর' প্রণীত “ছর্স। প্রদীপ” নামক গ্রন্থে তগবন্দেবী মাহান্ধ্য বিশেষ- 


৪০৮ পন্থা! | [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২১ 


রূপে বর্ণিত ও আলোচিত আছে । ভারতে তান্ত্রিক যোগীগণের মধ্যে কত শত 
সিদ্ধ পুরুষ যে চলিয়া গিয়াছেন, তাঠার ইয়ত্তা করা যায় না। দক্ষিণ ভারতে 
ক্রিপুরাদেবীর উপাপন। এখন ৪ বদ্ধৎ সমাজে বিদ্কমান রহিয়াছে ! নান] শান্ত্রবিৎ 
পগ্ডিতগণের মধ্যে তন্ত্রণান্ত্রেনিপুণ ও তদন্ুষ্ঠান পরায়ণ এই কয়েকজন 
খষিকল্প ব্যক্তিকে দেখিতে পাই,_ম্বনামখাত অগ্লায়-দীক্ষিত নাগেশ ভট্ট 
(নাগোজী), পরম শব ইনীলকণ্চ ভট্ট (মহাভারত গ্রভৃতির টাকাকার )। 
তন্ত্রের আবির্ভাব সম্বন্ধে পুর্বে কিছু বপয়াছি, সম্প্র'ত আরও দ্বই চারিটা কথা 
বলিবার আছে। দ্বিসহস্র বৎসর পুর্বেও তাঁন্ত্রক মতে শক্তি অচ্চনা হইত । সেই 
কালের উতকীর্ণ শীলা প্রতিমীর দ্বারা ইহ জান! যাক, মৌধ্য রাজগণ শক্তির 
উপাসক ছিলেন । চালুকা নৃপগণ সপ্ত মাতৃকাশক্তির অর্চণাঁকারী ছিলেন) 
ললিতবিস্তরে (৫০২--৫০৭ পৃষ্ঠার ) অপরাজিতা শক্তি প্রভৃতির নাম উল্লিখিত 
আছে। বৌদ্ব-সমাজের শক্তিপূজার পুণে * মহাভারতের সময়ে শক্তির উপাসনা 
ছিল ; ষখ।_-( মহাভীরত উদাস পর্ষে) “হী, শী, গীগীঞ্চ গীক্ষীরীৎ খোগিনাং 
ষোগদাং সদা | নেপালের সাধনমালা তন্ত্রে লিখিত আছে যে আচার্দ্য 
নাগার্জুন ভোটদেশীয় এক জটা নান্না তারাদেবীর মুণ্তি উদ্দার করিয়া আপিয়া- 
ছিলেন। নেপালের ব্জাচাধ্যগণ এখন তন্ত্রশাস্ত্রান্তসারে, শক্তির আরাধন। 
অর্থাৎ তারাদেবার স্তোত্রাদি পাঠ করেন। যামলে উক্ত আছে যে মহাষি বশিষ্ট 
কর্তুক চীনদ্ধেশ হইতে ভারাতন্ব আনীত হইগ্লাছিল। আচার্য নাগাজ্জুন 
প্রবর্তিত মহাযান সম্প্রদায়ে কুলাল-কাম্রায়ে--পঞ্চবেদ, পঞ্চযোগী। পঞ্চগীঠ, 
পঞ্চায়ায়ের উল্লেখ আছে! উন্তর, দক্ষিণ, পূর্ব. পশ্চিম ও উদ্ধায়ায় এই পঞ্চ 
আয্ার় পঞ্চ মহশ্বের বা ধ্যানীবুদ্ধ। প্রাকৃজ্যোতিষপুরে (আসামে ) অতি 
প্রাচীন কাল হইতে শক্তি উপাসনা প্চলিত আছে; বঙ্গদেশে মহারাজ 
বল্লালসেন শক্তি-মন্ত্রের উপাদক |ছণেন, তাহার পুত্র লক্ষণ সেনও শিবশক্তির 
পুজক ছিলেন। বান্দেব পাঝ্ধভৌম মহাশয় শক্তির উপাসক ছিলেন, তৎপরে 
কষ্চানন্দ-আগমবাগীশ, তন্ত্রশান্ত্রের ও তাঁহার সাধনাদি কার্যাবলীর বাহুল্য 
ঘটাইর়া ধান। তিনি স্তুপপ্ডিত, স্থসধক ( নবদ্বীপে লব্ধজন্মা ) ছিলেন, তাহার 
তন্ত্রপার তন্ত্রশান্ত্রের গভীর গবেষণা পরিপূর্ণ গ্রন্থ। তাহার পরে অনেকেই অতি 
বৃহৎ তান্ত্রিক সংগ্রহ গ্রন্থ রচনা! করিয়াছেন। মেহারে (নোয়াখালী জেলা ) 
একশত বৎসর পুর্ক্বে এক সিদ্ধ মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। তাহার সিদ্ধ-পীঠ 
মেহার নাষক স্থানে এখনও জাগ্রত রাঁহয়াছে। তাহার বিরচিত “সর্কেধলাসতন্ত্' 


কার্তিক ] শক্তিতত্ত্ । ৪০৯ 


অতি পাণ্ডিত্য ও তত্বপুর্ণ। সর্ধানন্দ ঠাকুর মহোদয়ের রংশে এখনও দাধনা- 
তৎপর শান্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ বর্তমান রহিয়াছেন । 

্রাহ্গ ধর্দের প্রচারক ৬ম্বগীয় রাজা রামমোহন রায় মহোদয়ও মহানির্ব্যাণ 
তন্ত্র হঈতে বন্ধের স্তব গ্রহণ করিয়াছেন। তন্ত্রশান্ত্রে দ্বৈত ও অদ্বৈত এই উভত়্ 
মত-পোষক প্রকরণ ও প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়) জ্ঞানগুরু ভগবান 
শঞ্করাচার্ঘযও পরিশেষে শক্তি প্রাধান্য স্বীকার করিস্সা *আনন্দ-লহরী” নামক 
গভীর গবেষণ! পূর্ণ বৃহৎ শক্তিস্তব রচনা করিয়া শাক্তমত সুদৃঢ় করিয়া 
গিয়াছেন। তগব!ন শঙ্করাচার্যের কবিহ ও পাণ্ডিতা পুর্ণ স্তবের ছৈত এবং 
অদ্বৈত ও মন্ত্রোছছারের বিষয়ে নানা বাখ্যা আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়| 
বুক নরেন্দ্র-সচিব শ্রীমৎ সায়নাচান্য বিদ্যাবুণ্য মুনীশ্বর) সৃতসংহিতা ভাষ্য 
শক্তিতত্ব স্বীকার করিয়াছেন। 

সাম্প্রা্ায়িক উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের (মত 
বা শাস্ত্রে) বিজ্ঞান করিয়া গিরাছে ; বথা-_পর্ধদশ ন সংগ্রছে--“লিঙ্গার্চন পরাঃ 
শৈবা নাস্তিকাঃ সন্প্রকীর্তিতঃ,৮ ইভা মাধ্য সম্প্রদায়ে বৈষ্বগণের ( শৈবের 
প্রতি )। আবার শৈবগণও ইৈষ্ণবগণের প্রতি পালায় বলিয়াছেন-_« তণপ্ত- 
ুদ্রাঙ্কিতন্থনণস্তিকং ধর্ধমাশ্রিতঃ 1 “ণশুতুল্যঃ সবিজেয়ঃ সর্বকম্ম সথগঞ্িত*” ॥ 
এইরূপ ম্মার্ত ও পৌরাণিকগণ কোন কোন শ্তানে তন্থের সং ও অসৎ বিষয়ের 


*। চন্দ্রশেখর তীর্থের প্রান্তে বঙ্গোপসাগরের সমান্ন ভূগিতে চট্টগ্রামে কতিপয় 
মহ।শজি-সাধনা-সিদ্ধ পুরুষ জন্ম প বগ্রহণ করিক্া ছিলেন, (১) কাশ্গীয় ৬ রুত্রলারারণ 
তট্টাচার্যা--ইশি স্বীয় কঠোর সাধনায় দেদ্ধ হইয। তাহার প্রভ।বে শঙ্ঘনদীর উপশাখার গতি 
ফিরাইধ। দিয়'ছিলেন। এইরূপ সাধক ও ভক্ত ৬শ্ুকাম্বর ভট্টাচাধ্য মহাশয়ও শ্বীয় অভিনব 
খাঁনত সরোবর একটী মৃত পিন পণ্ককে জীবিত করিয়াছিলেন । ইহীদের বংশধরের| এখন 
বিখাত ও সাধনা তৎপর শাচছন। (২) অপর মহারাজ ভট্াচার্ধা-_-ইনিও (রাট়ী শ্রেণী) এবং 
শক্তিমন্ত্রসিদ্ধ ছিলেন, এক সময় চট্টগ্রামর কোনও মন্ত্রান্ত বংশীয় ভূপতি গাহার পিদ্ধমন্ত্রে 
পরীক্ষ! করিবার নিমিত্ত মা হশয় উংন্ধক হইয়'ছি'লন, ইহার উৎমুক্য চরিতার্থ করিবার শন 
উক্ত মহারাজ ভট্ট'চাধ্য মহাশয় "নভষে দেই মুভর্তেই নিঞ্জর সিদ্ধ মন্ত্র একটী বোধিদ্রম গঞ্জে 
লিখিয়। নিকটনন্ঠী স্রোভম্বিনী নদীতে ভাসাইয়া ছিলেন। অনন্তর মন্ত্যুক্ত পত্রটি দরিৎ 
প্রবাহের প্রতিকুলে তীব্রবেগে ধাঁবত হইতেছে দেখিয়া এ মন্ত্র গ্রহণ পূর্বক মহারাজ ভটচাব্যেয 
(রাজাবাহাদুর) শিষাত গ্রহণ করিলেন। (৩ চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ তুম্যধিকারী বদান্ত প্রবর 
স্থপণ্ডিত যাননীয রাধ শীবুক্ত প্রসন্নকূমার দেন গুপ্ত বিদ্যা্তু বাঁচাদুরের পিতামহ স্বগাঁয় »রায় 
শরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত বাহাছুরও শাক্তগন্ম স্ম'সন্ধ এবং সন্নানী পা ছিলেন ; তিনি স্বকীয় সাধনার 
উপদেশ সমূহ শেষ সমরে সযোগা পৌন্রকে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ভিনি তন্ত্রশান্্ে খুব পপ্ডিত 
ছিলেন । নিগ্গেধ মতুপ বিভ্প্ের প্রতি তাহার কখনও দৃষ্টি ছিল না|! জীবনের অধিক সময়ই 
ভীর্থে ও দাঁধ সন্গ্যাণীর সঙ্গে অতিবাছিত করিতেন । স্বীয় ভবনে উপাহাদেবা সীঠা ধিষ্ঠাজীর়পে 
এখনও খিরাজমান আছেন ॥ 


৪১০ পস্থা। | [ নবপধ্যা়, ১৩২১ 


বিচার না করিয়া নিন্দা করিয়াছেন ; তক্জপ কোন কোন তস্ত্রেও শ্থৃতি পুরাণের 
নিন্দা দেখিতেছি। আ'র শাক্ত-বৈষ্ণবের তো! পরস্পর অশ্রীত্ির কথার পরি- 
সীমা নাই। বোধ হয় স্বম্য সম্প্রদায়ের বিভৃতি ও প্রাধান্ত কীর্তণ প্রদজেই 
অপরের নিন্দা! ( অধীরতা হেতু ) আলিয়া উপস্থিত হইত, ইহা ভিন্ন অন্ত কোন 
( পরম্পর নিন্দা চচ্চার ) হেত দেখিতেছি না। এই বৈদিক শক্তি তত্ব প্রবন্ধে 
বেদ উপনিষদ ( অপর) স্থৃতি, পুরাণাদির প্রমাণ অধিক পরিমানে থাক! সত্বেও 
উদ্ধৃত করিয়া দিলাম না; ইহার দ্বিতীয় প্রবন্ধে সে সমস্ত অন্ক্ত প্রমানাবলী 
উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা রহিল। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেস্তর এই মাত্র যে-_বৈদিক 
যুগেও শক্তির আরাধনা! হইত, কেবল তান্ত্রিক সময়ে নয়। ভারতের বাহিরে 
হিন্দু উপনিবেশ সমূতে যব্ছীপ, হমাত্রা, বালি, চীন, মরিসস্‌ প্রভৃতিতে যে সকল 
প্রাচীন দেব মন্দিরের এখনও পরিশেষ আছে, সে সকল মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ 
বহু শক্তি মু্তি বিদ্যমান আছে, এবং এ সকল দেশীয় হিন্দুগণ শক্তির উপাসন! 
করিত, ষে তাহার তৃয়ে নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন তিব্বত, চীনদেশীয় 
বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিশেষে শক্তি দেবতাব আরাধন! প্রচলিত আছে। (ক্রমশঃ ) 
বিদ্য।রত্বোপাধিক-_শ্রীঈশ্বর চন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ত-দর্শনতীর্ঘথ। 


অর্থ ] ছুর্গীরাণী | 


( পুর্ব প্রকা শতের পর) 


ষষ্ট পরিচ্ছেদ | 

শৈলজা ছুর্গারাণীকে সঙ্গে লইয়া কৈলাপনাথের মন্দিরে প্রবেশ পূর্বক 
তাহাকে প্রণাম করিল) তৎপরে উভয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া ভৈরবের 
মন্দিরে গেল; সেখান হইতে গণেশ গুহাতে গমন করিয়া ভগবান্‌ গণপতিকে 
প্রণাম করিল। তৎপরে কালী, জগন্ধাত্রী ও লক্ষ্মীর মন্দিরে দেবতাপীগকে 
প্রণাম করিয়া সর্বশেষে কাতাায়নীর মন্দিরে গমন করিল। এই মন্দিরটি পর্ব, 
তের নিরতাগে অবস্থিত | ইহার প্রাঙ্গন উন্মুক্ত ও প্রশস্ত ; তাহার চতুর্দিকে 
বির জবাব করবী বুক্ষ, স্থলপল্ম বন ও শেফালিক! বন। ঠাকুর দালান 
ও বীর মন্দির পর্বত গাত্র হইতে ধোদিত। ত্যস্তশ্রেণী বিচিত্র কারু কার্য্যমর 


কান্তিক ] দুর্গারাণী | ৪১১ 


ও দেখিতে পরম রমণীয় । তাহার্দের উপরিভাগে প্রস্তর মধো দেবীলীলা উৎকীর্ণ 
হইগাছে। দেবীর মৃত্তি মনোহারিণী। ভাস্কর এই মূর্তি খোদিত করিতে 
অদ্ভূত শিল্প নৈপুণোর পরিচয় দিয়াছে । খাজ যষ্ট্যাদি সঙ্ক্প হইবে; এইজন্ভ 
মন্দির ও ঠাকুর দাশান স্ুমাঞ্জিত হইয়াে এবং দেবী নানাবিধ মুল্যবান ভূৃষণে 
সুসজ্জিত হইয়াছেন । বৃদ্ধ পুরোহিত দেবীর সম্মুথে উপবিষ্ট হইয়া নিমীলিত 
লেত্রে আগমনী গাঁিতে ছিলেন £-- 
*গা তোল, গা তোল, বাধ মা কুস্তল, 
প্ এল পাষাণি, তোর জঈশানী ।” 

এমন সময়ে শৈলজ1! ৪ ছুর্গারাণী ঠাকুর দালানে প্রবিষ্ট হইয়! ভগবতীকে 
প্রণাম করিল। বুদ্ধ হঠাৎ নয়ন মেলিয়া৷ অলৌকিক ৰূপ লাবণাবতী ছুর্গারাণীকে 
দেখিয়া বিশ্ময়ে ষেন বিহ্বল হইলেন। পরে বধুমাতার সহিত তাহাকে দেখিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন “মা, তৃমি কে গে! ?” 

ছুর্গারাণী কি উত্তর দিবে, প্রথমে তাহা স্থির করিতে পারিল না । পরে 
বলিল «আমার নাম ছুর্গীরাণী | 

বদ্ধের চক্ষুদ্বয় অশ্রপূর্ণ ভইল। তিনি বলিলেন,--“তোমার নাম ছর্গীরাণী''? 
আচ্ছা, এমন নাম তুই কোথায় পেলি মা? এষে সহ্য সতাই তৃই আমার ছুর্গা- 
বাণী! মা আমার কতস্থানে কতন্ধপে বেড়াচ্ছে গো! বোস্‌ মা বোস্‌; 
বৌমা, তুমিও বসো 1” | 

উভয়েই তাহার সম্মুখে বলিল । বুদ্ধের প্রশ্নের উত্তরে শৈলজা সংক্ষেপে 
দুর্গারাণীর পরিচয় প্রদান করিল। তাহা শুনিম্ব! বুদ্ধ আহলাদে গদগদকণ্ঠ হইয়া 
বলিলেন,_-“ম! ছুর্গীরাণি, তৃই সাক্ষাৎ উমা । মহাদেবকে পতিন্ধপে পাবার 
জন্ত মা আমার কৈগাঁনে যেমন তপস্তা ক'বেছিলেন, তুইও আজ তেমনি এই 
কৈলাণ গিরিতে তপস্থিনী বেশে এসেছিম্‌। বাবা কলাসনাথ তোর মনে।- 
বাঞ্ছা পুর্ণ কর্বেন । মা তুইও যেমন দুর্ারাণী, তেমনই আমাদের হরনাঁথও 
সাক্ষা" শিব। তুই তারই যোগ্য, আরু সেও তোরই যোগ্য । এই যে! বাবা 
হরনাথের কথা বল্‌্তে বল্তেই তিনি এসে হাজির ! বাবা হরনাথ, তুমি আমার 
মা ছুর্গারাণীকে দেখেছ? দেখ দেখি, আমার মায়ের কেমন রূপ! আছ, 
আমার মাকে কখন আমার বাবার পাশে ফড়াতে দেখবো? কবে জমি 
তোদের মিলন দেখে হরগৌবীর মিলন প্রত্যক্ষ কর্বে 1” 

হরনাথ বৃদ্ধ পুরোছিতের উচ্ছাস দর্শনে ঈষং হস্ত করিয়া বলিলেন, *মুখুষ্যে 
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মশাই, সবই বাবা কৈলাপনাথের ইচ্ছা! । তাঁর ইচ্ছা! ব্যতীত কিছুই হয় না 
এবং তার ইচ্ছাই পুর্ণ হয়। দুর্গারাণীকে আমি দেখেছি এবং গুণের কথাও 
শুনেছি । এর মত ধর্ম পত্বীলাভ করা সৌভাগ্যের কথা সন্দেহ নাই ; কিন্ত 
ভাগ্যবল চাই । 

বুদ্ধ পুরোহিত বলিয়া! উঠিলেন,_-“ওরে বাবা, আমি তোর ভাগা আর এর 
ভাগ্যও দেখতে পাচ্ছি। বাবা কৈলাঁসনাথ তোমাদের উভয়কে উতয়ের জন্ত 
অভিপ্রেত ক'রেছেন। আমি আজ পঞ্চাশ বতলর ধরে বাবা কৈলাঁসনাথ 
আর ম! ভগবতীর পুজা ক'র্ছি। আমার কথা কথন? মিথা!। হবার নয়।” 
ঠিক সেই সময়ে গৃহকোপে একটা টিকৃটিকী ডাকিয়া উঠিল এবং একটী কোকিল 
সহস! কুহু কুহু রবে সেই স্থান ঝঞ্কত করিয়া উঠিল । * 

বুদ্ধ পুরোহিত বলিয়া উঠিলেন,_-'“তারা-_তারা, জগদস্বা ! তুই ম1 সত্য” 


সপ্তম পরিচ্ছেদ | 


পুজার কয়েকদিন কাত্যারনীর মন্দিরে বিলক্ষণ সমারোহ হইল । চারি 
পাঁচ ক্রোশ দূর হইতেও বহু নরনারী জগন্মাভার পূজ! দেখিতে আমিল। প্রত্যহ 
ব্রাহ্মণ ভোজন ৭ দরিদ্র ভোজন হইতে লাগিল। আনন্দময়ীর পৃঁজোৎসবে 
সকলে আনন্দময় হইল। কাত্যায়নীর মৃক্তি চির পপ্রতিষ্ঠিতা। সুতরাং তাহার 
আহ্বানও নাই, বিসঙ্জনও নাই। তাহার মন্দিরে এবং অস্তান্ত মন্দিরেও যেরূপ 
নিত্য পূজা হয়, সেইরূপ পূজা হইতে লাগিল। হরনাথ পুজার পর কৃষ্ণপুরে 
'গমন করিলেন। ষে কয়েকদিন তিনি ফৈলাসপরে ছিলেন, দুর্গারাণী অন্ঠান্ঠ 
মহিলাদের সহিত কাত্যায়নীর মন্দিরে পূজা ও আরতি দেখিতে আসিয়া প্রত্যহ 
অলক্ষিতে তীহ'কে দেখিয়া! বাইত। হরনাথের দেবোপম সৌমা ও স্থুন্দর মূর্তি 
দেখিয়া দুর্গারাণী নিজ হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভাবোচ্ছনস অন্গভব করিতে লাগিল। 

পুজার পঁর হরনাথ নিজ বাটাতে গমন করিলে দ্র্গারাণী চারিদিক ষেন 
শূন্য দেখিতে লাগিল। মন্দাকিনী ধারায় স্নান করিয়া শিব পুঁজা করিবার সময় 
“সে মানস চক্ষে কেবল হরনাথকেই দেখিতে পাইত। কাত্যায়নীর মন্দিরে 
হরনাথ ষে স্থানটতে বসিয়৷ পূজার মন্ত্র বুঝাইতেন, ছর্গারাণী দেই স্থানটি শুন্ত 


শীল শপীলিপা। তি 








৬তলপাপপ্পপাপাপপাদাপিশীপীশিটিপাশীপিশীশ শী িিীপীপিপাশী শিপপীর্পাোি পিপি 


*ম্পরৎকালের কোকিলের কুহুম্বর শ্রবণে পাঠক পাঠিকাবগ চমকিত হ$বেন ন|। প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্ঘেরর ভাগ্ার ছোট নাগপুরের অনেক স্থানে বাঁরমাদ কোকিল ডাকে। ধেকৈঙ্গাস 
নিরিকে চির বসন্ত বিদ্যমান, সেণানে যে বদন্তদখাও ধ।কিবে তাহাঁর জার বিচিত্রতা কি? 
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দেখিয়া হদয়ে ব্থ! অস্ভব করিত। বৌ-দিদির সহিত প্রথম দিন মন্দাকিনীতে 
মান করিয়া গ্ুহে ফিরিবার সময় যে স্থীনে হরনাথের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ 
হয়, সেই স্থানটি তাহার সুমধুর স্বৃতির সহিত বিজড়িত হইয়াছিল। সে প্রত্যহ 
সেই স্থানে আসিয়া দাড়াইত, কিম্বা শৈলজা সঙ্গে থাকিলে মুত মন্দ গতিতে 
চলিত এবং মনে কারত হয়ত তাহার সঠিত আবার সেই শ্তানে হঠাৎ সাক্ষাৎ 
হইবে? সে কাত্যায়নীর মন্দিরে আসিয়া বুদ্ধ পুরোহিতের সহিত গল্প করিতে 
করিতে যখন পুজার জন্য পুম্পমালা ৪ বিন্বপত্র মাল! গাথিত, তখন কাহারও 
সামাগ্ত পদশব্দে চমকিত হইয়া মনে করিত বুঝি হরনাথ মন্দিরে প্রবিষ্ট হইতে- 
ছেন! হরনাথের সেই দিনের সেই কথাটি সর্বদাই তাঁহার হদষে জাগিভেছিল। 
“ছুর্গারাণীর মত ধর্ম্মপত্বী লাভ করা সৌভাগ্যের কথা সন্দেহ নাই) কিন্তু 
ভাগ্যবল চাই ।” ছুর্গারাণী সেই কথার অর্থ ভালরূপে বুঝিতে না পারিয়া মনে 
মনে ভাবিত “কার ভাগাবল? তার না আমার? আমিকি তার যোগ্য ? কত 
তপস্তা করলে তার মত স্বামী পাওয়া যাক । আমারকি গুণ আছে? মাদার 
কি গুণের কথ! তিনি ব'ল্লেন? [ছ, ছি, ছি_-্তার কথা শুনে আমার বড় 
লঙ্জা! »য়েছিল। তার মত স্বামী পেলে আমিহ সৌভাগাবতা হব। তার 
আর সৌভাগ্য কি £' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে দুর্গীরাণী কখন কখন কৃষঃ- 
পুরে »রনাথের বাটার কথ! চিন্তা করিত। বাটাটি কেমন সুন্দর ও পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন । বাটীর পশস্ত উঠানের মধ্যে নিবিড় পত্র পল্পব সমন্বিত বকুল গাছটি 
পক্ষীর কলরবে সর্বদাই কেমন মুখরিত! হরনাথের গৃহে রাশীকৃত কত বই 
ও পুথি । এই সমস্ত বই তিনি পড়িয়াছেন! হরনাথের জননী কেমন 
স্নেহময়ী ! আচ্ছা, তিনি একাকিনীই সংসারের সমস্ত কাজ কম্ম করেন, এবং 
একাকিণীই রন্ধন করিয়! সকলকে ও টোলের ছাব্রগণকে খাওয়ান। হছূর্গীরাণী 
যখন সেখানে যাইবে, তখন তাহার পরিশ্রমের অনেক লাঘব হইবে | ছূর্গীরাণী 
নিজেই রন্ধন করিয়! স্বামীকে ও তাহার ছান্রগণকে খাওয়াইবে,৯ এবং স্বামীর 
অবসর সময়ে তাহার কাছে বসিয়া কত শাস্ত্রের কথা ও কত দেবদেবীর কথ! 
শুনিবে। ছুর্গারাণী আরও ভাবিত, সে এত্যহ প্রত্যুষে তালপুকুরের সেই বীধা 
ঘাটে মান করিয়া সব্বাগ্রে শিবের পুজা কারবে, তারপর গৃহৃকর্ধে প্রবৃত্ত হইবে। 
যে দিন পাহাড়ের নীচে শ্রীনাথবাবু ও হরনাথের সহিত তাহাদের প্রথম সাক্ষাৎ 
হয়, সেদিনের কথা দুর্গায়াণী এক মুহূর্তের জন্তও ভুলে নাই। সেকি স্থন্দর ও 
চমৎকার ব্যাপার! স্বামীর সহিত তাহার সেই প্রথম দাক্দীৎ ! হ্রনাথফে 
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দেখিয়া তাহার কত লঙ্জাও আনন্দ হইয়াছিল! হর্নাথও তাঁহাকে দেখিয়া 
কেমন এক রকম হইগ্প। গিয়াছিলেন ৷ বিৰাহের পর সেই ঘটনার কথা তুলিয়! 
ছুর্গারাণী হরনাথকে কত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে; কিন্তু ছুর্গারাণী হরনাথের 
প্রশ্নের কোনও যথার্থ উত্তর দিবে না; সে ভারি মজা! হইবে। 

«ও রাণি, ও রাণি, পন্ধো হয়ে গেল; এখনও তুমি এক্লাটি :খানে বসে 
রয়েছ ষে1'” অকম্মাৎ শৈলজার কণগ্ম্বর শুনিয় ছুর্গীরাণী চমকিত হইয়া 
উঠিল। কোজাগর লক্ষমীপুজার জন্ত শৈল তাহাকে দন্দাক্চিনী হইতে এক কলস 
জল আনিতে বলিয়াছিল। কিন্তু সেদিন দে মন্টাকিনীর ধারে একটা শিলাতলে 
বসির বপিয়! উক্তরূপ চিন্তাস্তরোতে মআপন'কে ভাসাইয় দিয়াছিল। কখন যে 
সর্পাদেব অস্তগমন করিগাছেন এবং পুর্ণিমার চন্ত্র ধীরে ধীরে আকাশ কোলে 
উদ্দত হইতেছিলেন, তাহা সে লক্ষ্য করে নাই। বৌ-দিদির কথম্বর শ্রবণে সংসা 
তাহার চমক ভাল, এবং সে অতিশয় লজ্জিতা হইয়া তাড়াতাড়ি মন্দাকিনী 
জলে কলস পুর্ণ করিল। শৈপ হাসতে ভাদিতে ব'লল ণএক্লাটি বসে কসে 
এত কি ভাবছিলে? তোমার বরকে বুঝ? তোমার বরকে ক'দিন দেখতে 
না পেয়ে ভুমি যে শুকিয়ে গেলে!” 

হর্গারাণী অপ্রতিভ হইয়াছিল, কিন্তু একটু হাঁন্তের ভান করিয়া বলিল 
“তোমার কি ধারার যে থা, বৌ-দিদি! কন, তাকে ছাড়া আর কিছু ভাববার 
নাই বুবি ?” 

শৈলী বলিল,_-“শিশ্চ* নাই | ০তামার ঘন এখন হরময় হয়েছে। তিনিও 
হূর্দাযয় হয়েছেন । ঠাকুরপোর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে ?” 

টুর্থারাণী বিস্মিত হইয়া বলিল,_-“তুমি ক্ষেপেছ না কি? তিনি রইলেন 
রু্কপুরে, আর আমি রইলাম এখানে । ভার সঙ্গে মনে মনে দেখা হবে নাকি ?* 

শৈলজা বলিল “মনে মনে তো দিবানিশি দেখা হঠচ্ছেই। এখন চোখে 
চোখে দেখ ক:র্ৰে চল। তিনি লক্ষ্মী পুজে! করাতে এসেছেন । লক্ষ্মীর 
মন্দিরে গেলেই তার সঙ্গে দেখা হ'বে। চল, আমিও সেখানে যাচ্ছি। 

হর্গারাণী পঙ্জায় ক্ষ হইতে কলস নামাইয়। দিম! বলিল, “ন1, আমি এখন 
সেখানে যাব না। তৃণ্ম বাঁও।”” এই ঝ্ুলয়া পাশ কাটাইয়া ঝাটার দিকে 
জ্ুতপদে নাঁ য়া গেল। (ক্রমশঃ ) 

ল্লীঅবিনাশচন্ত্র দাস। 
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হিসি পু পিসী পা ০ পাস রি 
এলসি, ৮০০ ০ ১ পা ৩ পিপিপি পাপোশিপাীশীাঁী শিপ  শিশাটাটী পিপি 





পাপপপশপীপ | শশী 
স্পা 


৩য় ভাগ ", ' "অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩২১। ৮ম ও ৯ম সংখ্যা। 
সস্পিত ক সপ 


ভিন স্তব্ধ। | 


৯ 


| | | | 
মানস-লোচনে পেখল রাই; 














“অপর বধূ সঞ্জে মিলল কানাই | 
কহুইতে লাগল তুলি অভিমান, 
কামিনী অন্তর কে! বিহি জান ? 
৮ 
“আজু কোই কুলবতী, হাম,সে গুপবতী পাওল মধুরিপু সঙ্গ? 


তোষয়িতে তছু মন করতধি সুযতন রসরাজ কতহু' তরঙ্গ ! 

মি 
'ধিনী মুখমণ্ডল লেই নিজ করতল রচতহি তিলক মধুর 
শোহই--যৈছন কালিম-লাঞ্তন সমুজল বদন বিধুর ! 

৪ 
“জলদ পটল নিভ রুচির চিকুর ধরি” হিঙ্গুল-অঙ্গুলী মাহ 
আনত মুখে, তঁহি কুকবক-ফুলদলে কবরী বনাওত নাহ। 

৫ 
“মুগ-মদে রঞ্জয়ি তারা-হার দোলগমি গণতহি হৃদয় কি ঘাত। 


গুরু তচ্ছু কম্পন করতহি জ্ঞাপন মাত্ভল মরম কি বাত। 


৪১৬ | পন্থা । [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২১ 


ষ্ঠ 
“নারিকা-পাণিতল জন্গু নলিনীদল, ভূজযুগ বিশদ মৃণাল; 
তহি পর অলি যনি মবকত-কাকনি দেওত নন্দ-ছুলাল। 
প্‌ 
“প্রেম-পুলকময়ী তা"কর অরুণিম কিশলয়-রুচির চরণ ; 
ধারি হৃদ্িমাহ, যাবক রঞ্জিতে রঞ্জই উরস আপন। 
৮৮ 
“এত লখল যব, লাজহি নীরব বালি-বদনে মৃদুহাল, 
নয়ন নিমীলয়ি গদ গদ কুজর়ি ঘন ঘন ছোড়ত শ্বাস। 
৯ ॥ 
“তৈথন মধু পন ছাসরি লছ লু বাহ পসারয়ি দেলি, 
সব কছু পাশরি' ভীত কপোতিনী নাহ-হৃদয়ে নীড় নেলি। 
১৩ 
“কতি স্ুখ-ভাগিনী ম-সোহাগিনী যা” পর খনুকুল কান্ত, 
মাধব-বঞ্চিতা-_ ভূজঙ তনতহি-- লুটাওব তছু পদ-প্রাস্ত ।” 
শ্রীভূজঙ্গধর রায় চৌধুরী 
মোক্ষ] উপনিষদ-প্রতিপাদ্য ভূম। | 
( পুর্বপ্রকাশিতের পর )। 
অনুভব । 


“মনো লিবৃত্তিঃ পরমোপশ্াস্তিঃ জ্ঞান- প্রবাহা-বিমলাদি-গ্রল”- শঙ্করাঁচার্যং | 
নে এই সমস্ত নাই, ইহার বৃত্তিও নাই, তাহার পরে যাহ! শেষ সু 
কি, তার! আকাশ অপেক্ষা সুক্ষ, নিম্মল, অনন্ত, পরম শুন্য, যেখানে শুস্তেরও 
অভাব, শান্ত, এক এ্মদ্বিতীয়, বাযু ব্যতিরেকে, আম্মা মাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস 






, জ্যানাস্মাক“গ্য়ংবেদ্য 
পেখল-দেখিল,*ীতঞ-জে। বিহি-বিধি, জান জানে, কোই-কোন্‌, লহ কীদ 
আমা সইতে, তছু-তাহার, লেইলইয়া, শোহই-শোঁভে, [ষছরযেষন, 
অমুজল-সমুজল,... যনে মাহ মধ্যে, তঁহি-তাহাতে, নাহ-নাথ, মুগমদে- 
কম্রীতে, মাহ্গ-মন্ধ, "ঘমি-যেন, তা+কর-তাহার, যাবক অলক্ত, এত-এইসব, 
লখল-লখিল, আবি, বাঁছি-বালা, তৈখন-তখনি, পহু-গ্রহূ, ল-লঘু, 


অগ্রহায়ণ ও পৌষ ] উপনিষদ্‌-প্রতিপাদ্য ভূমা। ৪১৭ 


নিগডণ্‌ ব্রহ্ম | 


“নিত্যঃ সর্বগতঃ হক্মঃ সদানন্দো নিরাময়ঃ | 
বিকার রহিতঃ সাক্ষী শিবো জ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ ॥৮ 
ব্রন্দের চমতকার বা চমকৃ হীরা 7 স্তায় শক্তির স্কুরণোন্থুখতা | ইহা 
স্বাভাবিক সর্বেশ। যখন বোধের বশে কর্মেন্দিয় ও জ্ঞানেন্ত্রিয় ক্ষয় হপ়, 
তখন যাহা শেষ থাকে, তাহা সন্থিতত্ব বা আল্মতত্ব। ব্রঙ্গ আদি নাম 
ছারা কথিত শুদ্ধ, আকাশ হইতে হৃুক্ষ, যাহার দমক্ষে আকাশও স্কুল, যেব্ধপ 
অণুর সমক্ষে সুমের স্থূল । 


সন্িৎতত্ব বা আত্মভন্ব। 
স্থষ্টিক্রমঃ। “আদৌ সচ্চিদানন্দাললীন। শক্তিরুচ্ছুনরূপতয়াইভিব্ক্তা” | 
তাহাতে যে বেদনা শক্তি আভাস রূপে স্ফুরিত হয় তাহার নাম চেতন। 


সন্বেদন-_-“পার্থক্যেন ব্যবহাঁষোহভূৎ৮ । 


ব্রন্মের চমক্‌ দর্শন দ্বারা বালকের রা দর্শনের স্যায় তাহার লাটকে 
“অহমন্মি বূপে আপনাকে 'অহং, জ্ঞান করিতে লাগিলেন; অর্থাৎ ব্রহ্গের 
চমকৃকে “আমি” বলিয়া বোধ । এই “অহং জ্ঞানের” সহিত চেতন-কলা ব 
ন্পন্দ-কল! মিলিত হইয়া নিত্য। 


মহাঁমায়। বা পরাশক্তি । 


“তন্মাছিনির্ণতা নিত্য সর্বগা বিশ্ব-সম্ভবা” । “সর্বমাপোময়ং জগৎ” । 


“নিত্যৈব সা জগন্থুত্তিঃ* 
' *শিবেচ্ছয়া পরাশক্তিঃ শিবতত্বৈকতাং গতা। 
ততঃ পরিস্ফুরত্যাদৌ ন্বর্ে তৈলং তিলাদিব ॥” 


গরাশক্তির ছুই অবস্থা--পূর্বাবস্থ| এবং উত্তরাবস্থা । যখন শিবোনুখী বা 
নিরাময় পদ্দোন্ুখী “হংবূপ তখন তাহাকে পরাশক্তি কছে। এবং যখন প্রবুদ্ধ হণ, 
তখন তিনি নাদাত্মক হয়েন। 


চপ সণ পাকা | 


| 
পরাশক্তি (ব্রিপাদ পুরুষ) নাদাত্মক (একপা) 
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বিষণ (৩) ব্রহ্মা (২) রুদ্র (১) 
বৈকারিক অহঙ্কার তৈজস অহঙ্কার ভূতাদি তামস্‌ অহঙ্কার 
ৃ 
দেবতাগণ, দশ ইন্জ্রিয়ের দশ ইন্দ্রিয় আপ, তেজ, অন্ন এই তিনের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মন ও ত্রিবৃৎকরণ দ্বারা 
তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবত৷ | অপঞ্চীকৃভত আকাশ । 
অপ্ীক্কত আকাশ 
কার্ধ্যগুণ (শব্ধ তন্মাত্র ) 
সিনা বায়ু 
| | 
কারণ গুণ কাম্য গণ 
শব স্পর্শ তন্মাত্র 
| 
অপর্ধীকৃত তেজ 
রর রিকি তেরি 
| | 
কারণ গুণ কাধ্য গুণ 
শব্ধ ও স্পর্শ রূপ তন্মাত্র 
অপধ্ণীক্কত জল 
ূ রিয়াদের 
কারণ গুণ কাধ্যগুণ 
শব্দ স্পর্শ রূপ রস তন্মাত্র 


সাই পৃথিবী 


পপ পশাপাশ ৮: ৮৮১১ পশলা? 


|] | 
কারণ গুণ কাধাগুণ 
শব্দ ম্পর্শ রূপ রস গন্ধ তন্মাত্র 


অপঞ্ধীকণ্ত পঞ্চ মছাতৃত। 
এইর্পে অপঞ্ষীকৃত পঞ্চ মহাভৃতে পরব্রন্দের অধিষ্ঠান হেতু প্রক্কৃতিতে 
প্রতিবিদ্বরূপে পঞ্চীকরণ দ্বারা পঞ্চ স্থল মহাভূত স্থষ্ট হইল । 





১৯৯ পাপ পাকি পাপপপাপ 


| | ূ | । 
আকাশ বাধু তেজ জল পৃথিবী 


পদ্ধীকৃত আপ. বহুল পঞ্চ মহ্থাভৃত হইতে ( অপ.) 





পল | পাপ 
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এ কারণ ৰারি ) 
রঃ িশাাটিশা নী বাঃ ( অণ্ড মধো স্বর ব্রহ্ধা ও সমস্ত 
| কাধ্য প্রপঞ্জ ) 
স্থাবর ইনি সমন্ত জগৎ | 
1 
| ] 
| ব্রহ্মা জীৰ 
] | ।. (বর্ণাশ্বম ক্রমে ) 
অস্ত মরীচি মর আপ, | 
কম্ম 
(১) লোকপাল (২) জীবের ভোগ. ভোগা অন্নাদি | 
কর্মফল 
(৩) ভোক্গাস্থান দেব, মনুষ্য পশ্ড আদি স্থুল শরীর । 
“সপ এব সসর্জাদে) তাস্থ বীজ মবাত্যজৎ | 
তদও মভবটৈমং সভভ্রাংগু সমপ্রভম্‌ ৮” (মন্তু) 
অস্ত---------াটিটিটিটিটা মরীচি- রা 


রজার ূ | | পদ ও সপ্ত সমু 
স্বলোৌক মহলোক জনলোক তপলোক সতালোক | 
ৰ | 1 সমন্বিত পৃথিবী ৰ 
[ রা 
ৰ অকুততক ভূবলেণিক ভূঃ | 
হরির ররর | 
ৃ 
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০০ পা শী শি 





] টি রা 
অতল বিতল নিতল গভস্তিমৎ২ মহাতল নস্ুুতল পাতাল 


মহামায়ার পজা | 


“্যস্যামিদং কল্িতমিন্দ্রজালং, চরাটরং ভাতি মনোবিলাসম্‌ ॥* 

“সচ্চেদ্ন্থখৈকং জগদাত্মদ্দপং, সা কাশিকাহং নিজবোধন্পং ॥ শঙ্করাঁচারয্য, 

ছান্দোগা উপনিষদোক্ত নারদ ও সনতকুমার বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া এক্ষণে 
সর্ব জ্ঞানের সুদ্র গৌরীশকে ভগবান বশিষ্ট দেব ভূমা বিষয়ক সন্দেহ ভঞ্জনের 
নিনিত্ত যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং চন্দ্রকলাধারী তাহাকে যাহা উত্তর 
দিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করা যাইতেছে । বশিষ্ট বলিলেন “হে ভগবন্‌ আপনি ভূত 
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ভবিষাৎ বর্তমান তিন কালের ঈশ্বর এবং সর্ব কারণের কারণ ; আপনার 
প্রসাদ্ধে আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সমর্থ হইয়াছি। হে মহাদেব! যাহা কিছু 
আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি প্রসন্ন চিভে তত্ব বিষয়ে উদ্বেগ ত্যাগ করিয়! 
শীঘ্র বলুন। হে সর্ধ-পাপ নাশক এবং সব্ব-কলাণ বদ্ধক! দেব অঙ্চনার 
বিধান আমাঁকে উপদেশ দিন।” ঈশ্বর বলিলেন. হে ব্রাহ্মণ! যে দেব-অর্চনা শ্রেষ্ট, 
যাহা করিলে মনুয্য সংসার-সমুদ্র হইতে পার হইয়া যাঁয় তাহা শ্রবণ কর। 
হে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ ! পুগুরীকাক্ষ ঘিনি বিঝু, তিনি দেব নহেন, ভ্রিলোগন ধিনি 
শিব, তিনিও দেব নহেন, পদ্মযোনি যিনি ব্রহ্ধী, তিনিও দেব নহেন, এবং 
সহম্রাক্ষ ইন্দ্রও দেব নহেন, পবনও দেব নহেন, হ্র্যাও দেব নহেন। অগ্নি, 
ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, তুমি, আমি, এই দেহ, চিত্ত এবং রূপ কেহই দেব নহে; 
অকৃত্রিম, অনাদি অনস্ত সম্থিদ্‌ রূপই দেবনামে কথিত হন। অপর আকারাদি 
পরিচ্ছিন্ন রূপ, তাহা বাস্তবিক কিছুই নহে। এক অকৃত্রিম অনাদি অনস্ত 
চেতনরূপ দেব আছেন, সেই দেব মহামায়া শব্ধ দ্বারা অভিহিত হন) তাহার 
যে পূজা, তাহাই পুজা । সেই দেব সর্বত্র বিরাজিত জানিবে। ধাহা হইতে 
এই স্মস্ত হইয়াছে, যাহার স্ত্বাঁ সান্ত আত্মরূপ; “সর্ধ স্থানে তাহাকেই 
দেখিবে” এই কাভার পুজা । যিনি সেই সন্থিৎতত্বকে জানেন না, তাহার 
জন্ত আকারের অর্চনা কথিত হইয়াছে । যেরূপ যে বাক্তি যোজন পর্যাপ্ত না 
চলিতে পারেন, তার পক্ষে এক ক্রোশ, ছুই “ক্রাশ চলা ভাল, সেইরূপ যে 
বাক্তি অকৃত্রিম দেবের পূজা করিতে সমর্থ নহেন, তাহার পক্ষে সাকার 
পৃজাই ভাল। হেত্রাঙ্ষণ! যাহার ভাবনা যিনি করেন, তাহার সেই অন্ুপারে 
ফল লাভ হম্ন। যিনি প্রচ্ছন্নের উপাসনা! করেন, তাহার ফলও প্রচ্ছন্ন লাভ 
হয়) এবং যিনি অকৃত্রিম আনন্দ অনন্তদেবের উপাসনা করেন, তাহার 
ই পরমাত্সা রূপ ফল লাভ হয়। হেসাধে'! অকৃত্রিম ফল শাগ করিয়া 
কত্রিমকে যে চাহে সেকি করে? যেরূপ কেহ মন্দার বৃক্ষের বন ত্যাগ করিয়া 
কয়জুর বন প্রাপ্ত হয়, সে সেইরূপ করিল থাকে । সেই দেব কিরূপ, এবং 
তার পুক্জাই বাকি? এৰং পূজা কিরূপেই ব' হয় তাভা শুন। তিন ফুল 
আছে, সেই ফুল ছার! তাহার পুজা হয়। (১) এক বোধ (২) এক সামা, 
(৩) এক শম এই তিন পুষ্প। সমাক্‌ জ্ঞানের নাম বোধ অর্থাৎ 
আত্মতন্ব যেরূপ সেইরূপ জানা । সাম্য অর্থে এই যে, সর্ব স্থলে পূর্ণ দর্শন । 
শম অর্থে চিত্ত নিবৃদ্ধি করা অর্থাৎ আত্মতত্ব বাতিরেকে অন্ত কিছু 
২ 
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স্কুরণ না হয়' এই তিন ঘল দ্বারা জীব চিন্মাত্র শুদ্ধ দেবের পূজ হয়! 
থাকে 1 হে মুনীশ্বর। বোণ, সামা ও শম এই তিন পুষ্প দ্বারা আত্মা দেবের 
পূজা করা ইভাই পোবর প্ূজা। সাকার অর্চন দ্বারা অচ্চনা হয় না। যিনি 
আত্ম সন্থিৎ চিম্মাত্র, তাঠাকে ভাগ করিয়া অপর জড়কে যে অর্চনা করে, সে 
চিরকাল ক্লেশ ভোগ কর অর্থাং জন্ম মবণ জপ সংসাঁরে ভ্রমণ করে। হে ব্রাহ্মণ! 
দেয় পুরুষের বে বধার্প জ্ঞান, তাহ। মান্স ধ্যান ব্যতিরেকে অন্য পৃজন অর্চন 
বাল,কর ক্রীড়ার স্তায় মানে । আম্মা ও ভগবান একই দেব। তিনি 'শব 
পরম কাঁবণ কপ সর্বদা তাহার জ্ঞান, অর্ছন পৃজন কর্তব্য; অপর পূজা কিছুই 
নাই। খগ্রেদ গ্রমাণে শোন! যায় “মআনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তক্মান্ধান্তন্ 
পরুং কিং চ নাম।” নেই এক অদ্ধিহীর বাধু বাতিরেকে আত্মা মাত্র অবলম্বনে 
নিশ্বাস প্রশ্বাস যুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি বাতীত আর কিছুই ছিল 
না। ই্রতরেয় যথা--“মআয্সা বৈ ইদমেকমগ্র আলীৎ। নান্তৎ কিঞ্চন মষত?| 
স্ষ্টর পূর্বে একমাত্র আয্মাই ছিলেন, আব কিছুই ছিল নাঁ। চেতন আকাশ 
অবয়ব স্বভাব নামে তুমি এক আযম্মাদেবকে জান; অপর পুজ্য, পূজক, পূজা 
এই ত্রিপুটা স্বার! মায্ম' দেবের পৃজা হর ন'। বশিন্ভ বলিলেন, “হে ভগবন্‌! চেতন 
মাকাশ মাত্র। আমার যেরূপ জগ" এবং চেতনকে যেন্ধপে জীব কহ! ষায় 
তাহা আপ'ন বলুন। ঈশ্বর বলিপেন চেতন আকাশ প্রাসদ্ধই আছে । যিনি 
সকল প্রকৃতি হইতে এঠি ন, ধিনি মহাকল্পে শেষ থাকেন, তিনি নিজেই কোন 
রূপ হন। যেই কিছু দ্বাবা এই জগঙ্ হইয়াছে । খগেদ প্রমাণে জানা যায় 
তম আসীৎ তমলা গুটমণ্রে সধিলং সব্বখা ইদং $/চছনাত্বভি'হতং বদাসা ত্তপসম্তন্‌, 
মহিন! জাম্তৈকং” | অর্থ-মন্ধকার ছ্বার! অন্ধকার আবুত ছিল, চতুর্দিকে জল- 
ময় ছিল। অবিগ্যমান বস্তু দ্বারা সর্ববাপী আচ্ছন্ন ছ্রিলেন। তেপস্তা প্রভ'বে 
সেই এক বন্ধ জন্মিলেন। এক্ষণে ছুভাশাবশতঃ ভগবানের প্রথমত €( হিরণ্য- 
গর্ভঃ প্রথমঃ শরীরী) বর্ণন করিবার জন্য প্রথম মনু ভগবান উক্ু স্ষ্টি ক্রম 
আশ্রয় করিয়া দেই স্ষ্টকাণের পুর্ব অবস্থা বর্ণন করা যাইতেছে । হে মুনি- 
শ্রেষ্ঠ ! এই সম্পূর্ণ কাধ্য জগৎ আপনার উৎপত্তির পূর্বে তম রূপ হইয়াছিল। 
“তম এব ইদমগ্র আসীৎ” -সই তম কিরূপ? পতাক্ষ প্রমাণের অযোগ্য এবং কার্ধ্য 
রূপ হেতু হইতে মনুমান করিবার অযোগ্য এবং শন দ্বারাও বর্ণন করা যায় 
না; এবং নুষুপ্ট পুরুষের গ্ঠায় কার্য্য করিতে অসমর্থ। পর ছায়াতে বালকের 
বৈভাল জ্ঞানের ষ্ার এরূপ তম এই জগতের উৎপত্তির পুর্বে হইয়াছিল। 
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এখানে তমের সমান আচরণ করিতে সমর্থ যে অব্যারুত মায়া, অবিদ্য! ইত্যাদি 
শব্দের বাচ্য অর্থ রূপ জ্ঞান, সেঃ অজ্ঞান উপহিত সত্য বস্তর নাম তম। এক্ষণে 
এই অর্থে “নাসদাপীন্নোসদাসীত্বদানীং কিন্তৃহভু্ঘম£” এই শ্রুতির অর্থ প্রমাণ 
রূপে বর্ণন করা বাইতেছে। হে ব্রাঙ্গণ ইহলোকে অনৎ শব হ্বারা কথন করি- 
বার যোগ্য যে অভাব, সেই অভাবও এই জগতের ০তপাঁ*র পুর্ধে ছিল ন!। 
এবং ইহলোকে সৎ শব্ধ দ্বারা কখন কার্ধবার যোগা বে ভাব পদার্থ, সেই ভাব 
পদার্থও এই জগতের উৎপত্তির পুর্ষে ছিল না। হহলোকের তেজের 
বিরোধী রূপ প্রসিদ্ধ যে অন্ধকার, সেহ অন্ধকারও 'এই জগতের ৬২পদির পুরে 
ছিল না। আর এই আকাশাদি পঞ্চভূতও হিল না। এই দিন ও রাত্রি ছিল 
ন' এবং প্রাতঃকাল ও সায়ংঞাল এভ হই প্রকাণ জন্ধা এত জগতেব উৎপত্তির 
পৃব্বেও ছিল না। এইছুই প্রকার সন্ধ্যার [জু রাপ তেস্ুধা চন্ত্রমা ইত্যাদি 
তেজও এই জগতের উৎপত্তির পুব্বে ছিল না। কিন্টু প্রপিদ্ধ তমের ্যায় আত্মার 
স্বরূপ আচ্ছাদন করিতে সমর্থ কাঁরণ-তত্বত এহ জগতের পুর্বে হইয়াছিল । 
যেন্[প বালক আপন পরছায়াতে বৈতাল কল্প করিয়া নিজেই ভয় প্রাপ্ত হয়, 
কিন্ত এ মিথ্যা বৈতাল নিজের স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুহ নহে, সেইরূপ পরমাত্মা 
বা প্রত্যগাত্মা নিজের সঙ্কল্প ছ্বারা আবৃত হইয়া আপনাকেই জগৎ রূপে বোধ 
করিয়া থাকেন; বাস্তবিক উহা অন্ত বস্ত-কিছুহ নহে । এই কারণ-৩ত্ব 
মৃত্যু রূপেও জ্ঞাত নহে এবং অমৃত রূপেও জ্ঞাত নহে । এখানে সংহার করিতে 
সমর্থ তাহার নাম মৃত্যু এবং বুদ্ধর কারণ রূপ যে অ'হুতির পণ্রিণাম তাহার ন।ম 
অমৃত । সেই মৃত্যু ও অমৃত উভদ্ষে দ্বৈত অবস্থায় থাকে, অদ্বৈত অবস্থীয় থাকে না) 
পুনঃ সেই কারণ-তত্ব কিরূপ? এই জগতের উৎপত্তির পুর্দে অস্পষ্ট নাম রূপ 
বিশিষ্ট হইয়া থাকে । এই কারণে বেদান্ত শাস্ত্রে এ কারণ-তত্ব অব্যাকৃত 
নামে কথিত হইয়াছে । সেই অব্যাকৃত নামক তত্ব এই সমস্ত জগতের 
নাম রূপের কাঁরণ। কিন্তু সেই অব্যাকৃত নিজে কারণের অপেক্ষা রহিত 
এক অদ্বিতীয় রূপ। এজন্ত শ্রতিতে ইহা স্বপর নির্বাহক নামে উক্ত' 
হইয়াছে । ইহ কেবল শ্রুতি বাক্য গম্য এবং সর্ব লক্ষণ রহিত। আর 
ইহলোকে বাস্তব এবং বিমান পদার্থ কারণ হইয়া থাঁকে। অবাস্তব এবং 
অবিদ্মান পদার্থ কারণ হইবে না; কিন্তু এই অব্যাকৃত নামক তত্ব তো 
বাস্তবিক অবিস্তমান হুইয়াও এই জগতের কারণ হইঠেছে। ইহলোকে 
অনাদি ভাব রূপ পদার্থের অবিনাশীপণা প্রসিদ্ধ আছে। যেরূপ আত্মা অনাদি 
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তাব রূপ হওয়াতে অবিনাশী কিন্তু এই অব্যাকৃত নামক তত্ব জড় রূপ 
হওয়াতে পরতন্ব হইয়া ও অক্রিয় অসঙ্গ আত্মার সংস্রবে কন্মাদির কারণ হইয়া 
থাকে । যেরূপ লৌহ জড় হইয়া? অক্রিয়, অসঙ্গ চুম্বকের সংশ্রবে ক্রিয়াবান হয়, 
সেইরূপ অনির্ধনীয়তার বোধক অনেক প্রকার দুর্ঘট লক্ষণ বিশিষ্ট শুদ্ধ 
ব্রহ্ের প্রতিবিষ্ব পৃক্ত অব্যাকৃত নামক কারণ যাহার শরীর, তিনি ঈশ্বর । সলিল 
হ£তে যেরূপ ফেন ব৷ বুদ্বুদাদির স্যার হয এবং সেই ফেন বুদ্বুদধাদি যেরূপ 
সলিলেই মিশিরা থাকে, সেইরূপ জ্ঞান প্রবাহ রূপ জগৎ বীঞ্জ যে আত্মায় নাম 
রূপ অব্যাক্কত ভাবে লুককারিত ছিল, সেই অব্যাকৃত নাম রূপ আত্মাই সক্কল্প বশে 
জগতের উপাদান কারণ । লঙ্কললাদেব তু তত্শ্রুতে১” (ব্রন্গস্থত্র )। এখানে 
প্রসঙ্গ ক্রমে বিজ্ঞান বাঙ্গী বুদ্ধ মতের এবং বেদাস্তমতের বৈলক্ষণ্য দেখা যাউক। 
[বজ্ঞান বাদ বেদেপ অভিম বটে, কিন্তু বুদ্ধ যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন সে ভাবে 
নহে। উভয়ের মধো বিশেষ এই যে বুদ্ধ বলেন প্রতিক্ষণে উৎপত্তি বিনাশশীল 
বুদ্ধিবিজ্ঞানই আম্মা । বেষ্ান্ত মতে বিজ্ঞান যে আত্মা একথা সত্য, কিন্তু সে 
বিজ্ঞান ক্ষণিক বৃদ্ধিব্াত্ত নহে; পরস্ত “বিজ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদি শ্রুতি বাঝ্য 
কথিত নিত্য নিব্বিক্ল নির্বিকার ব্রহ্ম বিজ্ঞান। বুদ্ধ বলেন দৃশ্তমান বাহ জগৎ 
সত্য পে; ইহা কেবল শান্তর-বুদ্ধি বিজ্ঞানের বিলাস বা বল্পন! মাত্র । বেদাস্ত 
মতে বাহা জগৎ-_ক্বিল বাহা জগৎ কেন ব্রহ্ষেতর পদার্থ মাত্রই মিথ্যা : 
কিন্তু্ীলিয়া জগৎ .তামার আমার কল্পনা-প্রহ্ুত নহে। পরস্ধ “তদৈক্ষত বহৃস্তাং 
গ্রাজার়ের' ইত্যাদি শ্রতিবোধিত সর্বজ্ঞ শক্তি মহামায়া বা পরমেশ্বরের সঙ্কল্প 
প্রশ্থত। অতএব মূল স্ৃট্টির ইচ্ছা, মায়া বা সিস্থক্ষ! হইতেই জগতের স্থ্টি। 
ধণ্থেদে কধিত আছে “কামস্তদগ্রে সমবর্তৃতাধি মনসোরেতঃ প্রথমং যদাসীৎ |” এ 
স্থপতি আত্মার সর্ধবজ্ঞতা শক্তির একটা বিকাশ মাত্র। ঈশ্বরের তপস্তা জ্ঞান 
ব্যতীত আর কিছুছু নহে। থ্যন্ত জ্ঞানময়ং তপঃ* | কাধ্যের বিকাশ ইহার 
অনেক পরে হহফ্পাছিল।, যেরূপ কোন ইঞ্জিনিয়ার বিশাল বাঁজবাটীর আলেখ্য 
হট, চুণ, কাঠ ব্যতিক্ষেকে মনে মনে সম্পাদন করিতে পারেন, পরে মিন্ত্রীরা সেই 
মালেখ্য অনুসারে ইট চুণ, কাঠ দ্বারা রাজবাটী নিশ্মাণ করে। সেইরূপ ভগবান 
সঙ্কল্ মাত্র জগতের আলোচন৷ প্রথমে করেন, পরে হিরণ্যগর্ভ ( সমষ্টি মন) সেই 
সঙ্কল্লানুসার্রে মায়া উপাদান দ্বার! স্থষ্টি করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান 
চইতেছে, নিগুণ ব্রন্দে শশশৃঙ্গবৎ জগতের লেশ মাত্র নাই, পরমাত্মাতে রজ্ছু 
সর্পবৎ কল্পিত রূপে জগৎ বিদ্তমান আছে এবং সমষ্টি পূর্যযষ্টকাতে প্রতিবিদ্থিত 
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আভাস আত হিরণ্যগর্ভে স্থূল জগৎ লক্ষিত হয়। এই পঞ্চীকৃত “আপ» প্রধান 
তরল পঞ্চভৃতকে মনু ভগবান “অপ৬ শব্দেই ব্যবহার করিয়াছেন্‌। 
“অপ এব সসর্জীদৌ তাস বীজমবাস্থজৎ ' 
তদগুমভবদ্ধৈমং সহত্রাংশু সমপ্রভম্* ॥ 

এই অপকেই কারণ-বার্ধি বলা যায়; ইহাকেই “কাবণার্ণৰ বলিয়া থাকে। 
(মহাভারত হরিবংশ এবং বিষুপুরাণ ও কুম্ম পুরাশাদিতে দ্রষ্টবা) 
'ইন্ূপ আত্ম! হইতে যেরূপ জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, সেইরূপ বিলোমক্রমে 
জগৎ আত্মাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। সমস্ত জগৎ মায়ায় গ্রলীন হইলে, মায়াও 
ঈশ্বরে বিলীন প্রায় হইয়৷ থাকে ' তখন আবার কোন প্রকার বাপার বা 
ক্রিয়া না থাকায়, কিছু নাই বলিয়া বোধ হয়। এহজনা এ অবস্থাই মতা ণ্লয় 
শব্ষে কথিত হয়) ঈশ্বর নিজ শরীরে সমস্ত জগতের সংহার কাযা সাধন 
করিয়া থাকেন। আবাব তিনি ব্রক্ষে যাইয়াই বিলীন হন। ব্রহ্গকুণ্ডে বিশ 
প্রুপঞ্চের হোমকারী ঈশ্বরকে গ্রহণ করিয়া পরমাত্মা ইন্দ্র নিজ মঠিমায় হাম 
করেন। আবার সেই ইন্দ্রই জ্ঞান প্রবাহ বশতঃ তরঙ্গের উচ্চ নীচ জ্ঞানের 
ভাবে উন্মত্ত (একাগ্র ) হওয়াতে সর্বজ্ঞ স্বভাব প্রধুক্ত স্ব %, স্থৃতি, প্রলয় বিজ্ঞতা 
হেতু সংকল্প বশতঃ মায়ার অভিরমপ কারিয়া অবশেষে ব্রন্দের জজ্ঞান প্রবুক্ত 
মায়ার অধীন হইয়া বন্থ ইন্দ্র »ইয়াছিলেন। “ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুকরূপোইয়ায়” | 
যখন ক্রোধের বশে বর্মেজ্দ্িয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহার পর যাহা 
শেষ থাকে তাঙা সগ্থিৎ-তত্ব বা আত্ম-সত্বা। ব্রহ্ম আদি নাম ছারা কথিত) 
তিনি শুদ্ধ, আকাঁশ হইতে হুঙ্ধ্ ; তাহাতে সৎ চিৎ আনন্দ পরমাত্ম! প্রভৃতি ভিন্ন 
ভিন্ন নাম শান্্কারগণ কল্পনা করিয়াছেন । যেখানে এই সমস্ত নাই, ইহার 
বৃত্তিও নাই, তাহার পরে যাহা! শেষ সত্বা থাকে, তাহা আকাশ হইতে সুক্ষ নির্মল 
অনন্ত পরম শূণ্য, যেখানে শৃণ্যেরও অভাব তাহা নিগুণ ব্রঙ্গ। তাহাতে জগৎ 
শশশৃঙ্গ বাথ, পুষ্পবৎ্ মিথ্যা । পরে পূর্বোক্ত সদ্বিৎতন্বে যখন বেদনা শক্তি 
আভাসরূপে স্কণরত হয়, তাহার নাম চেতন ( সম্বেদন)। এই ঠৈতন্যোন্ুখ 
সন্বিৎতত্ব 'অহং' ভাৰ প্রাপ্ত 'অহমন্মি' পে আপনাকে “অহং জ্ঞান করিতে 
লাগিলেন; যেন্ূপ স্বপ্নে পুক্ষ আপনাকে হস্তীরূপে দেখেন। অহং, 
দেখিবার পর পুনঃ দেশ কাল আকাশ প্রতি দেখিতে লাগিলেন । তখন চেতন- 
কলা ভীব অবস্থ। গ্রাপ্ত হইল এবং বাসনা করিবার উপযুক্ত হইল। যখন জীব 
ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক হইয়। স্থিত হইল) শর এধং 
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ক্রিয়া জ্ঞান সংযুক্ত হইল, ৬খন স্পন্দ-কল! চৈতন্য ভাব ছাড়িয়া চিত্ত ভাব ধারণ 
কারল। এক একের সহিত টিপি৩ হইয়া শীপ্বই কল্পিত হইয়াছিল। তখন 
যে মন হইয়াছিল, সে+ মন সঙ্কষ্ট রূপ ম/য়ার বাঁজ। তখন অগবাহক (শুক্ষম , 
শরারে আত্মস্বরূপ ভইর' ব্রন্ধ-সপা স্থিত ভইাছলেন। যেরূপ বীজ ত্র ফুল 
ফলাদির আশ্রয় হয়, সেহরূপ “ই পুধাষ্ঠকা উহাহ অগুবাহক দেহ, উত্াই 
বারুসত্বা, তেজ-সত্বী, ৬দ-মন্ত্বা। পিগু-সত্া, দেশ-সত্া) কাল-নওা ও সব্ব সত্তার 
আশ্রর হহল। বাশ্ডাৰক 'কছচুহ উৎপন্ন হহপ না। পরমাত্ম সন্ধা আপান 
আপাঁন আপনা বধয়ে স্ক)র৩ হহপ। হে ঘ্ুশশ্বর ! সাক্ষাৎ বিষষে যে সম্মেদন 
পৃথক রূপ হহরা প্ষকগত হয়, তাহা 1স্পন্দ ৬হরা যখন স্বরূপকে জানিতে পারে, 
তখন নই হহগা খার। থেগ্ধপ সাসেশ পাত নগর সকলের অভাব হহলে অভাব 
হহঞজা যান। পেহরূপ আজমগ্ঞান ঘাগা অধ্বেদনের অভাব হ্হা যাস। ৩খন 
সম্বেদন নন্বিৎ [বধঞজে লাম হহয়া "1৭1 হঙার যে [ভিন্ন সত্তা ৬হরাছল, তাহা 
আর কিছুমাত্রও থাকে না । হে বুনাখর | থে প্রথম অণু, ওন্মাত্রা ছিল, 
তাহা ভাবনার সণ “হু প্রান্ত ভঠগা।ছদ। পুক্ বেপাপ যেবপ দশ কাল 
পদার্থ ভাবনা হহয়া বাহতে।ছণ, অএহঞাপ েগরূপ ভাসতোহুল, অরূপ গন্ধব্ৰ 
নগর ভানে, 'বন্ধণ শ্বঘঙ্গব ভালে, আঙক্ণ ভাবনার বশে এহ পার্থ ভাসি-ও 
থাকে । হে মুনাশ্বর! আনন্দে ওশ্সও হহ্যা আপন্দকে ব্রঙ্গন্বরূপ না ধেথিয়া 
তাহাকে স্বতপ্ বপ্তপপে ঞান কর 7 এহপপেন্বর হহতে বিচ্যাত হওয়াহ 
জগৎরূপ শ্রম জ্ঞানের তু । ব্রশ্মত্বরা] আনন্দ এক নস, 1-স্ত আপন্দ বস্ত 
ত্রিগুণান্মরক, আনন্দ প্রবাহ, আনন্দ জ্যো৬ আনন্দ বর্ত) উহ) ক্রিয়া তেজ 
ও বস্তমুলক, স্ৃতরাং অশ. তেজ অন্নহ উহার বাঞ অর্থাৎ রজ সত্ব ৩ম গুণাত্মক। 
ইহাদের সব্খ রজ তমের ভিন্ন ভিন্ন রূণ মিশ্রণে জগৎ কম্পিত হইয়াছিল। 
বশ্িষ্ট বাললেন, হে ভগব্ন্‌! এহ জীব যে আদ সগ হইতে উৎপন্ন হহয়াছে 
এবং দেহ ভ্রম আপনাগ সাঁহত দেঁথরাছে, তাহার পর কিন্ঈপে স্থিত হইয়াছে ? 
ঈশ্বর বাঁললেন, হে মুনাশ্বর! পরমাকাশ হহতে উৎপন্ন হইয়াছিল, যেবূপ 
তোমাকে বলিরছি। পে আপনার সাঁহত শরার দ্েখিতেছিল। স্বপ্ন 
নগরীর ন্যায় সব্বগত চিদ্ঘন আত্মার আশ্রয়ে উৎপন্ন হইয়। জীব আপনার 
শরীরকে দেখিয়া থাকে । হে মুনীশ্বগ! আদি যে জীব স্ফুরিত হইয়াছে, 
অথচ প্রমাদ প্রাণ্ড হয় নাহ, আপনার স্বরূপ বিষয়ে অহং প্রতায় রহিয়াছে, 
এই কারণে ঈশ্বর হুহয়৷ স্থিত রহিয়াছেন। তাহার এহ [নশ্চর খাকে যে 
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আমি সনাতন নিতা শুদ্ধ পরম আননাস্ববপ অব্ক্তরূপ পরম পুরুষ, 
এই প্রকার আদি জীবের নিশ্চয় ছিল। আম্মার সঠিত তুলনায় তীঁহাকে 
জীব কহ ভইয়াছে এবং ত্য জগতের অপেক্ষায় (ডলনায় তাহাকে ঈশ্বর 
কা যাঁর়। হে মুনীশ্বব 1! এই যে আদি জীব, তাভার মধা কেত বিষ্ণটরূপ 
হইয়ী ব্রহ্মার নাভিকমল হইতে উতপন্ন ভইর'স্ছ, কোন স্যঙ্গিতে প্রথম 
রঙ্গা হইয়াছেন, বিষ কুদ্ধ তীহা হইতে হউগ্লাছে। কোন স্য্টতে প্রথম রদ 
হইয়াছে, বিঝু ব্রহ্মা তাহা হইতে হইযানেন। চেতন মাকাশে যেকপ যেরূপ 
নংকপ স্ফুবিত হইয়াছে, দেহনপ হইয়া [স্থত হইমাচ্েন। আদ জীব উৎপর 
হইয়া যে "য প্রকার সঙ্কল্প কবিয়'”দ্বন, £স্ £প হইয়' স্থিত হইয়াছেন । বাস্তবিক 
সমস্ত অনত্ব্প অজ্ঞান ভ্রম দ্বারা হইরাছেন। যেদপ পরছায়াতে বৈতাঁল 
সঙ্কপে ভাসে, সইরূপ অজ্ঞান বশতঃ সংকপ হয়! ভাসে । যেব্ধপ 
ণর্দভ নি'জর শব্দে নিজে ভীত ভইয়া উর্র্থাসে পলাঁফুন করিতে থাকে, সেইরূপ 
নিজের সঙ্করে নিজে জডিত হইগ্রা জন্ম মবণ পথে পবিভ্রমণ করেন এবং দ্রঃখী 
হন। আদি পুকষ পমেত যে স্কই, তাহা পলমাকাশেব নিমেষ মধো হইয়াছে আর 
উন্মেষে লয় হইয়া ঘায়। যী? বৈদ্র্ধযানণিবচমক এক নিমেষে স্ফ রিত হয় 
এবং তত্ক্ষণাৎ লয় 5ইপ! বায়; পনঃ অনা স্থানে চম্কিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ 
লয় হয়) সেই চমাকব .ঘ জাট, ভাভাঁঈ জগংবপে প্রসিদ্ধ । স্করণোন্ুখ 
সন্বিতের দৃষ্টিপথে পতিত হইলে ম্পন্দরূপ ভ্রম জন্মে। হাই দু স্থষ্টিবাদ। 
এক নিমেষের প্রমাদ বশঠঃ কল্পসমূভ বাতীত হইয়! যায় এবং "রমাণু প্রমাণুতে 
ত্য স্ক্রিত ভর) কল্প এবং মশাকস ঠাণীতে ভান এইবকপ স্যঈ তাহার স্পন্ব- 
কলাতে স্ফারত ভইঝ। চমহকাণ 5য় খাক আবার যখন ম্পন্দ-কলা স্বরূপের 
অন্তর্বর্তী হর, তখন লীন হইর। যার; অর্থাৎ ধিমুী হইলে সৃষ্টি, অন্তমু্থী 
হইলে প্রলয় । যেন্ধপ স্বপ্ন পদার্থ জাগ্রত অবস্থায় লয় হইয়া যায়, সেইরূপ জাগ্রত 
সৃষ্টি স্কুরিত না হইলে লীন হইয়া বাম্স। হে মুনিশ্বর ! জীব প্রতি স্বস্থ 
ক্ট্টি লক্ষিত হয়; সেই শ্য্ট কোন দেশ কাল নিবারণ করিতে পারে ন!। 
তাহার কারণ এই যে উর স্কট আপন অ'পন সঙ্কল্ন বিষয়ে স্থিত ধাঁকে। 
আত্মার এই মহা চমত্কার আছে যে, যেকপ স্ষ'রিত হয়, সেইরূদ চমত্কার হইয়।! 
ভাসে । হে মুনীশ্বর! কিছুই জন্মে না বা কিছুহ নাশ হয়না। স্বতঃ চেতন-তত্ব 
আপনি আপন বিষয়ে চমাকত হইতে থাকে । শ্রুতি যণা “চকিতমভিধত্তে 
শ্রতিরপি।'' যেরপ স্বপ্ন নগর উৎপন্ন হইয়া নষ্ট হুইয়। যায়, সেইরূপ জগৎ 
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উৎপন্ন হইয়া নষ্ট হইয়া ঘার। রুদ্র হইতে বৃক্ষ পর্যন্ত সমস্তই এক ক্ষণ 
মধ্য এ তত্ব হইতে স্ফুরিত হইয়া আসিয়াছে । স্ুমের প্রভৃতিও আপনাদের 
স্থিতি বিষয়ে কেহ কাহাকে বাধা দিতে পারে না; কারণ উহা. বাস্তবিক 
নাই। স্ৃতরাং আত্মাতে সৃষ্টি আভাস ব্ূপ। হে মুনীশ্বর! এই প্রকার 
সমস্ত জগৎ মান্লামাত্র। মাগু,ক্য উপনিষদে টক্ত হইয়াছে 3 
“প্রপধেগ যদি বিদ্যেত, নিবর্তেত ন সংশয় |” 
মায়াময়মিদং স্ৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ ॥ 

ভাঁবনা ত্বারা ভাসিয়। থাকে । যখন আত্মার অভ্যাস হইতে থাকে, তখন 
ভেদ কল্পন! মিটিয়া যায়। কেবল উপশম রূপ শিবতত্ব ভাদিতে থাকে । সৎ 
অনৎ রূপ জগৎ বিশ্বকর্মী নির্মাণ করে। আত্মতত্ব দূরও নহে, নিকটও 
নহে, অধঃ নহে, উদ্ধ নহে, পৃর্বও নহে, পশ্চিমও নহে। সং ও অসতের 
মধ্যে অনুভব রূপ সকলের জ্ঞাতা। প্রতাক্ষাদি প্রমাণ তাঁহাকে বিষয় করিতে 
সমর্থ নহে; যেরূপ জল হইতে অগ্নি কদাপি বহির্গত হইতে পারে না । যেরূপ 
স্বপ্নে চিদাম্াই সর্বগত জগৎ রূপ হইয়া ভাসে, দেহবূপ জাগ্রত জগৎ ও চিদাকাশ 
রূপ। আদি সর্গ হইতে একাল পর্য্যন্ত আম্ম ব্যতিরেকে অন্ত বস্তর অভাব 
আছে। যেরূপ স্বপ্নে যে জগৎ ভাসে, তাহা সমস্ত চিদাকাশ রূপ অপর 
ইতর কল্পনা কিছু নাই? চিন্মাত্রই পাহাড় রূপ, চিন্মাত্রই আকাশ, চিন্মাত্রই 
সর্ব জীব, চিন্মাত্রই সর্ব ভূত, চিন্মাত্র বাতিরেকে ইতর কিছু নাই। স্থ্টির 
আদি এবং অন্ত পর্যান্ত যাহ! কিছু দ্বৈত কল্পনা ভাসে, তাহ! ভ্রমমাত্র । যেরূপ 
স্বপ্নে কাহারও অঙ্গ কাটা, তাগাতে কাহারও ।কছু কাট! যায় না, নিদ্রাদোষ 
বশতঃ এরূপ ভাসে মাত্র, সেইরূপ এই জাগ্রত জগতও ভ্রম মাত্র । 

হে মুনীশ্বর! আকাশ, পরমাঁকাশ, ব্রহ্ধাকাঁশ এই তিন একেরই পধ্যায়। 
যেরূপ স্বপ্নে সন্কল্প ছার! মায়াতে তাহ! হইতে অন্থৃতব ( স্কুরণ ) হয়, তাহা সমস্ত 
চিদ্দাকাশ ; সেইব্ূপ এই জাগ্রত জগতও চিদাকাশ রূপ। যেরপ স্বপ্নে আকাশ 
বাতিরেকে ইতর কিছু নাই, সেইরূপ জাগ্রত স্বপ্রও আত্ম-তত্ব প্রারা ভালে । 
আত্মা ব্যতিরেকে অন্ত দ্বিতীয় বস্তু কিছুনাই। হেমুনীশ্বর! যেরূপ স্বপ্নে 
চিদাকাশই ঘট পট প্রভৃতি হইয়া ভাসে, সেইক্সপ স্থিতি গ্রলয়াদি জগৎ চিদাত্মা 
ভিন্ন অন্ত কিছু নহে। আত্মাই এইরূপে ভাসে। যেক্প শুদ্ধ সন্থিৎ ভিন্ন 
অন্ত নগর স্প্রে পাওয়া যায় না, সেইরূপ জাগ্রত কালে অন্থভব ভিন্ন অন্ত 
কিছু পাওয়া যার না। হে মুনীশ্বর! ভাব অভাবরূপ পদার্থ তিন কালে 
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জগতে ভাসে, তাহা সমস্ত চিদাকাশ কপ; আত্মা ভিন্ন অন্য কিছু নাই। 
হে মুনীশ্বর! এই যে দেব আমি তোমাকে বলিলাম, তাহা পরমার্থতঃ 
বলিলাম । তুমি, আমি এবং পর্বভূত, জাতি, জগৎ এই সকলের যিনি দেব, 
তিনি চিদীকাশ পরমাম্মা। তাহা ভিন্ন অন্ত কিছু নাই। যেবপ সম্বল 
পুরে চিদীকাশই শরীর রূপ হইয়া ভাসেন, অন্ত কিছু প্রস্তুত হয় না; সেইরূপ 
এই সব চিদাকাশ রূপ। 

ঈশ্বর বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ ! এই প্রকার এই সমস্ত বিশ্ব কেবল পরমাত্মা রূপ । 
পরমাত্মা ব্রহ্ম এক দেবরূপে কথিত হন। শ্টাচারই পুদ্ছা সারু। তাস্' 
হইতে সর্ব ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তেই দেব সর্বজ্ঞ এবং সমস্তই তাহাতে 
স্থিত। তিনি অকৃত্রিম দেব অজ পরমানন্দ অথগ্ডরূপ। তীহাকে সাধনা দ্বারা 
প্রাপ্ত হওয়া যায়! তীহা দ্বারা পরম স্থুখ প্রাপু হওয়া যায়। হে মুনীশ্বর ! তুমি 
জাগ্রত হহয়াছ, এই কারণে এই পকার দেবাচ্চনা আমি তোমাকে বলিলাম | 
পরন্ত যিনি অসমাকৃদশী বালক, যার নিশ্চয়ািকা বুদ্ধি জন্মে নাই, কেবল 
চত্তই আছে, তাহার নিমিত্ত ধুপ, দীপ, পুষ্প, কন্ম, অর্চনা শাস্ত্রে কথিত আছে 
আকার দ্বারা কল্পিত দেবের মিথা। কল্পনা শাস্তে উপদিষ্ট ১ইয়াছে | হে মুনীশ্বর | 
আপনার সঙ্কল্প দ্বারা যে দেব নির্মিত হয়, তাহাকে ধুপ দী” পুষ্প দ্বারা যে পুজা 
করা যায়, তাহা ভাবনা! মাত্র । তদ্দারা তাহার সঙ্কল্ন রচিত ফল লাভ হয়; তাহ! 
বালক বুদ্ধির অচ্চনা। যাহারা তোমার মত লোক, তাহাদের পুজা এই, বাহ 
আমি তোমাকে সর্বাত্বা ভাবনা করিক্1 করিতে কহিলাম। হে মুনীশ্বর ! আমার 
মতে তো অপর কোনও দেব নাই; একই পরমাম্মাদেব এই তিন ভুবনে 
আছেন; তিনি ভিন্ন অন্ত দেব কেহ নাই। 

তিনিই শিব, তিনিই অদ্বৈত এবং তিনিই সব্ধ পদ হইতে অতীত । তিনি 
সর্ব সঙ্কল্প উল্লজ্বন করিয়া অবস্থিতি করেন এবং সর্ব সঙ্কল্লের অধিষ্ঠান তিনিই | 
তিনি দেশ কাল বন্ত পরিচ্ছেদ শূন্য । সর্ব প্রকার শান্তরূপ, এক চিন্সাত্র নির্মল 
শ্বরূপ। ত্াহাঁকেই দেবরূপে কহা যায়। মাণ্ডকা উপনিষদে তিনি এইক্সপে 
বর্ণিত হইয়াছেন । "অমাত্রশ্চতুর্থোহব্যবহার্ধাঃ প্রপঞ্চোপশমঃ সিবোহ্ৈত 
এবমোস্কার আ্মৈব সংবিশত্যাত্বনাত্মীনং য এবং বেদ য এবং দেব |” স্র্থ যিনি 
ওক্কারের চতুর্থ পাদ তিনি মাত্রা বিহীন এবং তিনিই পরমাত'। তিনি অব্যবহাধ্য 
যেহেতু সেই পরমাস্মা, বাকা ও মনের আগোচর | অতএব সর্ব প্রকার বাবহারের 
'আত্ত ) অর্থাৎ পরমাত্মার স্বপ্ন নির্ণয়ে বাক্য এবং মন উভয়ই জীপ হয়। তিনি 
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সর্ধ্য প্রকার বিকাঁর বিহীন মঙ্গলময়; কেবল পরমানন্দ স্বরূপ এবং অদ্বৈত, 
তাহার দ্বিতীয় কেহ নাই। এই পরমাত্মা স্বয়ং আত্মাতে প্রবেশ করিয়! আছেন । 
যাহারা এইবূপে সেই পরমাত্মীকে জানিতে পারেন, সেই সকল পরমার্থদ্শা 
ব্রহ্ম বিজ্ঞানবিৎ সাধকগণ এই সংসার দগ্ধ করিবার নিমিত্ত আত্মাতে প্রবিষ্ট 
হন। পরক্ত তাহাদিগের আর জন্ম পরিগ্রহ হয় না। হে মুনীশ্বর.! যে সম্থিৎ- 
সত্বা পঞ্চভৃত কলা হইতে অতীত এবং সর্ধ ভাবের অন্তর বহিঃস্থিত হন এবং 
সকলের সত্ব! প্রদাত দেব, তিনিই সকলের সত্বা ও সংহর্তী হন। হে ব্রাঙ্গণ! 
যে ব্রহ্ম সত্য অসত্যের মধা এবং অনতা সত্যের পর বলিয়া কথিত আছেন, সেই 
দেব পরমাত্বা । পরম স্বতঃ সত্ব। স্বভাব ছার। সকলকে প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং 
মহাচিত্ত রূপে কথিত আছেন, মেই পরমাত্মা দেব-সন্বা স্বরূপ হন। তিনি এইরূপে 
সব্ব পদার্থে অবস্থিতি করেন। যেরূপ সর্ব বৃক্ষের লতার অন্তরে রস জল 
স্থিত হয়, সেইরূপ সত্বা সমানক্ধপ দ্বারা পরম চেতন আত্মা সর্ব স্থানে স্থিত হন। 
অতএব যে চেতন তত্ব অকরুন্ধতীর, এবং যে চেতন তত্ব তোমার স্তায়ি নিষ্পাপ 
জীবের, আর যে চেতন তত্ব পার্বতীর, সেই চেতন তত্ব আমার, সেই চেতন তত্ব 
জগত ও ঠিলোকের। তিনিই একমাত্র দেব, অপর দেব কেহ নাই। পরস্ধ যে 
অপর হগুপদ সংযুক্ত দেব কল্পনা করিতেছ, তাঁহাঁও চিন্মাব্র, অন্ত কিছু সার 
নাই । চিন্মাত্রই সব্ঘ জগতের সারভূত পদার্থ । তাহাই অর্চনা করিবার যোগ্য, 
তিনিই সর্ব ফল দাতা । সেই দেব কাহারও হইতে দুরে স্থিত নহেন এবং 
তাহাকে প্রাপ্ত হওয়। কোন প্রকারে কাহারও পক্ষে কঠিন নহে; তিনি সকলেরই 
দেহে অবস্থিতি করেন এবং সকলের আম্ম।। মেই এক দেবের আশ্রয়ে মন সহিত 
বড় ইন্জ্রিয়ের চেষ্টা হইয়া থাকে । সেই এক দেবের সংজ্ঞা ব্যবহারের নিমিত 
তত্ববেত্তা পুরুষ কল্পনা করেন যে সেই এক দেব চিন্মাত্র। স্থক্ষ সর্বব্যাপী 
নিরঞ্জন, আম্মা, ব্রহ্গ, ইত্যাদি নাম জ্ঞানী পুরুষ যথাশাপ্র উপদেশ ব্যবহারের 
নিমিত্ত রাখিয়া দেন। পুষ্যষ্টকাতে প্রতিবিদ্বিত হইয়া! তিনিই প্রকাশিত হুন।, 
কে বশিষ্ঠ দেব ! যাহা কিছু বিস্তার সছিত জগৎ অবভাসিত হইতে দেখা যায়, সেই 
সকলের প্রকাশক তিনিই, পরস্ত সকল হইতে রছিত। তিনি নিত্য শুদ্ধ অন্বৈত 
রূপ। তিনি সর্ব জগতে অন্গস্যুত আছেন । এক চিত্ত-সত্বা স্পন্দ দ্বার! অনেক 
ভার প্রাপ্ত হইয়৷ থাকেন। হে মুনীশ্বর ! সম্যকৃদর্শীর নিকট জগৎ একরূপ আত্ম 
খ্বরূপ ) পরন্ধ অসমাকৃদর্শীর নিকট জগৎ নানা প্রকারে ভাসে। অতএব তুমি 
সমক্দশী হুইয়া দেখ জগৎও আত্মরূপ। এক্ষণে সম্যক্‌ দর্শন যেরূপে প্রাপ্ত হওয়। 
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যায় তাহ! শ্রবণ কর। সাধু সঙ্গ কবিবে এবং সৎ শাস্ত্রের বিচার করিবে । যখন 
সুঁড় ভাবন! করিবে, তখন কত কালে স্বরূপের সাক্ষাৎকার হইবে। কালের 
অপেক্ষা দৃঢ় ভাবনাকে বা বিচারকে শাস্ত্রে নিমিত্ত কঠিয়াছে। যখন দৃঢ় বিচার 
হয়, তন সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে । যখন স্বরূপের সাক্ষাৎকার হইয়াছে, তন 
স্পন্দ, নিম্পন্দ উভয় বিষয়ে এক সমান হইয়া! যায় । হে মুনীশ্বর ! মন্ঞানীর চিত্ত 
থাকে আর জ্ঞানীর সত্ব থাকে, যাহা প্রারন্ধের বেগে স্ফ,রিত হয় এবং 
ব্ন্ষাকার বৃত্তি হয়। আর অজ্ঞানীর চিত্ত স্ফরণ দ্বারা পুনঃ শরীর প্রাপ্ত হয়। 
জ্ঞানী ইষ্ট অনিষ্ট বিষয়ে সমান থাকেন আর অক্গানী এক সমান থাকেন না। 
ইষ্ট বিষয়ে প্রসন্ন এবং অনিষ্ট প্রাপ্তি বিষয়ে শোকাতুর হন। জ্ঞানী যখন 
শরীর ত্যাগ করেন, তখন ব্রহ্ম সমুদ্রে স্থিত হন এবং যে পর্য্স্ত স্বত্ব শেষ না 
হয়, সেই পর্যন্ত স্ফরণ হইতে থাকে । আর অক্ঞানীর শরীর তাগ করিবার 
সময় তাহাতে সুক্ষ সংস্কার বিগ্কমান থাকে । যেরূপ বাজে বৃক্ষ ফুল ফল সুঙ্গুরূপে 
স্থিত থাকে, তাহ! কালক্রমে পুনঃ বহির্গত হইতে থাকে । অতএব হে 
মুনীশ্বর ! তুমি আপনি আপনাকে দেখ, যাহা অন্থুভব রূপ এবং নিরন্তর আপনি 
আপনার বিষয়ে স্থিত হও। যখন তুমি আপনি আপনার দ্বারা অর্থাৎ 
স্বত্ববৃত্তি দ্বার আপনাকে দেখিবে, তখন তপাঁদি ক্রিয়াকে দূর করিয়া শোভায়- 
মান হইবে। যেরূপ মেঘ দূর হইলে চন্দ্রমা প্রকাশবান্‌ হইয়া শোভা পায়, 
সেইরূপ তুমিও ভোগের চপলতা ত্যাগ করিয়া শোভা পাইবে । পরস্ত যখন 
ইন্দ্রিয়কে জন্ন করিবে, কোন পদার্থে আসক্তি হইবে না এবং সর্ব বাসনা 
ত্যাগ করিবে, তখনই জ্ঞানবান্‌ হইবে। আর যিনি সর্ধ' বাসনা ত্যাগ 
করিয়াছেন তীহাকে বিষুণ জানিবে। (ক্রমশঃ) 
শীহেমচন্দ্র মিত্র । (কাশীধাম ) 
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একবার দেখা হলেই সব হয়ে গেল । ! এ চোখের দেখা নয়) তখন চির- 
কালকার ঝন্ত নিশ্চিন্ত! তার পর সুখ হুঃখ, ভাব, অভাব, জন্ম, মৃতু য! 
কিছুই আস্মক, তাকে আর ভয় হয়না । এসব গুলিকেই বেন তখন ঘরের 
লো বলে মনে হয়; পরিচিত বন্ধুর মত এর! হৃদয়ে আনন্দ বর্ষণই করে ; কোন 
অন্তত্তি ব! ক্লেণ আগমন করে না! যতক্ষণ চাই। “দাও দাও* বলে চীৎকার 


৪৩৪ পন্থা । [নবপর্ধ্যায়, ১৩২১ 


করি, ততক্ষণই না কষ্ট, তখন চাওয়ার কষ্ট না পাওয়ার কষ্ট, অভিমানের কষ্ট 
বিরহের কষ্ট, কত কষ্টই না পেতে হয়। এখন আশাও নাই--আকাত্কা ও 
নাই ; স্থতরাং না পাওয়ার ₹ষ্টও নাই। হাদয় আর ধুক্‌ ধুকু করে না, মন 
আর লুক পুকৃু করেনা। তখন এ হৃদয় কিছুতেই আর অবসন্ন হয় না। 
যত ভারই মাথায় চেপে বস্থক, কিছুতেই তাকে আর দমাতে পারে ন।। 
তখন তার কঝোব কি।-_মানন্দ কি? কেননা সতোর মুখ দেখেছে; 
সুতরাং এই মায়া-হাটের ছায়ানাট দেখে দেআর বিচলিত হয় না । অভি ময়- 
কারীর মুখ চেনা থাকলে সে যম সেঞ্জে এলেও আর ভয় হয় না। “সর্ববভূতস্থ- 
মাত্মানং সর্বহূতানি চাক্সনি” ঠক এই রকম করে একবার দেখে নেওয়া 
চাই । এই যে দেখা-_-এ ইন্ত্রিযেব দ্বারে দেখা নয়--এ মনে প্রাণে এক করে 
দেখা --এরই অপর নাম জ্ঞান! এঠ জ্ঞানের উদয় হইবামাত্রই তার ইহ 
পরত্রের বন্ধন খনি! ধার | ধম্মাধ' কন্ম'কযের সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া বায়। 


২ 


মোক্ষ | মিলনের সময়। 

সেই দিন তব সনে মামার মিলন, দুর্বলে করিতে রক্ষা মোর ছুটি বাহু __ 
আসিবে ছর্দিন যবে করিয়া গর্জন; উদ্যত নিয়ত রবে, ন! শুনিবে কু ॥ 
প্রমত ক্ষুধিত ভয়ে ) দিবে উপাডিয়া, মরণ যদ্যপি আসে বরিবে মরণ, 

একটি একটি করি ভীম বাত দিয়া । অকারণে শত্ররেও না করি পীড়ন 
আমার হৃদয় হ'তে বৃথ। আভলায, দুষ্ট অশ্ব খান যথা! বিপথে নিয়ত,-_ 
বৃথা গর্ব অভিমান বাসনা পিয়াস দুরাসদ কাম আদি রিপুর সতত । 
রিপুদের উত্তেজন। দাসত্ব তাদের, ফিরায় চঞ্চল করী এ মোর দানসে, 
সর্ব ছঃথ সর্ব দৈন্ত জড়তা প্রাণের ॥ রাখিতে তাদের ভবে দৃঢ়ভাবে বশে) 


মৃত্যু মাঝে “কান ভয় না রখে আমার, পিভীতেরে কায়মনে করিয়। শুশ্রুষা, _ 
মৃত্যু আপি দিবে খুলে অমৃতের দ্বার; ক্লান্ত নাহি হবে মন, প্রতিদান আশা ॥ 
কোন কষ্ট, কষ্ট বলে না থাকিবে বোধ,-- না রহিবে চিত্তে মোর, অনন্ত উদ্যম, 
হূর্বল অক্ষম পেয়ে না থাকিবে ক্রোধ । স্ত্রী বৃদ্ধ মানীদের রাখিতে সম্ভ্রম; 
উদ্বেগ্ন না রবে ঘ্ব্দে না কোন অভাব, সাধিয়া চলিতে পথে কর্তব্য আপন,-_ 
হেঝিব রিধানে তব শান্ত শিবভাব; নারছিবে কোন মোহ কোন আকিঞ্চন। 
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প্রশ্নোজন হলে বিত্ত পুত্র পরিজন, তব পদ স্পর্শ হবে দুঃখ বিমোচন, 
আপন শরীর আর সমস্ত বন্ধন) ঘুচিৰে সকল জ্বাল! সকল বন্ধন ; 
করিত৩ হইবে ত্যাগ ক্ষোত নাতি রাখি,_- সে দিন আপিবে যবে সেই শুভক্ষণ,।__ 
মৃত্ুুথে যেতে হবে শিশ্চিত একাকী ॥ তোমাকে বরিত৩ পাবি তাজি ধন জন॥ 
স্বথ ছুঃখ যাা ঘট লাভ কিন্বাক্ষতি, তোমার আহ্বান ভেরা বাঞ্জিবে যখন, 


সন্তুষ্ট থাকিয়া লব সব শির পাতি, না কা্থ সন্দেঃ যেন না করি গোপন ) 
তোমার অন্তিত্বে রাব সদ নিশ্যয় _ আসাব আমাৰ গৃতে তুমি মারাজ,_ 
তব পদে রবে মোর অনন্ত নিয় । 'ক দিয় ঢাকিব মোব দীনতার সাজ? 
তোমাতে আমাতে যোগ অনন্ত কালের, ন্বু তুমি আন যদি চাও পঞ্তু মোবে, 
ইহাতে সন্দেহ কভু না হবে মনের ফির'য়ে না্দিহই তোমা যেন বক্র করে) 
তোমার চরণ পথ করিয়া চুম্বন, সম্বশ যা আছে মোর নয়নের জল, 
তব প্রেমে মগ্ন মোর রঙিবে এ মন ॥ তা দিয়ে ধুয়াহ যেন চণ্ণ কমল ॥ 
অনন্ত আশ্রয় পাব তোমার চরণে, আমার হৃদয় পদ্ম দিই ষেন পাতি। 
রবে না তিলেক ভয় জীবনে মরণে, তোমার আসন তরে ওগে' বিশ্বপতি! 
সেইদিন শুভাদন আসিবে আমাব,_+ . তোম ব ঘেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ তুমি 


ভাজিবে আমার চিত্ত আনন্দে অপার। শি* মোবে শৃ্‌হ্য কে হে জীবন স্বামী । 


সপ 


ধর্ম] ভক্তি-স্থধা লহরা। 


“চৈতন্তং শাশব 5 শান্তং বোমাতীতং নিরঞ্জনং ৷ 

সর্বশ্র তাশবোরত্রবিরাজিত পদাম্ব,জম্‌। 

নিতাং শুদ্ধং নিরাভাস” তত্বমালা বিভৃষিতং । 

নিত্যবোধ* চিদ্রানন্দং গুরুং ব্রহ্ম নমাম্যন্তম্‌।” 

গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ুবের ও চধাচব সর্বভূতের ০বণ বন্দনা! কবতঃ আজ মহা পভৃর 

রুপার্থী হুইয়! শাস্ত্রোস্ত “জীবের স্বরূপ হয় কৃষে ব নিতাদান” এই গভীর 
তত্বের গবেষণায় ও বিশ্রেষণে রত হইতেছি। জাননা সেই অন্ত্যযামী 
হৃদয় দেবত। আনার মনের সংশয় অপনে'দন কর”; অপূর্ব জ্ঞান 
জ্োতিঃতে আমার মস্তি উষ্ভা'সত করিয়া এই ছুরতিগমা তত্বালোচনায় আমাকে 
সক্ষম করেন কিনা! তাহার কৃপা ব্যতীত কেহই অধ্যাত্মত। লাভের এই প্রকার 
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সুশ্দু তত্ব ধাঁরণা করিতে পারেনা ; তাই সর্ব প্রথমেই তাহার কৃপা ভিথারী হইয়া 
এই সুকঠিন ৪ পবিত্র কার্যে হস্তক্ষেপ করিলাম। 
বিশেষজ্ঞ কয়েকজন বৈষ্বের সঙ্গে মাঁশয়া যাহ! জানিতে পারিয়াছি এবং 
শান্্ালোচনায় [বচার যুক্তি অবলম্বনে আমার সংকীর্ণ বুদ্ধিতে বাহ ধারণ! করিতে 
পারিয়া।ছ, শুধু তাহার উপর নির্ভর করতঃ এই ছুরূহ তত্বালোচনায় অগ্রসর হইতে 
সাহসা হইলাম । আশা করি স্ধাবৃন্দ আমার সংশরাপনোদন করতঃ আমাকে 
রুতার্থ করিবেন । 
ধাহারা ভক্তিশান্্র পাঠ করিয়াছেন, হাহাদ্দের মধ্যে বোধ হয় অনেকেই 
অবগত আছেন যে ভক্তিমার্গে বৈষ্বীয় রস-সাধনায় সান্ত, দাস্ত, সখ্য বাৎসলা ও 
মধুর এই পঞ্চভাবের সাধন পদ্ধতি প্রচলিত আছে। ধিনি যেরূপ অধিকারী, তিনি 
্ীগুরুদেবের শরণাগত হইয়া! ঠিক সেইরূপ ভাবের উপদেশ লইয়া থাকেন। 
কে।নটিই মন্দ নহে। চৈতগ্ চরিতামৃতকার বলিয়াছেন__ 
পঞ্চভাবের পঞ্চবিধ ভক্তির আধার । 
সান্ত, দান্য, সধ্য আর বাৎসল্য মধুর ॥ 
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে। 
নিজভাবে করে কৃষ্ণ 2থ আন্মাদনে ॥ চৈঃ চঃ ৩য় ৭ আদিখণ্ড 
যেকোন ভাবেই ভগবানের কাছে অগ্রসর হই না কেন,শ্রেয়োলাত নিশ্চয়ই 
এবং ইহাও সকলে স্মরণ রাখবেন বথখন আমরা ধে প্রকার সাধনের অধিকারী, 
তাহাই এখন আমাদের নিকট সর্বোত্তম বা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া দৃঢ় ধারণ। 
হওয়! প্রয়োজন। পরম ভক্তিভাজন শ্রাল কৃষ্দাস কবিরাজ গোন্বামী মহাশয় 
বলিয়াছেন 
“কষ্প্রাপ্ধির উপায় বহুবিধ হয়। 
কষ্ণপ্রান্তি তারতম্য বহুত আছয় ।। 
কিন্ত যার যেইরস সেই সর্বোত্তম। 
তটস্থ হহয়। বিচারিলে আছে তারতমা || চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড। 
এই “তটস্থ হ্যা বিচার” করিবার অধিকার সাধন ভজন বিহীন, কাম- 
কামিনীর দাদানুদাস আমাদের একেবারেই নাই । এই অপুর্ব অবস্থ! লাতের 
পূর্ব্বে আমর যে যেই স্তরে বিচরণ করিতেছি, তাহাই আমাদের পক্ষে সর্বোত্তম 
বলিয়া ধারণা করা উচিত। 
সান্ত, দান্তাদি সমপ্তই ব্রতাভ।বের সাধনার অন্তর্গত। যে লে ব্যক্তি এই 
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নিষাম রাজ মার্গের ভক্ত হইতে পারেন না । কোটা কোটী জন্মের স্ুকৃতিবশতঃ 
বছ তপন্ক! ও পুণ্যের ফলে যদি শ্রীরুষণ স্বয়ং সংগুর মিলাইয়! দেন, তবে 
কামান্ধহীন এই সর্বোত্তম পবিত্র রূপ-সাধনায় আমাদের অধিকার জঙ্বে। 
স্বাপর যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্ত্র তাহার নিতাধামের পরিজনকে ণইয়! প্রকৃতির 
রম্য নিকেতন শ্রীবুন্দাবনধামে জীবগণকে পূর্ণানন্দ প্রদান কবিবার জন্ট এবং 
জগতকে শিক্ষা দেওয়ার জহ/। এত অন্দিনব মধুব লীক1 করিয়' গিয়াছেন। 
সংকীর্ণ মনুষ্য বুদ্ধিতে আমার! "হাব ব্রজলীল1 ধারণা কবিত্ডে পারিব না। তবে 
শান্্লোচনা ও সাধু মহাত্মাদের গভীর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ সমুহ হইতে এই সম্বন্ধে 
আমরা যাহ জানিয়াছি, তাহাই পাঠ কগণণর কাছে নিবেদন কারিব, অভিপ্রায় 
সম্যক অনধিকারী হইলেও এই কার্যে ব্রতী হইয়াছি। 
দান্তরূপের আলোচনার পূর্বে আমাদেব পথমে সাস্ত রূপ কাহাকে বলে 

এবং সাস্ত ভক্তের লক্ষণ কি তাহা আলোচনা কথা উচিত। চৈতন্ত চবিতামৃতকার 
গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন-_ 

“কৃষ্ঃনিষ্ঠা, তৃষ্ণাত্যাগ সান্তের ছুহ গুণ। 

এই ছুই গুণ জপে সব ভক্তজান। 

আকাশের শব্দ গুণ যেন ভূতগণে ॥ 

সাস্তের স্বভাব কৃষেে মমতা গন্কহীন । 

পরংবরহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ | 

কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয় সাস্তরসে |» চৈতন্য চরিতামৃত 

এই যে “তৃষ্ণাত্যাঁগ” যাহার জন্য সমজ সাধক মণ্ডলী আবহমান কাল হইতে 

স্ব স্ব কুচি অনুযায়ী আপন আপন অধিকার হিসাবে সাধনমার্গ অবলম্বন করতঃ 
ছুটিয়াছেন, তাহা বড় সহজ ব্যাপার নহে। তৃষ্ণা বা বাসন! ত্যাগ হইলে সংসার 
বন্ধন-_-কন্ম বন্ধন---ধম্্াধন্্ম বন্ধন সর্বপ্রকার সংস্কারের বন্ধনই একেবাবে ছিন্ন 
হুইনা যায়। এই প্রকার তৃষ্াত্যাগী মহা পুরুষই “মুক্ত” পদ বাচ্য। কোটি কোটি 
জন্মের সাধনার ফলে মানুষ ধখন আকুল হইয়া তীব্র বৈরাগ্য ও বিবেক আশ্রক্স 
করতঃ সমস্ত বিষয় আশয় ভুলিয়া গিয়া ভগবান শকুষ্ণচন্দ্রের জন্ত উন্মত্ত হুইয়। 
ছুটে, সেই শুভ মুহূর্তেই সৎগুরুর কুপায় তাহার প্রাণের মধ্যে এক অনির্বাচনীয় 
দিবা জ্যোতির লহরী খেলিতে থাকে, সেই জ্যোতিঃ দেখিয়া সে মুগ্ধ ও শ্তম্িত 
হইয়। ভগবানের পূর্ণন্বরূপ উপলব্ধি কর5ঃ দেব ছুর্লভ মনুষ্য জন্ম সার্থক করে। 
উপাস্দেষের স্বরূপ জ্ঞান ব্যতীত কেহই ভক্ত হইতে পারে না ঘাহাকে 
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জানি না তাহার কাছে কিন্নপে যাইব ? প্রত্যক্ষ দর্শন বা উপলব্ধি ব্যতীত শুধু 
আনুমানিক পমাণের টপব নির্ভব কবিয়া ঠাহাকে জানি বা বিশ্বাস করি, এবছিধ 
ভাণ কবিলে চলিবে কেন? যাদ ভগবান থাকেন শাহাকে প্রতাক্ষ দশন করিতে 
হুইবে-- তীহাব সন্মাথ বলিয়া তাহা হতেহ সমস্ত তত্ব জানিয়। লহতে হইবে-- 
তাহাব কাছেই দে, মন, প্রাণ, আত্মা--সমস্ত পুর্ণ নিবেদন করিতে ভহবে। 
অন্থ শান্ত কোথায়? আনন্দ কোথায়? প্রেমের চরম স্ফৃপ্তিহ বা কিরূপে 
সম্ভবে। 
সতগুরু” ব্াতীত সেই কেঠহ “পবমপদ” আমাদিগকে দেখাইতে পারিবেন 

না যদি দরকাব হয়, তীভাব প্রেমাতথারা হয়া সৎগুরু লাভ কবিবার জন্য 
কোটী কোটা জন্ম অপেক্ষা করিত হইবে. অবশ্তই সেই পবধ দয়াল প্রভু 
আমাদিগকে কুপ কবাবন। তান যাদ একবাব ফিরিয়া দোখন, আমাদেরও 
যদি সেইনব্বপ স্থরুতি খল থাকে, তবে হয় 5? এই জন্মেও “সৎগুরু” পাভ কবিতে 
পারি। তাহার “নাম' লইয়া দীনাদপি দীন বাশ নিজ্ঞনে বসিয়া অশ্রপাত 
ব্যতীত শ্লীশার রুপা আকর্ষণব 1দ্বতীয় পন্থা ত” খুঁজিয়া পাইতেছি না। চৈওগ্ত 
ভাগবশকার বুন্দাবন দাস লিখিয়াছেন__ 

“কুচ বলি কান্দে ভক্ত, তবে কৃষ্ণ মিলে |” 
আহা । যাহারা ভগবানের নাম? লইয়া কাদতে জানেন- হৃদয়ের অস্তস্থল 
ভেদ করতঃ ব্যাকুলভাবে তাভার এবণাপন্ন হইয়া সৎগুরু কামনা করতঃ জাহাব 
উদ্দেশে অঝোরে অশ্রপাত করিতে পাবেন, ভগণান অবশ্তই তাহাদিগকে দয় 
করিয়া থাকেন। সতগুরুর্প তিনি অবশ্তই ভক্তের কাছে উপস্থিত ভন। 
এই প্রকার “সতগুরুর' আশ্রয় বা! হাহার “সাক্ষাৎ কৃপা? বাতীত কেহ তাহাকে 
জানিতে পারে না, এবং তাহাকে জানিতে না পাবিলে রাজমার্গের ভক্ত 
হওয়াও অসম্ভব ব্যাপার । শাস্ত্র বালতেছেন,__ 

"রুষ্ণ বিন! তৃষ্তাত্যাগ ভার কার্য মানি। 

অতএব গাস্ত, কষ্ণভক্ত এক জানি 

স্বর্গ মোক্ষ কৃষ্ণভতক্ত নরক করি মানে। 

সেব! মাগি লয় তার। দাসাদাস সলে 1৮ চৈ: চঃ মধাথণ্ড 
অছো। কিস্তুন্দর ভাব! প্ররুত ভক্ত এইরাপ ভগবানকে পাইয়াই চরিতার্থ 
হইয়া থাকেন। স্বর্গ বা মোক্ষম্থ বা অন্ত কোনও প্রকারের বিষয়-নুখে 
তাঁহার। সারাৎসার সেই প্রিয়তমকে হারাইতে যাইবেন কেন? ভগবানের 
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দাসানুদাসের সেবা করিয়! তাহারা মাপনার্দিগকে কৃতার্থ মনে করেন। 
তাহারা অহৈতৃকী শ্রদ্ধা ভক্তির ভিথারী। এই প্রকার ভক্তি হঈতেই 
*প্রেমের” স্ফৃত্তি বা বিকাশ হইয়া-থাকে। স্বর্গ বা মোক্ষ বাসনায় ধাহারা 
ভগবানকে ডাকেন, তাহারা এই দেবছুলভ প্রেম লাভ করিতে পারেন ন!। 
নিফ্ষাম হইতে ন! পারিলে, কেহই প্রেম-ভক্তি বা! সাস্ত রসের অধিকারী হইতে 
সমর্থ নহেন। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব ব্রজরনের শীস্তভাব লইয়া! আকুলকণ্ঠে 
কাদিতে কাদদিতে জগৎজননী অ.গ্যাশক্তিকে বলিয়াছিলেন--ণ্মা। আময় 
ভক্তি দাও? এই নাও তোমার ধশ্ম, এই নাও তোমার অধন্ম, আমায় শ্রপ্ধাভক্তি 
দাও। এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ. আমায় শ্রদ্ধা-ভক্তি 
দাও। এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অন্ঞান, আমায় শ্রদ্ধা-ভক্তি 
দাও। আমি মুক্তিচাহি না, আমায় ভক্তি দে। আমি স্বর্গ চাহি না, আমায় 
ভক্তি দে। আমি সালোক্য, সাধুজ্য, নির্বাণ, মোক্ষ-__এ সব কিছুই চাহিনা, 
আমায় ভক্তি দে। তোর সু নে, কু নে, আমায় ভক্তিদে। লীলাময়ি | তুমি 
দেখো-_তোমার এঁ অভয় পার্দপদ্মই যেন আমার সার হয়। তোমার এ বরাভগ়ন- 
দবায়িণী আনন'ময়ী মূর্তি চিরজন্মের মত আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করো । এ 
অপরূপ রূপের ছবি আমার বুকের ভিতর বুক চিরিয়া আকিয়া দাও। তোমার 
কৃপায় যেন মা আমি সর্বভূতেই তোমায় দেখিতে পাই ।” 

এই প্রকারের প্র।ণম্পশশা ক্রন্দনই ভগবানের কৃপালাভ করিবার একমাত্র 
উপায়। এতদ্যতীত কে কবে তাহাকে ভক্তিযোগে টপাসনা করিতে পারিয়াছে ? 
এই ভাবে বিভোর হৃইর়াই পাঠক প্রেমজাঁড়ত কে ভগবানের উদ্দেশে 
বলিতেছেন, 

“ন ধনং ন জনং ন কবিতাং সুন্দরী" বা জগদীশ কাময়ে। 
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবত ভক্তিরঠৈতুকী তয়ি &% 

“হে জগদীশ! আমি ধন, জন, কাবঠা বা সুন্দরী কিছুই প্রার্থনা 
করিনা; হে ঈশ্বর! তোমার প্রাত জন্মে জন্মে যেন আমার অহৈতৃকী 
ভক্তি থাকে ” 

এই অহৈতৃকী নিষ্কাম সহজ ভক্তি না হইলে কেহই প্রকৃত ভক্ত হইতে 
পারেন ন!। শাস্ত্র ইহাদের সম্বন্ধেই বলিতেছেন, 

বন্ধাও্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব । 
গুরু ক্কষণ প্রসাদে পায় ভক্তি-লত।। বীজ ॥ 


৪৪০ পন্থা । [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২১ 


উপজিয় পড়ে লতা ব্রহ্গাণ্ড ভেদি যায় । 
বিরঙ্জ। ব্রহ্মংলাক ভেদ পরব্যোম পায় ॥ 
তবে যায়--তছুপরি গোলোক বৃন্দাবন । 
রুষ্-চরণ-পঙ্কজ বৃক্ষ করে আরোহণ ॥ চৈঃ চঃ মধ্যথণ্ড । 
উপরি উন্ৃত বাক্য হইতে "্পষ্টই দেখা যাইতেছে “গুরু কৃষ্ণ প্রনাদ” 
বাতীত কেহই এই অঠৈতুকী শ্রদ্ধাভক্ি পাইতে পারেন না। এইস্থলে “ভক্তি 
শবের দ্বারা “বিধিভক্কি', বুঝিলে বড়ই গোল হইবে । তাহা হইলে শাস্ত্রের গুঢ় 
তাৎপর্ধযা আমর! ধারণ করিতে পারিব না । বিধিভক্ত সকাম। বৈধভাব 
কামনা মূলক । বিধিভক্কের গতিস্থান বৈকু্ঠ | যথা ১-- 
“বিধিভক্তে পার্খদ দেহে বৈকুৃগেতে যায় |” চৈ, চ, মধাথগ্ড 
উশ্চর্য্য জানে বিধি ভজন করিয়া । 
বৈকুষ্ঠেতে যায় চতুর্বিধ মুক্তি পাইয়! ।৮ টৈঃ চঃ আদি খঃ, ২য় পঃ। 
রাজমার্াবলম্বী ভক্তদের গতিস্থুল শ্রীরুষ টরণ-পরম মাধুর্যযময় চিন্ময় 
অপ্রাককত বুন্দাৰন, গোলোকধাম। জীবন্ম,ক্ত নিত্যধামের অধিবানীগণের এই 
সহজ রাগতক্কি বা রসাশ্রয় ণ্যতীত সচ্চিদানন্দ 'বগ্রহ পূর্ণতম ভগবান 
প্রতাক্ষী ভুত হয় না। রাগমার্গ বেদবিধি বহিভূতি। আমর! সকলেই বিধিভক্ত | 
এই বৈধীমার্গ আশ্রয় করিয়া যতদিন যাবৎ আমাদের কম্ম বন্ধন ছিন্ন না হয়, 
ততদ্দিনই ঘুরাফিরা করিতে হইবে এবং তীব্র জ্ঞানাগ্রি জালিয়। কম্মবীজকে 
সমূলে দগ্ধ করিবার চেষ্ট। করিতে তইবে।  তৎপরে সালোক্যাদি চতুর্ব্ধ মুক্তি 
লাভ করতঃ যুগধুগান্তর ধরিয়। বৈকুষ্ঠাদি চগোগ করিতে করিতে বৈকুণ্ের 
স্থখভোগ স্পৃহা পরিপূর্ণ হইলে, তবে অনন্তভাবে কষ্চচরণ বা ভগবচ্চরণ আশ্রয় 
করিবার অন্ত আমাদের তীব্র ব্যাকুলতা উপস্থিত হইবে । এই সময়েই 
“সুরু আসিয়া আমাদিগকে দর্শন দিবেন এবং আমাদের প্রাকৃত দেহকে 
অচিস্ত্য দিব্যশক্তি সম্পন্ন চিদ্ঘন আনন্দঘন অপ্রারৃত নিরঞ্জন দেহে পরিণত 
করিবেন। এই অভাবনীয় অবস্থায় আমর স্বরূপে পৌছিয় সচ্চিদানন্দ তনু 
শ্ীকুধ্চন্ত্রের ভক্গন করিবার অধিকারা হইব। এই অপুর্ব নিষাম মার্গ আশ্রয় 
, করিয়া ধাহার! ভগৰানকে ভক্তি করিয়! থাকেন, তীহারাঁই বৈষঃবীয় সাধনের 
প্রথম স্তরের কৃষ্ণতক্ত । এই প্রথম স্তরের আদর্শ ভক্ত হওয়াও কত কঠিন 
ব্যাপার, পাঠকগণ একবার বুঝি দেধুন। বহকোটজীবের মধ্যে গ$ কৃষঃ 
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প্রসাদ্দে মাত্র হছঃএকজন আদর্শ সাস্ত ভক্ত হইতে পারেন। শান্তর ইহাদিগকে 
এইরূপ ভাবে পরিচিহ্িত করিতেছেন । যথা 7 
রূপগোস্বামীকে মহা প্রভু ভক্তিরস লক্ষণ বিচার প্রসঙ্গে বলিতেছেন, 

“অনন্ত ব্রহ্ধাওড ভরি অনন্ত জীবগণ। 

চৌরাশি লক্ষ যোনিতে করযে ভ্রমণ ॥ 

তার মধ্যে মন্ুষাজাতি অতি অলত বু! 

তার মধ্যে শ্নেচ্ছ, পুলিন্দ বৌদ্ধ, শবর ॥ 

বেদনিষ্ঠ মধ্যে বহু কর্মুনিষ্ঠ । 

কোটা কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ট ॥ 

কোটী জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত' । 

কোটী মুক্ত মধ্যে হয় এক কৃষ্ণতক্ত | 

কৃষ্ণভক্ত নিষ্ষাম, অতএব সান্ত। 

ভক্তি, মুক্তি, সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত ॥৮ চৈঃ ৮ মধ্যথণ্ড 

আমাদের মধ্যে অধিকাংশই শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রম ধন্মে আস্থাবান এবং বৈদিক 

যাগ যজ্ঞ ব্রত সন্ধ্যোপাসনায় ফলাকাজ্ষী হহয়া দেবতাদের কাছে 
পুলকলত্রাদি ক্রমে স্বর্গ কিন্ব। মোক্ষ বাঞ্। করিয়া থাকি | * সুতরাং স্প্টই প্রতীয়- 
মান হইতেছে কাম কামনা জঙ্জরিত, জাতি বিগ্তা জ্ঞান।ভমানী ঘোর [বষয়াসক্ত 
আমরা কিছুতেই কৃষ্ণতক্ত বলিয়া পরিচয় দিত পারি না; অথবা নিজেও এ্ররূপ 
তক্তাভিমানে গৌরবান্বিত হইতে অমমর্থ। কেননা যাঁচ? আমাদের নাই, তাহ। 
আছে বলিয়া মনে করিলে কিন্ব। দশজনের কাছে বলিয়া বেড়াইলে নিশ্চয় 
প্রত্যবায়্ ভাগী হইতে হইবে। আমি ত”মুক্তকণ্ঠেই বলিতে পারি 
শান্ত্রোক্ত আদর্শ সাস্ত স্তরের কষ্ণভক্ত জমি এই পর্যাস্ত একজনও দেখি নাই 
এবং ইহজীবনে দেখিতে পাইব কিন! তাহাও সন্দেহের বিষয় । ““কর্প্যে 
বাধিকারস্তে মা ফলেধু কদাচন”-_গীতোক্ত এই নিফাম কর্মের উপদেশ দেওয়! 
কিম্ব। মুখে বল! খুব সহজ? কিন্তু কার্যত: ইহা প্রতিপালন করা অত্যন্ত 
কঠিন। “আমি” 'আমায়+ ভূলিয়! গিয়া সম্পূর্ণ অনাসক্ত হুইয়৷ ফলাফল 


(1) প্রবন্ধ লেখক এইখানে ভুল করিয়াছেন, ষাহার৷ যাগধজ্ঞ ব্রত, সন্ধ্যা বন্দনা! করেন, 
ডাহার। অবস্থ ভক্ত, যেহেতু তাহারা ভক্তি, শ্রদ্ধ। পূর্ববকই ভগবৎ উদ্দেশে উক্ত কর্ম সমুহের 
অনুষ্ঠান করেন। দে সকল ক্ষার্ধ্য ত' ভগবান্-শৃহ্ঠ নয় । উক্ত কাধ্য সমূহ ভগবান্‌ শৃস্ত 
বলিলে অথবা তক্তিহ্ীন বজিলে, সনাতন শাস্ত্রের ক্রম হয় স্তর লবন কর! হত্ন এবং শাঞ্কের 
সিষ্ধান্ব 'নন্থয় থাকে ন।। সহ...সং ছ...শাজী। 
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ভগবচ্চরণে নিবেদন করতঃ তদ্েকনিষ্ হইয়া ও তাহাকে জ্ঞাত হইয়! ধাহার! 
তক্তিপথের পাথক হইয়াছেন, তাহারা ষে সম্প্রদায়ের লোক হউন না কেন, 
আমাদের আদশস্থানীয় এবং বৈঞ্বীয় সাধনের প্রথম স্তরের কৃষ্খতক্ত। 
ইহাদের সর্ব কামনার পরিসমাপ্ত হইয়াছে । পরশমণির সংস্পর্শে আসিয়া 
ইহারা খাটি সোণা হইয়াছেন, সর্ব বন্ধনমুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ 
করিতেছেন এবং তাহাকে লইয়া পণ রসাস্বাদন ও পৃণানন্দ সম্তোগে কাল 
কাটাইতেছেন। 
শুদ্ধ, নিষ্কাম সাস্ত ভক্ত কাহাকে বলে? শাস্ত্র বালতেছেন,_- 

“সেহ শুদ্ধ ভক্ত, তোমা তঙ্জে তামা লাগি। 

আপনার স্থ ছু,খ হয় ভোঞ্জ ভাগী।॥ 

তোমা অনুকম্পা চাহি তজে “অন্ক্ষণ। 

অচিরাৎ শিলে তারা তোমার চরণ ॥ ৮: চঃ মধাথণ্ড ৯ম পঃ 

ভগবানের জন্ঠহ ভগবানের ভজন এবং তাহারই কৃপা ভিখারী হুহয়্া 

সর্ধতোভাবে তাহাতে আত্ম সমর্পণ বাযতী৩ কেহহ শুদ্ধ ভক্ত হইতে পারেন না । 
শত দুঃখ আন্মুক, ভক্ত মস্তক পাতিয়া ভগবানের মঙ্গল আশীর্বাদ বলিয়! তাহা 
অম্রান বদনে গ্রহণ করেন। কোগ, শোক, দা।রদ্র্য কিম্বা পার্থিব কোনও অভাব 
পূরণ করিবার জন্ত কথনহ তাহার ভজন করেন না; এবং প্রেমগদগদ কে 
ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া প্রাণ খুলিয়। বলেন; 

“হরি, আমি ছুঃথ ভালবাসি, সুখ সাধ নাই হ্হে। 

আমি জনমে জনমে যেন ছঃথ পাই হে ॥ 

সুখে যে হুঃখের স্থৃতি চলে যায়, 

দুঃথশ্থৃতি লোপে মোহ মদিরায়; 

(বিলাস কামন! লালসা জাগায়, 

শেষে অবসাদে অলসে ঘুমাহ হে। 

দুঃখেই আমার ঘুম ভেঙে গেছে, 

হঃখেই আমার চেতন! হয়েছে? 

ছুঃখেই তোমার চরণে লুটাই হে। 

যত তাপে ফোটে বেদনা আমার, 

তত তাপে উঠে ম্মরণ তোমার ; 

সাধে কি সাধিয়ে ডেকে হুঃখ চাই ছে ॥+ 
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ভক্তের কি হৃদয়ভেদী প্রাণম্পর্শী আকুল উচ্ছাস! আমাদের মধ্যে জানি না 
এরূপ শ্কৃতিবান কেহ আছেন কিনা; যিনি এরূপ ভাবে দ্বঃথ পাইবার 
জন্য ভগবানের কাছে অহনিশ প্রার্থনা করেন । যুগে যুগে সাধকগণ মস্তক 
পাতিয়া সহাস্য বনে, নির্বিকাব্ চিত্তে তাহার করুণার উপর নির্ভর করতঃ 
লৌকিক নথ ছুঃখকে তৃণবৎ অগ্রাহ্ করিয়া এবং অক্ষম অনস্ত ভমাণন্দে 
আত্মহারা! হইয়া সাধনের একমাত্র বাঞ্াকল্পতরু গ্রভগবানকে লাভ করতঃ কৃত- 
ককতার্থ হুইয়াছেন। ইহারাই সান্তস্তরের আদশ ভক্ত । 
উপাপক ঞ্রিবিধ--নিফাম, মোক্ষকাম ও সকাম। গাতায় এ।ভগবান বলিয়াছেন 
চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ স্থুকতিনোইজ্জুন। 
ার্তো জিজ্ঞান্রর্থার্থ জ্ঞানী চ ভরতর্যভ ! ॥ 
আত্ত ও অর্থার্থী সকাম ভক্ত। জিজ্ঞান্থ ও জ্ঞানী মোক্ষকাম। ইহারা 
পরম সুকৃতিশালী হইলেও কেহহ শুদ্ধ নিক্ষাম সাস্তগুরের ভক্ত হওয়ার আধকাগা 
নহেন। কামান্ধ হইতে না পারিলে কেহুই রপমার্গের ভক্ত হইতে পারেন না। 
এইরূপ আদশ ভক্তহওয় দূরে থ!কুক, মোক্ষকাম ভক্ত হওগাও বড় সহজ ব্যাপাঃ 
নককে। তক্তিসাধন কাগতে করিতে নিজের স্বরূপ ৩ত্তে ডুব দিতি না পারলে 
জন্ম মৃত্যুর হাত এড়াহয়৷ সচ্চিপানন্দ তন্তু ম্পশে সচ্চিদানন্বময় হহয়া পুর্ণস্বরূপে 
অবস্থিত করিতে না পারলে, কেহহ বেদান্তের মুক্তি বা বৌদ্ধের নব্বাণ লাভ 
করিতে পারেন না। শাস্ত্র বলিয়াছেন । 
ভাক্তবলে প্রান্ত রূপ 'দব্যদেহ পায়। 
ক্ঞ্গুণাকষ্ট হইয়া ভজে কৃষ্ণ পায় ॥ 
এই সব সাস্ত যবে ভজে ভগবান। 
সাস্ততক্ত বাঁল তবে কহি তার নাম। চৈঃ চঃ মধ্যথণ্ড। 
সাধন বলে ধাহারা আত্মার যথাথ স্বরূপে পৌছিয়। দিব্যদেহে অপ্রাককৃত চি্দা- 
নন্দময় ভাবদেহে শুদ্ব-অহৈতুকী ভক্তিমাগে তদাবারবৃত্তিষোগে তৎগুণাকৃষ্ট হইয়া 
তগ্বানের ভজন করিতে পারেন, তাহারা বৈষ্ণবশান্ত্রে বণিত যথা সান্তভক্ত | 
রাগান্গগ! ভক্তির লক্ষণ আলোচন! করিয়া আমর শাস্ত্রোক্ত “দান্ত” রসতত্ব 
বুঝিতে চেষ্টা করিব। মহাপ্রভুর সাধন তক্তি নির্ণয় প্রসঙ্গে তাহার পরমভক্ত 
সনাতনকে বলিতেছেন, 
“ইষ্টে গাঢ় তৃষণ রাগ ন্বরূপ লক্ষণ। 
হষ্টে অধিষ্ঠত। তটন্থ লক্ষণ কথন ॥& 
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রাগমস্্ী ভক্তি হয় রাগাত্মিক! নাম। 

তাহ শুনি লুব্ধ হয় কোন তাগ্যবান ॥ 

লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অন্ুগতি। 

শান্তর যুক্তি নাহি মানে রাগান্গার প্রকৃতি ॥ 

ৰাহ্‌, অন্তর, ইহার দুই ত' সাধন । 

বাহ সাধকদেে করে শ্রবণ কীর্তন ॥ 

মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। 

রাত্রিদিন করে ব্রহে গঞ্জের সেবন ॥ 

দাস, সথ। পুত্রাদি প্রের়সী গণ। 

রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন ॥ 

এই মত করে ষেব! রাগান্থগ। ভক্তি । 

কৃষ্ণের চরণে তার উপজয়ে প্রীতি ॥ 

যাহা হেতে পায় কৃষ্ণের প্রেম রস্ধন। 

যাহা তৈতে বশ হয় আগবান ॥” টচঃ চঃ মধাথণ্ড। 

ইফ্টে গাঢ় তৃষ্]। রৎংসের জন্ত গাভী যেমন ব্যাকুল! হয়: প্রবাসী 
পুজের জন্য মাতা! যেন্ূপ দৎকষ্টিতা হন, পতির শ্ীচরণ সেবা! করিবার জন্গ 
সতী স্ত্রী যেমন উদ্দিত্বা হন, প্রাণের একান্ত প্রিয়তম বস্ত লাভের জন্ত জীব 
যেমন তল! ও দিশাহারা হইয়া ছুটে, ভগবানের ভন্ত ভক্তেব প্রাণ খন 
ঠিক এইব্প ব্যাকুল, উৎকষ্ঠিত বা উদ্বিগ্ন হয়, বিষয়, আশয়, স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন 
সমস্ত ভুলিয়া গিয়া উন্মান্দের মত ভক্ত হৃদন্ন ভগবানকে পাইবার 
জন্ত যখন এইরূপ ব্যাকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠে, ঠিক সেই শুভ 
মুহূর্তেই সৎগুরু রুপায়, তাহার প্রাণের নিভৃততম ক্ষেত্রে ভগবান স্বরূপে 
প্রকাশিত হন। (ক্রমশঃ) 
শ্রীঅতুলচন্ত্র সেন। 


ধন্ম ) 


কাধ ] 


ভক্ত । 


এস" সন্ধ্যার মত ষুগ্ধ সতত, উজ্জ্বল মম হাদয়ে। 
পাপ তাপ নাশি, রাগ প্রকাশি, পুলক বিভল প্রণয়ে। 
এস, আশা ভানর তরুণ অরুণ, কিরণ মানস গগনে, 
চিন্তার সাঁধী নিশীথের ভাতি,এস গো ! পবন বাহনে । 

এস' আমার হৃদয়ে, 

বস' মানস আসনে ॥ 

২ 

ওহে তোমারে বরিতে চিত্ত ত্বরিতে, ছুটিছে গগণ তীর, 
তোমারি লাগিয়! রেখেছি রচিয়া, পাদা নয়ন নীর। 
হের শক্তি অর্থ্য স্ুকৃত ধূপ, বিবেক দীপ জ্বালি |” 
নিবেদি চিত্ত নিথিল বিভ্ত, তোমার মহিমাশালী »! 

র"য়েছি বসিয়া ধীর 

মুছায়ে কলুষ-কালি!! 

৩ 

কবে শরতেরি কম জোছনারি সম, তোমার পাবন হাসি। 
মধুর সিক্ত মলয় পৃক্ত, করুণা সলিল রাশি। 
আসি ফুটিবে, বলিবে নব মেঘরবে স্ফুটিত রত্ব মচ। 
আমার হ্র্দয়ে তোমার উদয়ে, আমি সে হইব নত ॥ 

এস, মমতা প্রকাশি 

পুরায়ে বাসনা শত !! 

প্রসাদ, _রাজসাহি । 


সমস 


প্রলাপ । 


বিশ্ব-বীণার গভীর মন্ত্র, পাটক ! তোমার হৃদয়-ক্ষেত্রে কখনও বাজিয্াছে 
কি? অনাদি সঙ্গীতের মোহন মুচ্ছনায় মুহুর্তের জন্তও তোমার মন মুগ্ধ হইয়াছে 
কি? বদি না হইয়া থাকে, “উত্তিষ্ঠত জাগ্রত এই বহু আরাধনা-লক মানব জন্ম 
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শুধু বিলান লালসায় ব্যয়িত করিলে চলিবে না, সংসারে আপিয়৷ শুধু সং 
সাজজিয়া থাকিলে হইবে না, সার টুকু লাভ করিতে হইবে । মোহ মদিরা পানে 
মত্ত হয়! থাকাই এহ ছুল্পভি মানব জন্মের উদ্দেশ্তা নহে, সংসার সাগরোখিত 
তরঙ্গাভিঘাতে বিধ্বস্ত হইবার জন্য, দরিদ্রের দৈস্ত, শোঁকের হা সহুতাশ, রোগের 
যন্ত্রণা, নিরাশার তাড়না ভূগিবার জন্তই আমর! এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করি 
নাই; পক্ষান্তরে এই সাধনার তপোণনে দীক্ষা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এই শোক 
ছুঃখ রোগ দারিদ্রোর অভিনয় কেন, ইহাদের উদ্দেশ্টা ও ইঙ্গিত অবগত হওয়াই 
এই জীবনের লক্ষ্য । এহ ভীষণ ভয়ের রাজ্যে সেই অভয্নার মাভৈঃ বাণী 
শুনিবার জন্তই এই জন্ম মৃত্যুর জ্বরা ব্যাধি বিভীষিকার অন্তরালে মায়ে চরণ 
কমলস্থিত স্নিগ্ধ সুনীল অন্ব,বাশি দেখাইবার জন্তই সর্বমঙ্গলার মঙ্গলময় পন্মহত্য 
ওতঃপ্রোত ভাবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত জানাইবার জন্যই জীবের সংসার-ক্ষেত্রে 


অবতারণা ৪ ভোগ। 
আমরা মেঘের গভীর গঞ্জনে আড়ষ্ট হই, স্বুকোমল শিশুর ক্রন্দনে বাধিত 


হই, নানিকার নুপুব নিকনে চকিত হই, প্রিক্ সম্ভাষণ পুলকিত হই; কিন্ত 
নানা শব্দ ষে একই বিশ্বব্যাপী শব্দদিন্দুর বিভিন্ন স্পন্দন মাত্র এবং এ নানা 
ভাব যে জীব হৃদয়স্থিত ভাবরূপী জনাদ্দনের অদীম ঘন ভাব রাশির 
বিভিন্ন ব্যঞ্জনামাত্র, তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না; কারণ আমরা,-_ 
“দুম্পারে ভবসাগরে জনি-মূতে ব্যাধাদ্দি ছঃথোতকটে 
ঘোরে পুত্র কলত্র মিত্র বুল গ্রাহাকরেভিকরে, 
কন্মোত্তঞগ তরঙ্গ ভঙ্গ নিকরৈরাকৃষ্যমানো মুছুঃ-”। 
প্র বিশ্বব্যাপী অনা'দ শব্ধই ভগবানের ভাষা, মন্ত্র, না বা সনাতন সঙ্গীত 
ও পরী ঘন ভাবই ব্যঞ্জনা, ছন্দ, মাধৃধ্য বা লয়। 
আমব। বহু লইয়াই ব্যস্ত, পৃথক ভাবই আমর! জন্মাবধি পোষণ করিয়! 
আসিতেছি; কিন্তু এই দৃশ্তমান বর ভিতরে যে এক সত্ব প্রবাহিত, একেরই 
যে বহু ভাষে বিকাশ, সমস্ত পথক ভাবই যে সেই এক হ্বত্ধে মণিগণাইব গ্রথ্িত, 
তাহা আমরা উপলব্ধি করি কৈ । আমরাস্পন্! হইতে ছোট বড় সহম্র স্তর 


দর্শন করিয়া থাকি সত্য, কিন্তু পিন্ধু সলিলে নিমজ্জিত হইলে, দিগন্ত বিস্তৃত 
অগাধ বারিরাশি ব্যতীত কিছুই দেখা যায না। ম! জগত্যাপিকে বিশ্বন্ধপে | 


কবে আমি তোমার সেই অথগ্ড সচ্চিদানন্দ রূপ-সিদ্ধু মাঝে ডুবিষ্বা যাইব মা! 
কবে পেই নিবিড় কুঝ জলদ-গ্রাল বক্ষে সৌদামিনীর ক্ষণিক ভ্বাতি মহামেঘ 


অগ্রহায়ণ ও পৌষ ] প্রলাপ । ৪৪৭ 


প্রভাং ঘোরাং শ্ত।মা মায়ের আমরা চকিত চাহনি বলিয়া নুঝিতে পারিৰ 
স্নেহমাথা শিশুর সরল হাসিতে শারদ-পুর্ণিমা শোভা শশধরের স্ুবিমল রজত 
কিরণে মন্দানিল চুম্বির বিকচ কুনু দল সৌরভে তোমার অজশ্র স্নেহধারা, 
তোমার পবিত্র জ্যোতি, তোমার বিমল হাসি দেখিয়া এ জনম সার্থক করিতে 
দিবিকি মা? আমার প্রাণের লক্ষ বাসনা, হৃদয়ের সহজ দুর্বলতা, মনের হর্ষ, 
বিষাদ, বিরহ, প্রেম, বাহিরের আলোক-আধার,শীত উত্তাপ ইত্যাদি সর্কের 
ভিতরে তোমার প্রসারিত হস্ত দর্শন করিয়! পত্বমেক1 গতির্দেবী নিস্তার দাত্রী” 
বলিয়৷ চিলিতে পারিব কিমা! একেশ্বপ্ি মা আমার, আমার এই পুঞ্জীভূত 
বহুগুলিকে এক তাঁনে তোমার অভিমুখে টানিয়া লও মা। তোমার সর্ব সন্তাপ- 
হারিণী কোলে এই অধম সন্তানকে একটাঁবার স্থান দে মা। 

ধ্বস আমাদের মানসিক বুত্তিকে একাভিমুখী করিতে শিক্ষা! দেয়। এই 
সুবিশাল ভূমগুলের মধ্যস্থলে দীড়াইয়া চতুদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে; জাপাতশঃ 
ইহা কেবল ধ্বংসের লীলাভূমি ব্যতীত আর কিছু বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে না। 
জগত-ভক্ষক মহাকাল যেন মহাশ্মশান ব্ূপ বিস্তৃত বদন ব্যাদান করিয়! একে 
একে সকল গ্রাস করিতেছেন । স্থজন, বদ্ধন, সৌন্দর্য রমণীয়তাঁ সকলই সেই 
মহাশ্মশানে আহুতি দিবার সম্ভার মাত্র। ইন্থাদদেরাবকাশ যত বেশী হইবে, অস্তিষে 
আহুতিও নেই পরিমাণে পৃর্ণতর হইতে থাকিবে । এঁষে পূর্ব্ব গগন রাক্তম- 
রাগে রঞ্জিত করিয়া স্বকীয় কিরণ জালে দিগ দিগন্ত উদ্ভানিত করিতে করিতে 
সহস্রাংশু দিবাকর উদ্দিত হইতেছে, ইহার৪ সন্ধ্যা-সমাগমে অস্তাচল চূড়া অবলম্বন 
করিয়। তামসী নিশার আগমন বার্তা স্থচিত করিতে হইবে। যে নবীন যুৰক 
সে দিন মাত্র উদ্বাহ ৰদ্ধনে আবদ্ধ হইয়া প্রমোঙ্গোগ্ধানে বিচরণ করিতে কনিতে 
মনোমত কুন্ুম চয়ন করিয়া! অদ্ধাঙ্গিনীর কম্থু-ক্ঠ মনোরম মাল্যনিচয়ে শোতিত 
করিতেছিল, ভবিষ্যৎ জীবন যাহার নিকট পিককুল-মুখরিত, পারিজাত শোতিত- 
ননদনে জ্যোতসাময়ী রজনীর নথ শ্বপ্রবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল, যে তাহার বাল- 
বিধব! জননীর এক্মাত্র নয়নানন্দকর অঞ্চলের নিধি, ভবিষাৎ জীবনের আশা ও 
ভরসার কেন্দ্রস্থল, সংসারের লক্ষ্য ও অবলম্বন; এদ্দেখ নদীতীরস্থ শ্বশানবন্ি 
তীষণ লোঁল রসন! প্রসারণ করিতে করিতে তাহারই ছুগ্ধ ফেননিভ স্থঙ্গর বপু 
মাতা, স্ত্রী, আত্মীয়, বান্ধবের মন্মরভেদী আর্ননাঁদ ও অজ অশ্রুনিক্ত দীর্ঘশ্বাস 
বেষ্টিত হইয়। ভন্মে পরিণত হইতেছে। একদিন যে বারবিলাপিনীর ফুল নিলোৎ- 
পলা সমৃশ বন্কিম নয়ন-যুগলের চকিত-চাহনি কত শত মানবকে মন্ত্র মুগ্ধবৎ 


& 
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তাহার পপ্রাস্তে মাকর্ষণ করিত, আজ এ দেখ গগণ-বিহারী নির্দয় শ্তেন তাহার 
তীক্ষ চঞ্চ দ্বার! উহা! উৎপাটিত করিয়া নিজ উদরপুত্তি সাধনে ব্যস্ত। এত 
শোভা, এত সৌন্দধ্য, এত প্রেম সকলই কি ধ্বংসের জন্য ! যাহাদের দ্বারা আমর! 
দিবারাত্রি বেষ্টিত হইয়া আছি, এই স্থরম্য হণ্ম্যমালা শোভিত বিলাস-ভবন, এই 
্রী-পুত্র-কন্। ইত্যাদি প্রি স্বজন বান্ধব, এই হৃদয়-শোণিত সম অর্থরাশি, এই 
ভোগশীল প্রিপ্নতম দেহ সকলই কি সেই ধ্বংসরূপ পরিণতির জন্য অগ্রসর 
হইতেছে? 
এই সত্যমুখী বিচার, এই ভল্মাচ্ছাদিত রত্ব লাভের অনুসদ্ধিংসা ও প্রবল 

আকাজ্ষাই মুমুগ্চ পাঠক! তোমাকে ধ্বংসের পরপাঁরের সংবাদ আনিয়া 
দিবে ।__ণক লত্ভৃতপুর্ধ্ব মহান্‌ ভাষা বুঝাইয়া দিবে; এক জগগ্ধ্যাগী অনিত্যের 
খেল! হইতেই তোমার নয়ন একমাত্র নিত্য বস্তর উপর পতিত হইবে । এই 
পরিণামশীল তরঙ্গ ভঙ্গ হইতে একমাত্র প্রশান্ত সত্য সাগরের উপলব্ধি হইবে; 
অপৃবর্ব জেোোতিতে তুমি ডুবিকা' বাইবে, ধ্বংসের বিভীবিক' হইতে তোদার প্রাণ 
একমুখী হইবে, তখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে; "ত্বমেব ভান্তমন্ুভাতি সর্বং তশ্ত 
ভাষ! সর্বমিদং বিভাতি |” তখন প্রাণের সহিত বলিবে ।-- 

“উদয় গিরিমুপেতং ভাস্করং পদ্মহস্তং | 

নিখিল ভূবন নেত্র বত্ব রত্বোপমেয়ম্‌ ॥ 

তিমির করি মুগেন্দুং বোধকং পদ্মিনানাং। 

স্থরবরমভিবন্দে সুন্দরং বিন্ববন্দ্যম্‌ ॥৮ 

জগদ্বন্ধু বনমালীর বিশ্ববিমোহন মুধলী বঙ্কারে পাঠক ! তুমি নিজেকে 
হারাইস্সা ফেলিবে। তোমার হৃদি-বৃন্দাবন প্রাবিত করির়। উল্লান বিভোর নীলা 
যমুনা লহরমালাগ নৃত্য করিতে কারতে উজান বাহবে, তোমার প্রাণ-প্রবাহ 
সামার গণ্ডি ছাড়াইয়! অসামের পানে ধাবিত হইবে । পরমানন্দময় মাধবের কোটা 
শশী বিনিন্দি 5 মুক্তি প্রদ চরণ কমলে শরণ পাইয়! তুমি উচ্চক্ে গাহিবে । 
“ত্বমাদি দেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্তমন্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম। 
বেত্তাসি বেগ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্য! ত৩ং বিশ্বমন্তরূপ ॥%, 
শ্রীবিধুতৃষণ সেনগুপ্ত। 


কাম | 


উৎসর্গ । 


তোমা-_পাশরিতে পারি কেমনে ! 
আমি--দেহমন প্রাণ সকলই স'পেছি,- 
তোমার রাতুল চরণে । 
তুমি লুকাঁয়ে মেঘের আড়ালে ছড়া 
স্থহাস সন্ধা গগণে-_ 
আমি--যে দিকে নেঙ্াারি হাসে সেই দিক, 
সাজিয়া সোণার বরণে 
তব-_মধুর সুহাস পেথিয়া, 
বৃুকে-কণক কিরণ মাথিয়া ) 
ধায়-_কুল্কুলরবে নাঁচিয় গরবে,__ 
তটিনী সাগর সদনে। 
তব__কোমলভারাঁশি বিকাশে টাদিনী, 
যামিনী জোছন1 কিরণে। 
তব-প্রেষে মাতোয়ারা ঢালে সুধা ধার 
চকোরী বিমল গগনে । 
তব-স্ধামাথা নাম জপিয়া, 
ফম--এ ক্ষুদ্র পরাণ সঁপিয়া; 
তব-চরণে; নিরখি তোমার মধুর 
মুরতি, শয়নে স্বপনে । 
তব_কনক কিরণ জাগায়ে প্রভাতে 
প্রকাশি এ দীন ভবনে । 
তব- মহিমা! অপার. বিকচ কুন্ুম, 
ছড়ায় প্রভাত পবনে 
তব-_প্রেমেতে আপনা ভূলিয়া, 
নব-ন্ুরভি কুস্থুম তুলিয়!) 
মাখি_যতনে ভকতি চন্বনে করি, 
নিবেদন তব চরণে॥ 
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তব-_গৌরব গীতিক1! গায় পাঁথীকুল, 
হরিষে নিবিড় কাননে । 
নাঁচে--ব্রততী নিচয় তব প্রেমে ভোর, 
তব গুণ গান শ্রবণে॥ 
ওই-_প্রকৃতির ভাব হেরিয়া) 
যায-তব প্রেমে পরাণ ভরিয়া, 
ধায়-আকুলি বিকুলি চিত মোর, 
তব, প্রেম ভর গীত শ্রবণে। 
কত__প্রবানী পথিক, বাঁপিয় ছায়ায়, 
তোমার করুণা ম্মরণে । 
স্থখে _লভয়ে বিরাম সেবা করে আসি, 
তোমার নেবক পবনে ॥ 
আমি--তোমার ককণ! চাহিয়া, 
যাই জীবনের জ্রোত বাহিয়, 
তুমি-যে দিকে চাঁলাও চলি সেই দিকে, 
বাসন! তোমার মিলনে । 
ওই-_ডুবু ডূবু রবি ঝিকিমিকি ৰেলা, 
হাসিয়া জানায় ভূবনে, 
বাবে-_ ভবে ছায়াবাজি ফুরাকে, ডুবিবে_ 
আযু-দিবাকর যেদিনে । 
তব-_প্রমময় রূপ স্মরিয়া, 
আছি তোমার চরণে পড়িয়া, 
তুমি-কাছে লও আর দূরে রাখ, সাথি 
আমার জীবনে মরণে 


শ্রীপ্রসন্নকুমার দাস । 


অর্থ ] হরিদার। 


( পুর্ব প্রকাশিতের পর |) 


অন্যান্য তীর্থ । 


অতঃপর হরিদ্বারের অন্ঠান্ত তীর্থের সৎক্ষিগ্ড বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে ।২- 

আনন্দ ভৈরব। পোষ্টাশিসের উন্তব দিকে নাঠেব  মধো ভুনা 
আখড়ায় আনন্দ-ভৈববের গ্রাচীন মৃত্তি যাত্রীগণের মবশ্ত দর্শণায়। আখড়ার 
সন্যাসীরা বলেন, ইনিই ক্ষেত্রপাল ভৈরব। শাস্ত্র বিধানাগ্রসারে ক্ষেত্রপাল 
ভৈরবের পুজা করিয়া তীর্থ ভ্রমণ করিতে হয়। বদরিকাশ্রম মাহাজ্ম্যে আছে, 
ভরিদ্বাবে স্নানাদি করিয়া নল ভৈরবের অর্চনা করিয়া হাহাব আন্তমতি গ্রহণ 
পুর্বক কেদাব বনদ্রী যাহা কর্তব্য । চ'রদ্ব'খে তিনগী ভৈরব, প্রথম আনন্দ 
ভৈরব, দ্বিভায় খিল্পকেশ্বর থে শৈরব, তৃতীয় চণ্তীর পাহাড়ের ভৈরব। 
ইনার মধ্যে কোন্টী নীল ভৈরব, তাহা! কেহই ঠিক বলিতে পারেন ন1। 
আমরা কেদার বদ্ী বাত্রী, সুতরাং তিন স্থানেই শাস্বোক্ত মন্ত্রানুসারে প্রার্থনা 
করিলাম, 


নমো নমন্তে ভগবন্নীল ভৈরব ক্ষেত্রপঃ | 
অন্জ্ঞাং দেহি যাত্রায় বন্তাঃ স্যাং ত্রিজগৎ্স্থ বৈ 


আনন্দ ভৈরবের মৃ্তি সিন্দুর মগ্ডিত--শিবলিঙগের স্ায়। লিঙ্গের উপরিভাগে 
দুইটী চক্ষু এবং কপালে অদ্ধচন্দ্র শোভিত । 

মাযাদেবা-_মাঁনন্দ ভৈরবের অনতিদৃরেই মায়াদেবীর প্রাচীন মন্দির । 
মায়াদেবী ত্রিমুণ্ড পারিণী ও চতুভূ্জা) সর্ধাঙ্ষে সিন্দুর লেপিত। দেবীর হত্ত- 
রয়ে অস্ুর মুণ্ড, চক্র ও ত্রিশৃল, অপর হস্তে মা অভয় দাঁন করিতেছেন, পার্থেই 
অষ্টভূজ মহাদেব মুগ্তি। 

এই মন্দিরের স্বারে একটি প্রাচীন শিলালিপি পাঠে কানিংহাম সাহেব এই 
মন্দির দশম কিন্বা একাদশ শতান্দীতে নির্মিত হইয়াছে ৰলিয়া সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। সম্ভবতঃ পুরাতন মন্দির তগ্ন হওয়ার পর এই মন্দির নির্মিত হুইয়! 
থাকিবে। মন্দিরের সম্মুখে একটা নন্দীকেশ্বর আছেন। বড়ই ছুঃখের বিষ 


৪৫২ পন্থা । [ নবপধ্যাঁয়, ১৩২১ 


মায়াপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সেবা পুজা অতি সামান্ত ভাবেই হয়, এবং 
মন্দিরটিও সংস্কার বিহীন; চতুর্দিকে বড় অপরিষ্কার এবং বন জঙ্গল সমাকীর্ণ। 
মন্দির প্রায়ই বন্ধ থাকে, সুতরাং দর্শনের বড়ই অসুবিধা । নিদ্দিউ সময়ে পুজারী 
মহাশয় পুজান্তে মন্দির অর্গল বন্ধ করিয়! চলিয়া যান। 
নারায়ণ-শিল1।-_মায়াপুরী মহল্লার আর একটী পুরাতন মন্দিরে নারায়ণ- 
শিলা অবস্থিত, মায়াপুরী মাহায্ম্যে আছে ;-- 
ততঃ পশ্চিম দিগ. ভাগে শিলা পরম পাঁবনী। 
নায়! নারায়ণী খ্যাতা সর্ব পাপ প্রণাশিনী॥ 
যস্তত্র কুরুতে শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধাভক্তি সমন্িতঃ। 
পিতৃ বংগ্তাঃ শতং মাত বংশ্তাশ্চাপি তথা স্বয়ং ॥ 
তারিতাঃ পিতরস্তেন সত্যং সত্যং ন সংশয় ॥ 
কেদার খণ্ড ১১৫ অধ্যায় ১২। ১৩ শ্লোক 
পরম পবিত্র নারায়ণী-শিল। সব্ব পাপ বিনাশ করিয়! থাকেন। অঙ্গ 
ভক্তি যুক্ত হইয়া এস্থানে শ্রাদ্ধ করিলে পিত ও মাত বশ এবং স্বয়ং শ্রাদ্ধ কর্তী 
উদ্ধার পাইয়! থাকেন। গঙ্গার খালের (০7701 ) সহিত ভূতন! নদীর সঙ্গমের 
নিকটেই নারায়ণ-শিলার মন্দির । ইহার অনতিদূরেই বেন রাজার কেল্লার 
ভগ্নাবশেষ দৃষ্টব্য। মায়াপুরী মহল্লা হুহিদ্বারের একটা প্রাচীন স্থান; এই 
মহল্লায় ভৈরব, নারায়ণ-শিল', মায়াদেবীর মন্দির ও বেন রাজার কেল্লার ভগ্মা- 
বশেষ অবস্থিত। চীন পরিব্রাজক হুরেনসাং মায়াপুরী বা “মযুলোর* বৌদ্ধযুগে 
সমৃদ্ধির বর্ণনা করিয়া গ্রিক্লাছেন। ভূগর্ভ খনন কালে এই স্থানে বহু 
প্রকারের মুদ্রা ও হিন্দু এবং বৌদ্ধ মুন্তির ভগ্াবশেষ পাওয়া গিয়াছে। 
সুধ্যকুণ্ড-হরিদ্বারের বাজারের অনতিদুরে পর্বতোপরি হৃর্ষযকুগ্ড 
অবস্থিত। প্রবাদ, হৃর্য্যদেব এইস্থানে তপস্ত। করিয়াছিলেন। পর্বতের গায়ে 
একটু সমতল ক্ষেত্রে জলপুর্ণ কু, পাথরের ভিতর হইতে জল বাছির হঈতেছে। 
এই নির্ভন পর্বত বেষ্টিত স্থানটা তপস্তার উপযুক্ত বটে! পাহাড়ের গায়ে 
একটা দিন্দুর লেপিত স্র্ধ্যের স্থগোল মুখ। এই পর্বতের চূড়ায় মনসাদেবীর 
ক্ষুদ্র মন্দির আছে। যাহারা হরিদ্বারের প্রাকৃতিক দৃশ্ত দেখিয়া! মুগ্ধ হইতে 
চাছেন, তাহার! এই পর্বতশৃজে অবস্ত আরোহণ করিবেন। দূরে পর্বতের 
সমুদ্র তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া দিগন্ত বিস্তৃত; নিয়ে নীল কলেবর! ভাগীরথী 
নান! ধারায় বিভক্ত হুইয়! ছুটিতেছেন। নদী তীরে শুভ্র ম$, মন্দির পরিশোতিত 


অগ্রহায়ণ ও পৌষ]  হরিদ্বার। ৪৫৩ 


হরিদ্বার নগর কি সুন্দর দেখাইতেছে। দক্ষিণে কিছু দুরে সুন্দর কণখল দেখা 
যাইতেছে; আর একটু দূরে নয়ন মেলিয়া দেখ, গঙ্গার ০27৪1 বা খাঁল নদীর 
অধিকাংশ জল লইর বহিয়া যাইতেছে । 

ভীমেশ্বর মহাদেব ও ভীমকুণ্ড। রক্ষকুণ্ডের এক মাইল উত্তরে 
হৃষীকেশাতিমুখী পথের পাশ্বেই ভীমকুণ্ড ও ভীমেশ্বর মহাদেব। ভীমকুণ্ড 
একটী ক্ষুদ্র সরোবর, তাহার মধ্যে মন্দিরে ভীমেশ্বর লিঙ্গ বিরাজমান। প্রবাদ 
ভীমেশ্বর, মধ্যম পাগ্ডব ভীম প্রতিষ্ঠিত। ভীমেশ্বরকে স্কানীয় লোকে ভীমগদ] বা 
ভীম ঘোড়া বলিয়! থাকেন। কেহ কেহ বলেন ভীমের অশ্বের ক্ষরাঘাতে এই 
কুণ্ডের উৎপন্তি; আবার কেহ বলেন যে স্বর্গারোহণকালে ভীম গদা নিক্ষেপ 
করিয়া যাওয়ায় “ভীমগদা” নাম হইয়াছে । সম্মুখে পতিত একটী প্রস্তর খণ্ডকে 
তাহারা ভীমের গদ1 বলিয়া দেখান । হার উপর আবাত করিলে এক প্রকার 
শব্দ হয়। মায়াপুরী মাহায্যে ভীমেশ্বর সম্বন্ধে এইরূপ কোন পৌরাণিক প্রবাদের 
উল্লেধ নাই । পার্শ্ব পর্বত হইতে একটী ক্ষুদ উৎ্দ নির্গত হইয়া ভীমকুণ্ডে 
পতিত হয় এবং সেখান ₹ইতে একটী প্রণালাদ্বার৷ সেই সলিলবাশি গঙ্গার সহিত 
মিলিত হইয্লাছে। ভীমকুণ্ডের অনতিদূরে পর্বত কন্দরে পঞ্চ পাগুবের, নারায়ণের 
ধশাবতারের এবং কালামাতার মূত্তি দ্রষ্টব্য। অনতিদুরে নদীর উপকূলে 
গৌরীশঙ্কর মহাদেবের একটা বুহৎ মন্দির বিরাজমান । 

সর্ববনাথ। সর্ধনাথ মহাদেবের মন্দির কুশাবর্তঘাটের অনতিদুরে 
অবস্থিত। ইহা পুরাণ বণ্ণিত প্র/চীন তাখ নহে । প্রায় শত বতসর পুর্ে 
( সম্বৎ ১৮৭৬ সালের মাঘ মাসে শুক্র পক্ষীয় ৫মী তিথিতে) শ্রবণনাথ নামক 
জনৈক সাধু এই মন্দির প্রতিষ্টা করেন। শিলালেখ্য পাঠে জানা যাঁর, মন্দির 
প্রতিষ্ঠায় লক্ষাধিক টাক ব্যর হইয়াছিল। সর্বনাথদেবের মন্দিরই হরিদ্বারে 
সর্বাপেক্ষা নুন্দর এবং এখানকার সেবা পুজার বন্দোবস্ত উত্তম। মন্দিরের 
কতকগুলি ভূ-দম্পন্তি আছে, তাহা হইতেই সেবা পূজা ও সদাব্রতের ব্যয় 
নির্বাহ হইয়া থাকে । প্রশস্ত গ্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে প্রধান মন্দিরে দেবাদিদেৰ 
মহাদেবের কৃষ্ণ প্রস্তর বিনিন্মিত অতি সুন্দর পঞ্চমুখী লিঙ্গমূত্তি বিরাজমান । লিঙ্গের 
চতুর্দিকে সুন্দর পঞ্চমুখ শোভিতেছে। মৃত্তি মনোরম ও ভক্তি উদ্দীপক--জীবস্ত 
বগিয়! প্রতিয়মান হয় । মুন্তিটাতে সদাশিবের করুণাময় ভাব প্রকটিত। সম্মখে 
মন্দিরের অগমোহনের মধ্যে ষন্মর বিনিন্মিত বৃহৎ সুন্দর নন্দীকেশ্বর ( বৃষ )। 
ইহা ৮ ফিট লম্বা! এবং 81* ফিট উচ্চ । মন্দির প্রাঙ্গণে প্রোথিত একটা প্রকাণ্ড 
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ত্রিশূল বহুদূর হইতে দৃষ্ট হইয়া সর্ধবনাথদেবের মন্দিরের অবস্থান নির্দেশ কতগে। 
মূল শিবমন্দিরের চতুদ্দিকে ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরে গ্বেতপ্রপ্তর বিনিন্মিত গঙ্গার্যমুন। 
সরস্বতীর স্থন্দর মুত্তি। নেপালী কারিকরের নিশ্ষিত পিস্তল গঠিত বহু স্থন্দর সুন্দর 
দেবমূর্তি এবং বুষভ-বাহন হরপার্ধ ঠী, চতুর্ভজ নারারণ, দ্বিভজ মুরলীধর শ্রীরাধা- 
কৃষ্ণ প্রদি মুত্তি, কালতৈরব ও শিরধলঙ্গ প্রভৃতি দর্শন করিলাম। আর 
একটা ক্ষুদ্র মন্দিরে সাধু শ্রবণনাথের প্রস্তর 'নশ্মিত মুর্তি এবং তাহার খড়ম ও 
কমগুলু রক্ষিত আছে। শ্রবণনাথজী যোগী ও ভক্ত সাধু ছিলেন; তাহার 
প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিবে একটা শাশ্ক সৌম্য ও গান্তীর্যোর ভাব আছে। সর্বনাথ- 
দেবের সান্ধা-আরত্রিক বড় মনোরম ; পাঠক ইহা দেখিতে ভুলিবেন ন1। 

" শব্ণনাণের সন্দিরের পুব্বদিকে বিকাঁশীপ্ মহারাজের স্থাপিত 
উচ্চ চুড়া সমন্বিত একটা সুন্দর মন্দিরে গঙ্গাদেবীর ীম্ামূর্তিটাও দশনীয়। 
বিকানীর দরবারের পক্ষ হইতে এখনে সাধু সন্ত্যাপী অনাণ দরিদ্রকে ভোজন- 
প্রদত্ত হইয়া থাকে । ইন্দোর মহারাণী ও অন্তান্ রাজা সাধু মহান্ত প্রভৃতির 
প্রতিষ্ঠিত বহু দেবাঁলয় গঙ্গাভীবেই প্রতিষ্ঠিত আছে । আমরা সময়াভাবে 
সকলগুলি দেখিবার সুষম পাই না । 

সপ্ত সামুন্দ্রিক ও সপ্ত শ্রোতা তীর্থ । এই তীর্থ হরিদ্বার হইতে ৪ 
মাইল উত্তরে অবস্থিত। পুরাণে আছে সমুদ্র এইস্থানে মহাদেবের অরাধন! 
করিয়াছিলেন। 

সপ্ত-সামুদ্রিকং নাম তীর্থ পরদ পাবনম্‌। 
যন স্সাত্বা মহাঁভাগ শিণলোকে মহায়তে ॥ 
পুরা তত্র সমুদরৈশ্চারাধিতঃ ভগবান শিবঃ। 
সমুদ্রখরে! মহাদেবঃ সর্ব কাম ফলপ্রদঃ | 

শ্রীমস্তাগবতে আছে--সপ্তশ্রোত। তীর্ঘে সপ্তখধি তপস্তা করিয়াছিলেন এবং 
তাহাদের প্রীতি দাধনার্থ গঙ্গ! সেইস্থানে আপনে সগ্ুধারায় বিভক্ত করিয়া- 
ছিলেন , এইজন্ত এই পুণ্য তীর্থ সপ্তশ্রোতা নামে খ্যাত। 

দক্ষিণে হিমবত খাযীনাং আশ্রমঃ-- 

শ্োতোভিঃ সপ্তর্ভিষাবৈ হ্বধূর্ণাসগুধাব্যষাৎ। 
সপ্তানাং প্রীয়্তে নানা সপ্তশ্রোতঃ প্রচক্ষতে ॥ ভাগবৎ ১১৩ ৫১৫২ 
কপিলম্থান বা কপিলাব্ট | কোন ইংরাজী £910৪এ লেখা আছে 
হুরিছ্থারের এক নাম “কপিলস্থান” ) কারণ কপিলখধি এখানে তগন্ত!  করিয়া- 
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ছিলেন। কোন পুরাণে আমরা এ কথার উল্লেখপাই নাই; কিন্তু মহাভারতে 
বনপর্ধে কণথলের সহিত কপিলাবট নামক তীর্থের উল্লেখ আছে । “কপিলায়াং 
বটং গচ্ছেৎ তীর্থদেবী নরাঁধিপঃ। উধ্যৈকাং রজনীং তত্র গোসহস্র ফলং লভেত 
( বনপর্ব ৮৪ অধ্যায় )। কপিলস্থান বা কপিলাবটের কোন সংবাদ পাণাদিগের 
নিকট পাওয়া যায় না। প্রবাসী পত্রিকায় ( ১৩১৭ ভাড্র, ভ্রমণ কাহিনী ) জনৈক 
লেখক লিখিয়াছিলেন, যে তিনি সাধু সন্নযাদীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছেন যে 
হরিদ্বার হইতে তিন মাইল উত্তরে কপিলস্থান অবস্থিত | 

পিছোরনাথ মহাদেব, বিষুতীর্থ, (শিবতীর্ঘ, পুরুকুৎসেশ্বর, আপছুহ্বারণ, 
শালিহোব্রেখবর, সর্ধ-দারিদ্রানাশিনী কৌমুদ্ধতী নদা, বভ্রশিলা, রম্তাকুণ্ড প্রভৃতি 
অনেক তীর্থের উল্লেখ মায়াপুরী মাহায্মে আছে। কালপ্রভাবে ওন্মধ্যে 
অনেকগুলি লুপ্ত। পাঠকমহাশয় ইচ্ছা! করিলে কেদর থণ্ডান্তর্গত মায়াপুরী 


মাহাম্ন্য পাঠে এইগুলির বিষন্ন অবগত হ5তে পারিবেন। (ক্রমশঃ ) 
শশা শ্রীপাক্নালাল সিংহ। 
অর্থ ] জড় প্রেম 
( সনেট ) 


ভালবাস, ভালবাসা কাতর রন্দন। 
দুর্বোধ্য প্রেমের ভাষ বুঝিবার আশে, 
অচেতনে ধ'রে আনি বাধি প্রেম পাশে! 
--জগতের জড় দেহ সহিল বন্ধন। 
বহুদিন হল মোর সে অভিনন্দন । 
জড় নাহি কথ। কয়, কাছে নাহি আসে, 
কত করে সাধি,__তুষি, জড় ন।হি হাসে 
জড় সেকি কভু হয় হৃদয় নন্দন? 
অবশেষে একদিন শারদ গগনে। 
(সুনীল আকাশ পটে মেঘ নাহি ছিল। ) 
তপন ছাইল ধর। রঞ্জিত কিরণে ; 
প্রেমের পুলকে মোর দেহ শিহরিল। 
নশ্বর সংসার মোর হুইল নন্দন। 
জড়ে হেরিলাম আমি প্রেমের ম্পন্দন |. শ্রীশশধর দৈজ। 


অর্থ ] সন্মোহন বিদ্য। | 


(পুর্ব গ্রকশিতের পর |) 


মোহ-নিদ্রাভিভূত ব্যক্তির স্মরণশক্তি একটা বিশেষ আলোচনার বিষয়। 
নিদ্রার গভীরত। অনুসারে ইহার তারতম্য লক্ষিত হয়। ন্বল্প নিদ্রার পর সুপ্ত 
বাক্তি নিদ্রাকালীন সকল ঘটনাই বিবৃত করিতে পারে; কিন্তু গভীর নিদ্রার 
পর কিছুই পারে না। কাহারও স্বপ্রবৎ কিছু মনে থাকে; কাহাকেও ব৷ 
কিছু স্মরণ করাইয়া পিলে ঘটনাবলী বলিতে পারে । মোহ-নিদ্রাবস্থাযর কোন 
লোককে একটী সুরম্য ফুলের বাগানে বেড়াইতে বল! হইল; সে বাগানে 
বেড়াইতে বেড়াইতে কতকগুলি ফুল তুলিয়া আঘ্্রাণ লইল; কতকগুলি লইয়1 
তোড়! বাধিল; কতকগুলি মাল গাঁথিয়! গলায় পরিল। নিদ্রাভঙ্গের পর সে 
যে বাগানে বেড়াইতেছিল, ইশাই মাত্র মনে থাকে; কিন্তু বাগানে বেড়াইতে 
বেড়াইতে দে কি করিল, তাহ! কিছুমাত্র মনে থাকে না; কাহারও বাঁ ইহা ও 
মনে থাকে না। তাহাকে জিজ্ঞাপা করিলে, সে কেবলমাত্র বলে যে, সে ঘুমাইতে- 
ছিল। কিন্তু যগ্চপি তাহাকে বল! হয়, যে সে বাগানে বেড়াইতেছিল, তাহ! হইলে 
তাহার নিদ্রাকালীন কোন “কোন ঘটনা মনে জ/গরু ক হয়। অত্যন্ত গভীর 
মিদ্রার পর (ন্বপ্রাটন অবস্থার পর) স্ুপ্তোখিত ব্যক্তির কিছুই মনে থাকে না; 
কিন্তু নিদ্রা বন্থায় যদ্যপি তাহাকে বল! হন যে তাহার সকল ঘটনাই মনে থাকিবে 
তাহ! হইলে পে নিদ্রা ভঙ্গের পর সমণ্ত ঘটনাই পুঙ্থান্ুপুঙ্খরূপে বলিতে পারে। 
সময়ে সময়ে ইহাও দেখ! গয়াছে, ষে স্ুপ্টে।খিত ব্যক্তির কেবলমাত্র চক্ষু বন্ধ 
করিয়! নিট্রাকালীন ঘটনাবলী বলিতে বলিলে, সে আহ্রপুর্র্বিক সমস্ত ঘটশাগুলি 
বলিতে পারে। 

মোহ-নিদ্রাবস্থায় জীবনের বিস্বৃত ঘটনাগুলি পুনরায় ম্মরণ পথে আনয়ন 
করা যায় এবং পরিজ্ঞাত ঘটনাবলীর বিস্থৃতি উৎপাদন করা যায়। এমন কি 
যেসকল ঘটনাৰলী কিছুমাত্র মনে নাই, তাহাও স্পষ্টক্বপে মনে আইসে ) এবং 
যাহা নিশ্চিতরূপে জান! থাকে, তাছারও ভ্রম হয়। একটা ৪* বৎসর বয়স্ক 
ব্যক্তিকে মোহ নিদ্রাভিভূত করিয়া বল! হইল, যে তাহার বয়দ ৭ বৎসর; সে 
অমনি তাঁহার জীবনের ৭ বৎসর বয়সের পর সম্ত ঘটনাবলী তলিঘ্া! গেল। এ 
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অবস্থায় পে মনে করে ঘে বান্তবিকই সে একটা ৭ বসরের বালক; তরুর্ধ 
বয়সের ঘটন! তাহার মনে থাকিতে পারে না। কিন্তু তাহার ৭ বৎসর বয়সের 
ঘটনাবলী যাহা! অধিকাংশ ভুলিয়! গিয়াছিল, তাহা স্পষ্টরূপে স্মরণ পথে আইসে 
এবং জিজ্ঞানা করিলে সমস্ত ঘটনাই বলিতে পারে । তখন কি পড়ে, কোন 
শ্রেণীতে পড়ে, জিজ্ঞান।৷ করিলে সে বলে “ফার্টবুক, শিশুশিক্ষাঁ”” ইত্যাদি পড়ি 
ও ৮ম শ্রেণীতে পড়ি। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাহাকে লিখিতে 
বলিলে সে বালকের হস্ত লিপির ন্তাঁয় বড় বড় অক্ষরে &. 3,050. লিখে। 
বর্তমান কোন ঘটন। সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছুই বর্লিতে পারে না। 
সপ্ত ব্যক্তিকে তাহার নাম ভুলাইয়৷ দিয়া অপর একটা নাম বলিলে সে তাহাই 
সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। তখন তাহার নিজ নাম ধরিয়! ডাকিলে আর উত্তর 
দেয় না) তখন সে নূতন নামে পরিচয় দেয়, নৃশন নাম ধরিয়া ডাকিলে তবে উত্তর 
দেয়। একদ। নানী নামে এক মগ্পায়ীকে মোহ-নিদ্রাভিনূত করিয়া বলিলাম 
তাহার নাম নলিনী নহে, সুরেন্দ্র বাবু; তাহাকে নলিনী বলিয়! ডাকাতে কোন 
উন্তর দিল না, যখন সুরেন্দ্র বাবু বলিয়া ডাকিলাম তথন উত্তর দ্রিল। তাহাকে 
মণ্ত পানের অপকারিতা সম্বন্ধে একটা বক্তুতা |দতে বলিলাম; সে লোকটা 
স্থরেন্্র বাবুর বঞ্জ.তা দুই তিন বার শুনিয়াছিল; মামার কথান্ুযায়ী সে মগ্- 
পান সম্বন্ধে একটা সুন্দর বক্তৃতা দিল। তাহার বক্তৃতার বিশেষত্ব এই যে বস্তুত! 
দিবার সময় সে অবিকল স্ুুরেন্্র বাবুর হাবভাব অনুকরণ করিয়াছিল। 
এই অবস্থায় পুরুষকে নারী ভাবাপন্ন করা যায় ; তখন মে নিজের পুকষত্ব ভুলিয় 
গিল্না নারীবোধে মাথায় অবগুঠন দেয় ও পুকষের সহিত কথ! কহিতে সঙ্কুচিত 
হম্ন। তখন নারীর স্তার় গলার স্বরের ও পরিবর্তন লক্ষিত লয়। এমন কি সুপ্ত 
বাক্তিকে পণ্ড ব! পক্ষী বলিলে, সে পণ্ড পক্ষীর স্তায় বিচরণ করে ও তাহাদের মত 
ডাকে। তাহাকে কুকুব্ধ বলিলে সে হস্তে ও পদে ভর দিয়া বিচরণ করে ও 
কুকুরের ন্তায় ডাকিতে থাকে । তাহাকে কুকট ঝাললে সে কুক্ক,টের স্তায় 
ডাকিতে থাকে । স্থুপ্ত ব্যক্তিকে অচেতন পদার্থেও পরিণত করা যায়। তাহাকে 
প্রন্তরময় মুগ্তি বলিলে সে নির্বাক ও নিষ্পন্দ হইয়। দণ্ডায়মান থাকে ; চেয়ার 
বপিলে অঙ্গ বিকৃত করিয়। একখানি চেয়ারের মত অর্ধ উপবেশন ভাবে থাকে। 
গালিচ। বলিলে শয়ন করিয়! নিমষ্পন্দ ভাবে পড়িয়া থাকে। 

6০5 [1)731,0015:) আরও আশ্চর্ধেযর বিষয়। যে সকল দৃশ্ঠাবলী পূর্বে উল্লেখ 
করা হইয়াছে, স্কাহা মোহ-নিদ্রাবস্থায় দৃষ্ট হয়। কিন্তু মোহ-নিন্ী' অপনয়ন করিবার 
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পরও নুপ্ত-কালীন প্রেরণ! বাক্যান্ুষায়ী দৃশ্ততঃ জাগ্রত অবস্থায় অতি অদ্ভূত 
ক্রিগ্নাবলীর বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। মোহ নিদ্রাভিভূত ব্যক্তিকে সুস্থ 
অবস্থায় যগ্ঠাপি বলা যায়, যে সে নিদ্রীভঙ্গের পর কোন একটা ক্রিয়া করিবে, 
তাহা হইলে তাহাকে জাগ্রত করিবাঁর পর সে প্রেরণা বাক্যানুযায়ী সেই ক্রিয়া 
জাগ্রত অবস্থায় সম্পাদন করে। কেবল মাত্র স্বপ্নাটনকারীর ( 50190917) 
১8115) উপর 09 1)1)091150)এর দৃণ্তাবলী দেখিতে পাওয়। যায়) এবং যে 
সকল দৃশ্তাবলী মোহ-নিদ্রাবস্থায় দেখিতে পাওয়। যাঁয়, তাহাই 2০956 17910011917 
অবস্থায় হইয়া থাকে । মোহ-নিদ্রাবস্থায় কোন লোককে যগ্যাপি বলা হয় যে 
নিদ্রাঙ্গের পর কথা কহিতে পারিবে না, তাহ! হইলে দে জাগ্রত হইয়া বোবা 
হইয়া যায়; অনেক চেষ্টা করিয়াও কথা কহিতে পারে না । তাহাকে যদ্চপি 
বল! হয় যে সে নিদ্রাভঙ্গের পর চেয়াব হইতে উঠিতে পারিবে না, তাহা হইলে 
নিস্রাতঙ্গের পর তাহাকে উঠিতে বলিণে সে সম্পূর্ণ রূপে অক্ষম হয়। তাহাকে 
বস্তপি বল! হয় যে জাগ্রত ইইবার পর অন্ধ ঘণ্টা! অন্তর মল মুত্র ত্যাগ করিবে, 
তাহ! হইলে নিদ্রাভঙ্গের পর নিদ্দিষ্ট সময়ে মলমুত্র ত্যাগ করিবার ইচ্ছা বণধতী৷ 
হয় ও বাধ্য হইয়া! মল মূত্র ত্যাগ করে। 

এই সকল ঘটনাবলী দরশ্ততঃ জাগ্রত অবস্থার হইলে৭ প্রক্কৃত জাগ্রত 
অবস্থায় হয় না। সুপ্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করিয়া দিলে, সে শাহার 
স্বাভাবিক জাগ্রত অবস্থায় আসে বটে, কিন্তু নিদ্রাকালীন প্রেরণা-খাক্য 
প্রণোদিত ক্রয়! সম্পাদনের সময় তাহার অগ্ঞাতসারে এক প্রকার নুতন মোহ- 
নি্রাবস্থা আইসে এবং ক্রিয়া নিষ্পন্নের পর তাহ! চলিয়া ধায় ও পুনরায় 
স্বাভাবিক জাগ্রত অবস্থায় আইসে। এই নূতন অবস্থায় স্ুগ্ড ব্যক্তির 
কিছুমাত্র জান থাকেনা । এতদ্‌ সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে 
আশ্চর্ধ্যান্থিত হয় এবং উল্লিখিত কোন ঘটনাই মনে থাকে না; জিজ্ঞাসা 
করিলে স্বীকার করে না। জাগরিত হইবার পর, নিদ্রাীকালীন প্রেরণ! 
বাক্যান্যায়ী ক্রিয়া সম্পাদন করিবার জন্ত স্বতঃই একটা বলবতী ইচ্ছা হয় এবং 
তাহাতে তাহার অজ্ঞাতপারে এক প্রকার মোহ-নিদ্রা আইসে ও সেই অবস্থায় 
প্রেরণ! বাক্য নিদ্দিষ্ট কার্যাটা সম্পাদন করিয়া পুনরায় জাগ্রত হয়। দৃশ্ঠত: 
জাগ্রত অবস্থায় ক্রিয়াটা নিম্পন্ন হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা নব উদ্ভূত মোহ-নিদ্রা- 
বস্থার হুইয়। থাকে । সুতরাং ক্রিয়। সম্পাদনের পর ঘটনাবলণ সম্বন্ধে তাহার 
কিছুমাত্র স্মরণ থাকে না; জিজ্ঞাস করিলে সকলই অস্বীকার করে; কদাচিৎ 
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কাহারও কাহারও সমাপিত ক্রিয়া মনে থাকে । তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ 
উল্লিখিত ক্রিয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে অস্বীকার করেনা। তাহারা মনে 
করে যে ক্রিয়াটা শ্ব-ইচ্ছায় করিয়াছে। কাধ্যটা অন্তায় হইলেও তাহার 
একটা সছৃত্তর দ্বিতে চেষ্টা করে। একটী গভীর মোহ-নিপ্রাভিভূত ব্যক্তিকে 
বলিলাম যে নিদ্রাভঙ্গের পর সে টেবিল হইছে পুস্তক+গুলি লইয়া সেন্পের 
উপর রাখিবে। নিদ্রাভঙ্গের পর সে তাহাই করিল। 'জজ্ঞাসা করিলাম 
পুস্তকগু'্ সেলে রাখিলে কেন; সে উত্তর দিল, বইগুলি টেবিণের উপর 
বড়ই অপরিচ্ছন্ন দেখাইতেছিল। 

কে৬ কেহ 17০১-7)000960 প্রেরণা বাক্যানুযায়ী ক্রিয়া সম্পাদনের 
নময় কার্ধ্যটা অন্তায় হইতেছে বুঝিতে পারে এবং কার্য্যটা না কারবার জন্য 
বিশেষ প্রয়াস পায়; কিন্তু ইচ্ছা এত বলবতী হয়, যে কাধ্যটা না করিয়! 
থাকিতে পারে না। একজন স্ত্বপূ ব্যক্তিকে বলিলাম যে জাগ্রঠ হইবার 
৫ মিনিট পরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবে এবং ক্ষণেক পরে পুনরায় আসিন়া 
আমাকে জিহবা! দেখাইবে ও গালাগালি দিয়া পুনগায় নিজ আসনে উপবেশন 
করিবে । তাহার মোহ-নিদ্রা অপনয়ন করিয়া দিয়া তাহার সহিত কথোপকথন 
করিতে লাগিলাম, ঠিক ৫ মিনিট পরে সে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল এবং 
ক্ষণেক পরে পুনরায় গৃহাভ্যন্তরে আসিয়া কিছুক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত 
ভাবে দণ্ডায়মান রহিল। তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হল যেন সে একটা 
বলবতী ইচ্ছ! দমন করিবার ভঞন্ত বিশেষ প্রয়াস পাইতেছে ও তজ্জন্ত মুখ ক্রমশঃ 
রক্তিম হইয়াছে । প্রায় ২৩ মিনিট পরে সে অতি কষ্টে একবার জিহ্বাগ্রভাগ 
বাহির করিল ও আমাকে অতি অন্ুচ্চশ্বরে একটী গালি দিয়া বসিয়া পড়িল 
এবং অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া আমার নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করিল। 

কেহ কেহ এই প্রকার বলবতী ইচ্ছা কথঞ্চিং দমন করিতে সমর্থ -হয়। 
তাহার! প্রেরণ। বাক্যান্্যায়ী কৃতক কার্য করে এবং কতক কাধ্য করেন । 
একটা লোককে মোহ-নিদ্রাতিভূত করিয়া বণিলাম যে সে জাগ্রত হইবার পর 
আমার নহ্ত-দানি হইতে এক টিপ নস্ত লইবে। জাগরিত হইবার পর সে নস্- 
দানিটী লইয়া! ডালা খুলিয়া! একবার আত্রাণ লইল ও নস্ত-দানিটা পুরান বন্ধ 
করিয়। রাঁথিয়! দিল। নস্ত না লইবর কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিল ষে সে 
নস্ত লইতে অত্যন্ত নহে; লইলে অসুস্থ বোধ করে। 

705 1)7905704 সুপ্ত ব্যক্তিকে নির্ধারিত সময়ে*কোন ক্রীড়া! করিতে 
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বললে ঠিক সময় মত তাই! সম্পন্ন করিয়া থাকে | সময় নিরূপণের জন্য কোনরূপ 
সঙ্কেত করিতে হয়। সঙ্কেতটী কোন বাহ বস্ত সংশ্লিষ্ট হইলে নিদ্ধীরিত সময় 
নিব্ূপণের তারতম্য হয় ন!। একটী লোককে মোহ-নিদ্রাভিভূত করিয়া! বলিলাম 
যে নিদ্রাভগ্গের গর বখনই আমি হস্তে হস্ত ঘর্ণ করিব, তথনই দে নৃত্য 
করিবে। মোহ-নিদ্রাতঙ্গের পর কথাবার্ত' কহিতে ক্হিতে যেমন হস্তে হস্তে 
ঘর্ষণ করিলাম, অমনি সে টঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। যতক্ষণ হস্ত ঘর্ষণ 
করিলাম, ততক্ষণ সে নৃত্য করিতে লাগিল; ঘর্ষশ বন্ধ করিয়া হস্ত অপসারিত 
করিলে সেও নিরন্ত হইপ। জিজ্ঞাস করাতে সে সমস্ত অস্বীকার করিল। 
তাহার ধারণ ষে; সে বরাবরই আমার পহিত কথোপকথন করিতেছে । এহ 
লোকটাকে পুনরায় মো-নিদ্রাভিভূত করিয়া বলিলাম. কল্য রাত্রি ঠিক ৮টার 
সময় আমার বাটাতে আসিয়! টেবিল হইতে একথানি পুস্তক লইয়া আমাকে 
দিবে। পরদিন ঠিক রাত্রি ৮টার সময় সে আপিয়া কথিত মত ক্রিা সম্পন্ন 
করিল। একদিন একটা লোককে মোহ-নিদ্রাভিভূত করিয়া ঝলিলা”, ধে মে 
২২ ঘণ্ট! পরে আমাদের বাটীতে আসিবে ও তাহার পুতি অঙ্গুলি নিদ্দেশ 
করিলে সে “ন” অক্ষরটী ভূলিয়! যাইবে । লোকটার নাম নগেন্দ্রনাথ । পরদিন 
সে আপিল বটে, কিন্তু স্তগত সঙ্কেত অভাবে ঠিক ২২ ঘণ্ট। পরে আদিল না) 
প্রায় এক ঘণ্ট। দেরী করিয়া মামদিল। ক্ষণেক কথাবার্তার পর আমি তাহার 
প্রতি অঙ্কুলি নি্দেশ কারয়া একথণ্ড কাগজে নিরোদচন্দ্র লিখিতে বলিলাম) 
সেন? বাধ দি! রোদচন্ত্র লিখিল। তাহার নান ।লখিতে বলাতে, সে লিখিল 
“অগেন্্রআথ” । নাম জিজ্ঞাসা করাতে বলিল “অগেন্্রআথ”। 

7০5 1)0006977 অবস্থায় সুপ্ত ব্যক্ি যখন প্রেরণা-বাক্যান্থবর্তী কোন 
কার্ধ্য করিতেছে, তখন অপর কোন নূতন প্রেরপাবাক্য প্রয়োগ করিলে, সুপ্ত 
ব্যক্তি তদনুযা্ী কার্ধ্য করিরা থাকে । ইহাতে দেখা যায় 7০5 171910960 
অবস্থা মোহ-নিপ্র। হইতে বিভিন্ন নয় । একটী লোককে মোহ-তশ্ত্রাতিসূত করিয়া 
বলিলাম যে নিদ্রাভঙ্গের পর সে টেবিল হইতে পুস্তকগুলি উঠাইয়া আলমারির 
মধ্যে রাখিবে। নিদ্রাভঙ্গের পর যখন সে প্রেরণ! বাক্যানুযায়ী টেবিল হইতে 
পুস্তকগুলি লইয়া আলমারির মধ্যে রাখিতেছে, তখন বলিলাম যে আলমারির 
মধ্যে একটা সর্প রহিন্নাছে এবং অঙ্কুলি নির্দেশে অলীক সর্পটা দেখাইয়! দিলাম। 
সে তখন সর্প দে“থয়া সভয়ে নিরস্থ হইল এবং একটা যষ্ঠী লইয়া! সেই অলীক- 
সর্পটীকে মারিয়। বিদেশে নিক্ষেপ করিল। তৎপরে আলমারীর মধ্যে পুম্ত-ক 


অগ্রহায়ণ ও পৌষ] সম্মোহন বিদ্যা । ৪৬১ 


গুলি রাখিয়া উপবেশন করিল। জিজ্ঞাস করাতে কোন সদুত্তর দিতে 
পারিল ন1। 

মোহ-নিদ্রাভিভূত ব্যক্তির উল্লিখিত অদ্ভুত ক্রিয়া কলাপ দেখিলে স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হইবে ধে, যতক্ষণ মনুষ্য অজ্ঞান অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ যতক্ষণ সে 
বাহক বঝ! ইন্ত্রিরগত মনের বশীভূত হইয়। কাধ্য করে, ততক্ষণ সে আত্ম-বোধ 
ও আত্ম গরিমাতে মত্ত থাকে, ততক্ষণ সে আমি ও আমার লইয়া আন্মহারা হয়। 
কিন্তু যেই কিছুক্ষণের জন্য ইন্দ্রিয়গত মনের ক্রিয়। স্থগিত হইয়। মন্থুযোর আধ্যাত্মিক 
বা অতীন্দর্িয় মনের অভ্যুদয় হয়, তখনই সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব দেখিতে পাঁওয়! 
বার। তখন অদ্ভূত দৃশ্তাবলী দেখিলে কাহারও মনে হয় না যে সুপ্ত ব্যক্তি কিছু- 
মাত্র প্ররৃতিস্থ আছে বা কিছুমাত্র তাহার আত্মজ্ঞান আছে। তখন স্পষ্ট দেখিতে 
পাওয়। যায় যে সুপ্ত ব্যক্তি আত্মহারা হইম্নাছে। তখন তাহাকে ষাহা বল 
হইতেছে, তাহাই সত্য বোধে অম্লান বদনে গ্রহণ করিতেছে । নলিনীকে যেমনি 
বল! হইল যে, সে নলিনী নহে, সুরেন্্র বাবু, অমনি সে নিজ নামটা ভুলিয়!] 
গেল ও নিঃসঙ্কোচে আপনাকে স্থরেন্ত্র বাবু বলিয়। স্থির নিশ্চয় করিয়া লহল। 
সামাগ্ত মোহ-1নদ্রায় মানবের চির পোিত আত্ম-ভাব ক্ষণেকের মধ্যে কোথায় 
চলিয়! যায়, ইঠ দেখিয়াও মানধের চৈতগ্ত হয় | মোহা-নিদ্রা আসলে তাহার 
এহ আত্ম-ভাব কোথায় থাকিবে। মহামায়ার থেলাঘরে ছু'দিন খেলাহতে আসিয়া 
এ থেলনাটা লহয়া আমি থেলিয়াছি, অতএব ইহা মামার, এরূপ মনে করা অপেক্ষ। 
ত্রাস্ত আর কি হহতে পারে । তাহার একবারও মনে হয়না যে নির্দিষ্ট কাল 
ফুরাহলে তাহাকে যেখানকার খেলনা সেইখানে ফেলিয়া রিতু ভত্তে চলিয়া 
যাইতে হহবে। এক কণিকা মাত্রও লইয়া যাইবার ক্ষমতা নাই। খেলন! 
যাহার তাহারই থাকিবে; আপনার বলাই সার হহবে। 


মাগে। ! একি খেল তোর ভ্রান্ত জীব ল/য়ে। 
কেনই ব1 ক্রীড়া-মত্ত বিশ্ব-মাত। হ'য়ে। 
জীব-প্রসবিনী যদি, মাতৃসেহ হরে। 

বন্ধ কেন করিপি বা দৃঢ় মায়া ডোরে ! 

কোথ। হতে আসে তারা, কোথা চলে যান্ন। 
কেনই ব! আসে আর কেনই বা যায়। 
জন্মিতেছে হদি, কেন মিতেছে তার! । 


৪৬২ পন্থা | [ নবপধ্যায়, ১৩২ ১ 


পুনরায় আসি কেন হইতেছে সারা । 
জন্ম মৃত্যু দেখিয়াও অন্ধ কেন তারা। 


পুনঃ পুনঃ আসে যায় তবু আত্ুহারা । 
(ক্রমশঃ) 


শশী শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায়। 


অর্থ] সাধনায় বিদ্ব। 


আম্মান্ুভূতিই সাধনার চরম লক্ষ্য। সাধনা ব্যতিরেকে কোনও বিষয়ে 
কোন প্রকার সিদ্ধিলাভ করিবার সম্ভাবন! নাই। মানবের চিত্তে অনাদি কাল 
হইতে যে সব বিষয় বাসনা ও বিদ্যা বদ্ধমূণ হইয়! আছে, সাধনা ব্যতীত 
তাহার ক্ষয় সম্ভাবনা নাই । ন্তরাং কি অবিদ্য। নাশ, কি মোক্ষ সাধন, ইহু- 
পবজ থে কিছু ছু নিবৃদ্তি ও নু জীভের উপদ্ঘ_দধিন। )। দাখিলা) দর্বধ ধর্শেক 
কেন্দ্রস্থল; সাধনা, সর্ব ধন্মের শ্রেষ্ঠ বল। এই রোগ, শোক ছুঃখ, দুর্দশা, 
দৈন্ত পীড়িত জাল যন্ত্রণাময় সংসারে-_এই বাহ চাক্চিক্যময় নিরাশা-পীড়িত 
ছুঃখময় মানব জীবনে সাঁধনাই চিরশাপ্ির পথ দেখাইয়া দেয়। সাধনার পথে 
গমন করিলে কত অননুভূতপূর্ব শান্তি লাভ হয়। সে শান্তি রাজাধিরাজের 
রত্ব সিংহাসনে কেন, স্বর্গের অপ্পরা ক-নিনাদিত নিত্য নব আনন্দের চির লীলা 
নিকেতন রমনীক্প নন্দন ক'ননেও নাহ) বুঝিবা বিশ্বের কুত্রাপি সে সুখ 
দৃ্ হয় না। কিন্তু এ হেন সর্বন্থ শান্তি দাতা সাধনার মার্গ মাপাততঃ সথশাঞ্ 
পূর্ণ নহে । এই মাগ বিবিধ বচিত্র কু রমিত তরুপতা মণ্ডিত ও প্রহ্থন সমাচ্ছন্ন 
নহে। বরং এই পথ ধিবিধ বিদ্ব বিপদ্পাশি সমাকুল। পাধনার পথে পদে 
পদে বিপদ) লাধনার পথে উত্তপ্ত বালুকাপুর্ণ মরুভূমি_যেন পিশাচের করাল 
মুন্তিতে দাড়াইয়া আছে। সেই উত্তপ্ত মরুতে মায়া কত মরিচীকা তুলিয়। শান্তি" 
পিপাস্থ সাধককে মার্গ ত্রষ্ট করিয়া লোভ মোহাদি দন্ধ্যদিগকে যথাসর্বন্ব হরণ 
করিবার স্থবিধ! দিতেছে। মায়া-যুগ্ধ সাধক দস্থাদিগের দ্বার! উৎপীঁড়িত হইয়া, 
বিভ্রা হইয়া! শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন ও নিরাশ হুইয়৷ পড়েন। তথায় তাহাদের 
শ্রম অপনোদনের কোনও উপায় নাই। পদ্ধকামী সাধক স্বীয় সহিষুতত্া 
ও উদ্যম বগে সাধন-পথের এই সকণ ছুঃথ কষ্ট অগ্রাহ করিয়! সাধন-মার্গে 
সোপানের পর ফোপান আরোহপ করেন। সাধক মাঞ্জেরই জীবন এইরূপ 


অগ্রহায়ণ ও পৌষ] সাধনায় বিস্ব। ৪৬৩ 


বিস্ব-বিপদূরাশি সন্কুল; হুঃখ কষ্ট যেন সাধকের অঙ্গাভরপ। সাধনার পথে 
এবন্প্রকার বিতর বিপদ আছে বলিয়া! কোন প্রকৃত সাধক কি এই পথ পরিত্যাগ 
করিক্লা থাকেন 1_কথনই নহে। কারণ এই সব বিপদরাশি উত্তীর্ণ হইয়া 
যদি সাধনার সমুচ্চ সোঁপানে আরোহণ করা যায়, তাহা হইলে সেখানে যে 
“অবাঙআনসগোচরম্” পদার্থ লাভ হয়। তাহাতে জীবনের সকল হছুঃখ ও 
তাপ-ন্রয় দূর হইয়া! এক পরমানন্দ লাভ হয়, সে আনন্দ আর কোথাও নাই। 

আর এক কথা। সাধনার পথে খিপ্ব বিপদ আছে বলিয়া এ পথ পরিত্যাগ 
কর! কর্তব্য নহে। নশ্বর সংসারের তুচ্ছ স্থখও বিনা বাধ! বিণত্িতে মিলে না) 
আর মানব জীবনের চরমণ্মখ--সাধন!র অত্যুত্বম সুখ বিন! বাধায় মিলিবে কি 
প্রকারে ? সংসারে যাহ! যত সুখকর, তাহার সংগ্রহে ততই ছুঃখ। যেমন বহুমূল্য 
প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া রত্বাকরের অতলতলে নিমজ্জন না করিলে মণি-' 
মাণিক্য পাওয়।! যায় না;__তদ্রপ জীবন-মরণ পণ করিয়া! সাঁধন-পিদ্ধুর অতল 
তলে নিমজ্জন ন। করিলে কখনও সাধনার নিধিকে পাওয়া যায় না। সুখের পথে 
দুঃখ আছে বলিয়! কে কবে সুখ চেষ্টায় বিরত হয় ? ভোগে রোগ ভয়_--“ভোগে 
রোগ ভয়ম্ঠ” আছে বলিরা কে কৰে ভোগ বিমুখ হয় ? “মদ্যমদেয়মম্পর্শমপেয়ম্ৎ 
এবং সকল ছুঃখের আকরজানিগা, কবে কোন্‌ মন্যপায়ী মদ্য-পান হইতে বিরত 
হয়েন? তন্রপ সাধনায় বিতর আছে জানিয়া, কবে কোন্‌ ভক্ত-অলিসাধন 
সৌধ-তোরণের অনাস্বাদিতপূর্ব সাধু-খাঁষগণ-আকাঙ্খিত, জন্ম-মৃত্যু-অরানা।শনী 
ত্রিতাপহারিণী, চিরশান্তিদাগ্িনী, মুক্তি-মুধ! লাভে বিরত হয়েন? তল্লাে 
বিরত হওয়! দূরে থাকুক বরং “মন্ত্র বা সাধয়ে্ শরীরং বা পাতয়েৎ পণ করিয়া 
সেই অপার্থিব ব্রহ্জানন্দ-স্ুধ। লাভে অধিকতর যত্ববান হয়েন। সংসারের 
অস্থারী অনত্য সুখের ন্যায় সাধনার সুখ অনায়াস-লভ্য ও অস্থায়ী নছে। এ 
সুখ ভূম! নিত্য এবং বহু আয়াস লভ্য । বৃছ জন্মের ম্ুৃতীত্র সাধনার ফলে, কত 
উ্থান পতন ও পতনোথানের পর মুক্তির এই চিরবাঞ্চিত ফল লাভ হয়। 
কিন্ত মৃদু সাধনায় মুক্তির এই বাইত ফল লাভে বহু বিলম্ব ও বহু আগনাস স্বীকার 
করিতে হয়। তাই উপনিষদ উপদেশ দিয়াছেন,_“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য 
বরাগ্িবোধত, ক্ষুরন্ত ধারা নিশিত দূরত্যয় হুর্গম ণথন্তৎ কবয়ে! বদস্তি।* অর্থাৎ 
উঠ, জাগ, বর গ্রহণ কর, যে পব্যন্ত না চরমে পৌছিতে পার? কবিরা এই 
পথকে শাণিত ক্ষুর ধারের স্তায় তুর্গম বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন । 

মাধনার যত উচ্চ মোপানে যিনি আরোহণ করেন, ভাহার পতন ঘটিলে 
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তিনি তত নিম্েই পতিত হয়েন। কিন্তু তাই বলিয়া এই পতন, সংসার-মার্গের 
হুর্ণীতি-পরায়ণ বাক্তির পতনের নার ভবিষ্াত ভীতি ও ছুংখপূর্ণ নহে। পরস্ত 
পতিত সাধক পুর্ব জন্মের সাধনার ফলে, উদ্ধারের পথ পাইয়া থাকেন। ঈশ্বর- 
পকায়ণ সাধকের পতন হহলেও হঠাহাধের কখনও বিনাশ নাই। ভগবান এই 
কথা গীতাতে বলিয়াছেন ;-- 
“পার্থ! নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্ত বিদ্াতে। 
নাহ কল্যাণকৃত কশ্চিদ্গঁতিং তাত ! গচ্ছতি ॥ 
প্রাপ্য পৃণ্যকতাং লোকান্ুযিত্বা শ্বাশ্বতীঃ সমাঃ। 
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রাষ্টোইভিগায়তে ॥ 
অথবা যোগীনামে কুলে ভবতি ধীমতাম্‌ ॥ 
এতন্ধি ছুলভিতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্‌ ॥ 
তত্ব তং বুদ্ধি-সংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্‌। 
যত তে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদে কুরুনন্দন ॥ 
পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্িয়তেহবশোহপি সঃ। 
জিক্ঞান্গরপি যোগম্ত শবব্রন্ধাতি বর্ততে ॥ 
গ্রযত্বাদ্যতমানস্ত যোগী সংশুদ্ব-কিন্বিষঃ। 
অনেক জন্মসংসিদ্ধস্ততো যাঁতি পরাং গতিম ॥ 
গীতা ৬ষ্ঠট অঃ ১০-৪৫। 
“ভগবান কহিলেন, হে পার্থ! কি ইহলোকে কি পরলোকে, কুত্রাপি 
যৌগন্র্ ব্যক্তির [বনাশ নাই; কারণ হে তাত; কল্যাণকারী ব্যক্তি কখন 
ছুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। যোগন্রষ্ট ব্যক্তি বহু বর্ষ যাবৎ পুণ্যশীলগণের প্রাপ্য 
লোকে অবস্থিতি করতঃ সদাচার ধনবানদিগের গৃহে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়! 
থাকে; অথব। ধীমান্‌ যোগীগণের কুলে জন্মগ্রহণ করে। দশ যে জন্ম 
ইহলোকে অতীব ছুলভ , যোগত্রষ্ট ব্যক্ত সেই জন্মে পূর্বদেহ-লব্ধ বুদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়া মোক্ষ-প্রাণ্তি বিষয়ে অধিকতর যত্ববান হইয়া থাকেন। যোগত্রষ্ট-ব্যক্তি 
কোন বিশ্ব-মিবন্ধন অনিচ্ছ, হইলেও পূর্ব্ব জন্ম কৃত অভ্যাস তাহাকে ব্রদ্ম-পরা়ণ 
করে; তখন সেই ব্যক্ত যোগ-জিজ্ঞান্গ হইয়া বেদ কথিত কন্মফল অপেক্ষা 
ধিক ফল প্রাণ হয়। নিলুষ যোগী অধিকতর প্রযত্ব সহকারে বহু জন্মে 
লিগ্ধ হইয়া! অবশেষে পরমাগতি লাভ করে ।” 
তাই বলিতে, সাধনার মার্গ বিশ্ন বিপদ্সঙ্কুল হইলেও, অভীষ্ট সিদ্ধিলাতে 
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পুনঃ পুনঃ ব্যাধাত ঘটিলে ও, সকলেরই এই পথ আশ্রয় কর! কর্তব্য। সাধনার 
পথ আপাতঃ দৃষ্টিতে ছঃখময় হইলেও এ পথ কেবলই স্থখের আকর স্বরূপ । 
সাধনার পথে যে ছুঃখ আছে, তাহা প্রকৃত ছুঃখ নহে--ম্ৃথ। যে স্ুথ পরিনাষে 
হঃথের পথে লইয়। যায়, তাহ! কদাচ স্থথ নহে-__ঠাভাই ছঃখ। একটু প্রণিধান 
করিয়৷ দেখিলে বুঝা যায়, সংসারের তাবৎ বস্তই দ্ঃখান্ুবিদ্ধ। এই কারণ 
সাংসারিক অনিত্য বন্ত জীবকে এ যাবৎ সস্তোষ দান করিতে পারে নাই 9 কখনও 
পারিবেনা । নশ্বর অনিতা বস্ত হইতে কখন? সুখের উদ্ভব হয় নাই, হইবেও 
ন।। পরিণামে দুঃখ, বর্তম।নে অর্থাৎ ভোগকালে ছুঃখ এবং পশ্চাৎ বা স্মরণ 
কালেও ছুঃখ হয় দেখিয়। এবং সত্বাদি গু সকল পরম্পন্জ পরম্পরকে অভিভূত 
করে দেখিয়া, বিবেকীগণ সমস্ত বস্তরকেই €ঃথ বলিয়া নির্দেশ করেন । “পরিণাম 
তাপ সংস্কার ছঃখৈ গুণবুত্তি বিরোধাচ্চ ঃখমেব সর্ম্‌ বিবেকিনঃ” (পাতঞ্জল . 
দর্শন, সাধন পাদ ১৫ হ্ত্র)। এইরূপে সংসারের তাবৎ বস্তই ছুঃথ সংশ্লিষ্ট 
দেখিয়া, কালে জীবের বুদ্ধিও শক্তি স্বতঃ প্রেরিত হইয়া! নিত্য সনাতন ও চির সুখ- 
মনন অবলম্বনকে ধরিতে যাইয়। সাধনার পথ দয়! সেই মূল তত্বান্ুসন্ধানে নিযুক্ত 
হয়। কিন্তু অবিবেকী ব্যক্তিগণ মোহে মুগ্ধ হইয়া 'ইহাতে সুখ হয়” উহাতে 
ঃথ হয়” মনে করিয়া আপনাকে একবার স্তুখী, একবার দুঃখী মনে করিয়া, সুখ- 
ছঃখের নিম্পেষণে নিষ্পেশিত হয়। সংসার-চক্রের এই স্খ-ঃখের নিম্পেষণ 
হইতে উদ্ধার লাভ করিবার পন্থাই-_সাধন1। নিত্য ম্থথখ মিলিবার কারণ 
বলিয়। সাধনার পথের ক্লেশও সুখকর বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। 
এখন প্রশ্ন হইতে পারে, মানবের প্রকৃত সুখ কোথাক়্? বাস্তবিক 

সংলারের কোন বস্তই স্ধ ব1 ছুঃখের হেতু নহে । স্থুখ বা দুঃখ মনেরই বিভিন্ন 

অবস্থ-মাত্র। কিন্তু প্রবৃতি ও নিবৃততি দ্বারা সংসারে নিরতিশয় সখ বা ছুঃথ অনুভব 

কর! যাইতে পারে। প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদনে যে সুখ ভয়, তাহ! পরিণামে 

ছুঃখদ বলিয়! দুঃখের এবংনিবৃত্তির দ্বারা যে স্থথ ভোগ হয়, তাহ! পরিণামে নুখ্ম 

বলিয় প্রকৃত স্থখের ৷ নিবৃত্তি দ্বারাই প্রকৃত দুঃখের বিনাশ ও সুখের উদ্তব 

হঠ। বুত্তির এই নিবৃর্তির অবস্থাই যোগ বা সাধনা । “যোগশ্চিত্তবৃতিনিরোধঃ” 
(পাতঞ্জল দশন ২য় সুত্র সমাধিপাদ )। বৃত্তির নিরোধই আত্মানুভূতির প্রকু্ 
উপায়। বৃত্তির নিরোধ হইলে আত্মানুভৃতি হয় ------“তদা দ্রঃ হ্বরূপেহ 
বস্থানম্‌* (এ তৃতীয় শথত্র সমাধপাদ ) তখন (এই নিরোধের অবস্থায়) টা 
( পুরুষ) আপনার ( অপরিবর্তনীয়্ ) স্বরূপে অবস্থিত থাকেনখ 
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যে পথে বৃত্তির নিঝোধ হয়, তাহাই যোগ বা সাধনার পথ। নানা প্রকার বিদ্ব 
বিপদের কিন্বদস্তী আছে। ইহাকে ষোগ বা সাধন-বিদ্ব বলে। এই যোগের 
পথে ব1 সাধনার পথে প্রতোক সাধকেরই অল্প বিস্তর বিদ্ব ঘটিয়। থাকে । সেই 
সকল বিদ্মের কথা যথাজ্ঞান বার্ণ ত হইতেছে । 

সাধনায় নানা প্রকার বিদ্ব আছে, তন্মধ্যে ধর্মধবজিতা, ভাবহুষ্টতা, বিলাস- 
লালসা, অহংজ্ঞান, অভিমান ও কপটাচার গ্রভৃতি সাধনার প্রচলিত বিদ্বা। এত- 
্্যতিরিক্ত আর৭ কয়েক প্রকার সাধন বিদ্বের কিন্বদস্ী প্রচলিত আছে। 
এগুলি সাধনার সোপানে স্বতঃই উপস্থিত হয়। আবার সাধকের অহংকার 
প্রভৃতি দোষ হইতেও বিদ্ব উপস্থিত হয়। সাধক যখন সাধনার ক্রমোচ্চ সোপানে 
আরোহণ করিতে সাপন্ত কতেন, তখন তাহার কোন কোঁন অলৌকিক দৈবী 
শক্তির আবর্ডাব হয়। সাধস্গ সেই সকল দৈবী শক্তি লাভ করিয়া অহস্কারে 
স্কীত হইয়৷ আপনার শক্তির অযথ। ব্যবহার করিয়। সাধন-সোপান হইতে বিচ্যুত 
বা যোগত্রঈ হইয়া থাকেন। 

মহর্ষি পত্ঞঞ্জলি তাহার যোগ-স্থত্রে সমাধিপাদে কয়েকর্টি সমাধি ব! বিজ্বের 
উল্লেখ করিয়াছেন । “বাশিস্তযাননংশয় প্রমাদালম্তাবিরতি ত্রান্তিদর্শনালন্ধ 
ভূষিকত্বানবস্থিতানি চিত্তবিক্ষেপোস্তেইস্তরায়াঃ 0 অর্থাৎ ব্যাধি। স্ত্যান 
€ মনের অক্ষমতা, ইচ্ছা হইলেও কাধ্য করিবার শক্তির অভাব) সংশয় (যোগ 
করিতে পারিব কিনা অথবা যোগ হয় কিনা ইত্যাকার জ্ঞান) প্রমাদ 
(চিত্তের ওঁদাসীন্ত ) আলস্য (শরীরের ও মনের গুরুত্ব যন্দ্ার! যোগে অপ্রবৃত্তি 
জন্মে) অবিরতি (বিষয়-তৃষ্ণা, অর্থাৎ ইহা হউক, উহা হউক ইত্যাকার 
আকাজ্কা) ভ্রান্তি দর্শন (ভ্রম জ্ঞান অর্থাৎ একে আর জ্ঞান, শুক্তিতে রজত 
জান) অলব্ভূমিকত্ব (কোন কারণে নী প্রতিবন্ধক বশতঃ যোগাবস্থ! প্রাপ্ত 
না হওয়া, যোগ বা সাধনা আরম্ত করিয়া কোন পিদ্ধি লক্ষণ না দেখিলে চিত্তে 
অমনি বিক্ষেপ উপদ্থিত হয়, মনে হয় বুথা পও্ডশ্রম হইতেছে; ইহাও বিদ্ব মধ্যে 
গণ্য ) অনবস্থিত চিত্ত (চিত্তের অস্থিরতা) কোন এক যোগ অবস্থা পাইলে 
তাহাতে চিত্ত স্থির বা সন্তষ্ট না থাকা) )--এই গুপিন সকলই একাগ্রতা লাভের 
বিশ্ব বা বিপক্ষ, সুতরাং সাধনার ঘোর অন্তরায় । চঞ্চলতা সাধনার প্রবল বিশ্ব। 
চিত্তস্থির না হইলে সাধনার সোপানে কখন আরোহণ করা যায় না। * 

চিত্তস্ির না হওয়ায় কতকগুলি কারণ আছে, দেই গুলি এই-_“ছুঃখ দৌর্্- 


স্ব া্ 
* »পগ্িত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের ব্যাখা1। 


অগ্রহায়ণ ও পেধ্ষ] সাধনায় বিশ্ব ৪৬৭ 


নস্তাঙ্গমজেয়ত্ব শ্বীসাবিক্ষেপসহতূবঃ ( সমাধিপাদ-_৩১ সুত্র ) ছঃখ, দৌর্ধনস্ত 
(ইচ্ছার ব্যাঘাত হইলে যেমন ক্ষোভ জন্মে তাঁহার নাম দৌমনস্ ) অঙ্গকম্পন, 
শ্বাস, প্রশ্থাস_এগুলি বিক্ষেপের অর্থাৎ অস্থিরতায় সহচর | সুতরাং মনঃস্থৈর্যোর 
প্রতিবন্ধক । আর কতগুলি বিদ্, এগুলি সাধারণ সর্বোচ্চ সোপানে উপস্থিত হয় । 
সাধক যখন সাধনার সোপানের পর সোপানে আরোহণ করিতে থাকেন, 
বখন তাঁহার অনিমা, লঘিম। প্রভৃতি যোগৈশ্বধ্য গুলি আয়ত্বে আইসে ; তখন 
তিনি বঞ্চনাপরায়ণ দেবযোনি সমূহ অর্থাৎ পিশাচ গন্ধর্বা কিন্নরগণ কর্তৃক 
প্রতারিত হুইয়া থাকেন। 

বায়ফোপের চিত্রের স্তায় নানাবিধ আলৌকিক দিব্য মুর্তি সাধকের মানসপটে 
উদিত হইয়া প্রতাক্ষবৎ গতিভাত হয়' সাধন-রসানভিজ্ত সাধক সেই মুর্তির 
ইঙ্গিত মত চালিত হইয়া সাধন সোপান হইতে ভ্রষ্ট ভইয়া থাকেন। 

বৈরাগ্যাবতার জ্ঞানপিন্ধু ভগবান বুদ্ধ দেবের আলোৌকিক জীবনেও আমরা 
এই সকল সাধন বিদ্বের পরিচয় পাই। ভগবান বুদ্ধ দেবকে সাধনমার্গ তুষ্ট 
করিবার জন্য “মার” নামক দৈত্য নানা প্রকার পলোভন দেখাইয়। তাহাকে 
বিপথগামী করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কবিবর নবীনচন্ত্র সেই সকল 
বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন চিত্র অক্কিত করিয়াছেন; তন্মধা হইতে ছুই একটি উদ্ধত 
হইল। 

“পঞ্চম! আবেশময়ী কুস্তল আলুলাফিতা, কুস্থম শয্যায় অদ্ধ শারিতা স্থন্বরী 
অর্ধ অনাবৃত বক্ষ, অর্ধ নিমীলিত আখি, কি মধুর হাসিপিক্ঞবিম্বাধরে মরি ! 
কুন্থমে খচিত বাঁসা একবারে চারু বীণা তুলিছে$ মুচ্ছব না মূছ কি আবেশ ময়। 
সুরাপাত্র অন্ত করে, অবেশ কটাক্ষে কহে, আইস বিলাস স্থথে পুরিব হৃদয়। 
দাড়াইয়া কামদেব, দীড়াইয়া রতি দেবী রতির কুস্থম কায, কুন্ুমেরি পাশ। 
কহে কাম, শাক্যসিংহ চেয়ে দেখ,এতাঁধিক আছে মানবের আর কিবা অভিলাষ। 
কি চাহ সকলি তাহা, দিবে প্রাণ পতী মম বাঁধিয়া কুম্ুমদাম করেতে তোমার । 
এই নির্বাণের পথ দেখেছে! কি ছুঃখরেখা যাও ঘরে ফিরে যোগ কর পরিহার 
( অমিতাভ ) 1” 

সাধনার পথে এইরূপ নানাবিধ বিগ্র নান! মুর্তিতে উপস্থিত হয়। 
সিদ্ধিকাধী সাধক এই গুলিকে বিদ্বমাত্র জানিয়া অগ্রাহ্‌ পূর্বক চরম লক্ষ্যে 
উপস্থিত হয়েন। যদ্দি তিনি এই সকল বাধা বিস্তর তুচ্ছ করিতে না পাবেন, তাহ! 
হইলে তাহার পতন অবশ্রভভাবী। আমরা আগামী বারেখঅস্থঙ্দেশের কোনও 


৪৬৮ পন্থা । [ নবপধ্যাঁয়, ১৩২১ 


বিখাত দিদ্ধ তান্ত্রিক যোগীর অপূর্ব লোক বিস্ময়কর সাধন বিদ্বের অধ্যারিকা 
পাঠকবর্গের গোচর করিয়া এই প্রবন্ধের উপনংহার করিব । (ক্রমশঃ) 
শ্লীহদয়নাথ মিশ্র । 


রী মৃত্যুপথ ৷ 


( পর্বপ্রকাশিতের পর) 
বক্ত ভেদ? কন্ধম বিশেষাঁ | 


পরে অন্তান্ত জীবের কন্মে বা অদৃষ্টের বলে তাহা অংশে অংশে ভিন্ত 
হইয়া অনেক অর্থাৎ অসংখ্য হইয়াছে; যেমন এক পিতৃলিঙ্গ শরীর হইতে 
অনেক পুত্র কন্ঠাদ্ির লিগ শরীর উৎপন্ন হয় সেইরূপ । 
ওদনিষ্টানাশয়ে দেতেতদ্বাদতদ্বাদঃ ॥ 
লিঙ্গ শরীরের অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয় সুক্ষভূত এবং তাহার আশ্রন় এই 
বাটুকৌণ্ষিক স্বল। প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে সক্ষম দেহই দেহ; পরস্ত 
তাহা ষাট-কৌধিক স্কুলে অবস্থিত থাঁকে বলিয়' যাটু-কৌষক স্ুলও দেহ 
আঘথা। প্রা হয়। 
নম্বাতন্থ্যাত্দৃতেচ্ছায়াবচ্চিত্র বচ্চ ॥ 
ছায়। অথব! চিত্র যেমন আধার পরিশূন্ত হয় না বা থাকে না, তেমনি 
লিঙ্গ-দেহও নিরাঁধার বা নিরাশ্রয় নহে। তাহারও অধিষ্ঠান বা আশ্রয় 
আছে। তাহা সুক্ষ ভূতের অবস্থাবিশেষ। 
মূর্তত্বেপিন সঙ্ঘাত যোগাৎ তরণীবৎ॥ 
লিঙ্গ শরীর শরীর বলিয়া! মূর্দ বটে; পরস্ত তাহা অসঙ্গ ও স্বতন্ত্র অবস্থান 
করেনা। তাহা সুর্য কিরণের ম্যায় সঙ্ঘাত আবলগঘ্নে অবস্থান করে। 
সূর্য কিরণ কেন? তেজ পদার্থ মত্রেই পার্থিব ড্রব্যাদিতে সম্বন্ধ হটয়া 
অবস্থান করে। লিঙ্গ-শরীর সত্ব প্রকাশময় বলিয়া ভূতসঙ্গী অর্থাৎ হুক 


ভৃতাশ্রয়ী। 
5 অণু পরিমাণং তৎকৃতিশ্রতেঃ ॥ 


অগ্রহায়ণ ও পৌষ] ম্বত্যুপথ। ৪৬৯ 


লিল.দেছ মূর্ত ও পরিমিত পরিমাণ বিশিষ্ট । হেতু এই যে, তাহার 
ক্রিয়া শ্রবণ আছে। ক্রিয্াশুকম্মকরণ ও গত্যাগতি প্রশ্তি। মূর্ত ব্যতীত 
পুর্ণ বা বিতূ পদার্থে ক্রিয়া! হয় না। 

তদন্নময়ত্ব শ্রুতেশ্চ ॥ 

শ্রুতি বলিয়াছেন, লিঙ্গ শরীরের একাবয়ৰ মন; তাহা! অন্নময় অর্থাৎ 
তক্ষ্য দ্রব্যের পাঁরণামে উৎপন্ন । তাহাতেও বুঝা গেল, লিঙ্গ শরীর অনিত্য ও 
পরিমিত পরিমাণ বিশিষ্ট। যাহা! অপরিমিত বা! বিভু তাহা! অনিত্য নে ) 
প্রত্যুত নিতা। 

পুরুষার্থ সংস্যতালঙ্গানাং সর্পকারবদ্্রাজ্ঞঃ ॥ 

জীব পুরুষের অবয়ব অস্ুষ্ঠ প্রমান। বাহার তেজ সুর্যের স্তায়, ধিনি 
সঙ্কল্ল ও অহংকার প্রভৃতির আশ্রয়, সেই জীব পুরুষ স্বীয় বুদ্ধি প্রভাবে অতি 
সুক্ষ পরমাত্মাতে পরিজ্ঞাত হইতে পারে। 

সুন্ষম দেহের বিস্তুতি। আকৃতি থাঁকিলেই বিস্তৃতি থাকিবে। স্কুল 
শরীর যেমন কতক স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে, সুক্ষ শরীরও কতক স্থান 
ব্যাপিয়! অবস্থান করে, যথা ।-_ 

অস্ুষ্ঠ মাত্রঃ পুরুষোহস্ুষঠঞ্চ সমাশ্রিতঃ। 

ঈশং সর্বস্ত জগতঃ প্রভৃঃ গ্রাণাতিবিশ্বভৃক ॥ ১৩৮ ॥ নারায়ণোপনিষৎ ॥ 
অন্ুষ্ঠ মাত্র পুরুষ অক্ুষ্ঠ মাত্র স্থানক শাশ্রয় কগিয়াছে; সমস্ত জগতের 
ঈশ্বর ও বিশ্বভুক্‌ প্রভূ সমস্তকে প্রীত করেন । 

সূক্ষা শরীরের গ্রকী'ত। জীবের স্থৃল, সল্প ও কারণ শত্মীর পঞ্চ কোষা- 
আ্বক। তন্মধ্যে স্থল শরীর অন্নময়, সুক্ম শরীর প্রাণময়। মনোঁময় ও বিজ্ঞানময়, 
এবং কারণ শরীর আনন্দময় । প্রাণী মাত্রেই এই নিয়ম। 

(ক) অন্নময় কোষ বা স্থূল শরীর। ভৌতিক, শক্তির আধার 
ভূতকোষ বা অন্নমর কোষ । অন্নের বিকারাত্মক বাট:কীধষিক অর্থাৎ অস্থি, 
নজ্জ1, মেদ, ত্বক, মাংস ও রক্ত দ্বার! গঠিত শগীরই অন্নময় কোষ। পিতৃ মাতৃ 
ভুক্ত অন্ন হইতে হহা উৎপন্ন । যে শরীর অর্থাৎ স্থুলদেহ, পিতৃমাত্‌ ভূক্ত অন্পের 
পরিণাম বিশেষরূপ শুক্র শোণিত হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্নরস ছার! প্রবস্তিত 
হয়, তাঁহাই অন্নমপ্ধ কোষ বাস্থুল সমষ্টি। পিতৃমাতৃ ভুক্ত অন্নরস বনস্পতি 
প্রভৃতি বৃক্ষাদি হইতেই গৃহীত হয়, এইজন্ত ইহাকে 'উত্তিদ্‌ কোষও* বল! যায়; 
ফেননা ইছা! উত্ভিংদর সহিত সম্পূর্ণই সাদৃশ আছে, যথ। আ্ঠত- “তান হৈতৈঃ 


৪৭০ পন্থা । [ নবপর্যযাঁয়, ১৩২১ 


শ্লোটৈঃ প্রপচ্ছ। যথা বৃক্ষোবনস্পতি স্ততৈব পুরুষোহ্মৃষা, তন্তলোমানি 
পর্ণানিত্বগসোতৎপটিকাবহিঃ। ত্বচ এবান্ত কধিরং প্রস্তন্দি ত্চ উৎপটঃ তন্তাত্তদ। 
বৃক্োৎপ্রৈতিরমো বুক্ষাদি বাহতাৎ। মাংসান্ত/্ত শকরাণি কিনাটং ন্নাবতৎ 
স্থিরং, অ্থীন্তন্তরতোদাকণি মজ্জামজ্জোপমকৃতা । ২৮ ॥ বৃহদ্ারণ্যকোপনিষৎ 
এই জগতে পুরুষ এবং বনম্পতি বা বৃক্ষ উভয়ই ঠিক একরূপ। পুরুষের 
£লোম আছে, ৰনম্পতিরও পত্র আছে, পুরুষের যেমন ত্বক আছে, বৃক্ষেরও 
তেমন বন্ধল আছে। পুকরুষেরও কত্তিত ত্বক হইতে রুধির নিঃস্থত হয়, বুক্ষেরও 
কণ্তিত বন্ধল হইতে রদ নিঃস্থত হয়। পুকষেরও মাংদ আছে, বৃক্ষেরও 
মাংস স্থানীয় শকল আছে। পুরুষেরও স্নায়ু অর্থাৎ শিরা আছে, বৃক্ষেরও 
কিনাট অর্থাৎ বন্ধলের ভিতরে এক প্রকার সুত্র আছে। পুরুষেরও স্সাযুর পরে 
জস্থ সমস্ত আছে, বৃক্ষেরও কিনাটের নীচে দাকু অর্থাৎ কাষ্ঠ আছে। পুরুষেরও 
মজ্জা আছে, বৃক্ষেরও সার আছে। এবন্্রকারে স্থল শরীর উত্ভিদাত্মক 
'ন্নময় কোষ । 
সন্নিধানাদ যথাকাশ কালাস্াঃ কারণং জ্য়োঃ । 
তৈব পরিণামেন বিশ্বস্ত ভগবান্‌ হরিং । 
ব্রীহিবীজে ৰথা মূলং নালং পত্রান্ুরৌ তথা । 
কাণ্ডং কোষম্তথ! পুম্পং ক্ষীরং তদ্বচ্চ তওুলাঃ ॥ 
তুষাকণাশ্চ সস্তোবৈষান্ত্যাবর্ভা বমাত্মনঃ | 
প্ররোহহেতু সামগ্রম্‌ আসাস্ত মুনিসত্তম ॥ 
তথা কন্মশ্বনেকেধু দেবাগ্তাঃ সমবস্থিতাঃ ॥ 
বিষুপশক্জিং সমাসান্স প্ররোহমুপযাস্তিবৈ ॥ বি পু২ অং: 
আকাশ ও কাল প্রভৃতি যেমন সন্নিধান হেতু বৃক্ষোতৎপত্তির কারণ হয়, 
সেইরূপ ভগবান্‌ হরিও জগতের পরিণামের কারণ। হে মুনিসত্তম ! ধান্তের 
মধ্যে যেমন মুল, নাল, পত্র, অন্কুর, কোষ, পুষ্প, ক্ষীর, তণ্ডুল, তুষ ও কগ! 
সকল আছে এবং অস্কুরোৎপত্তির হেতু ভূমি জলাদি সামগ্রী প্রাণ্তড হইয়া 
আভির্ভৃত হয়; সেহরূপ প্রাক্তন কন্দম সকলে অবস্থিত দেবাদি সমুদয়, 
বিষু-শক্তি প্রাপ্ত হইয়া অবিভূর্তি হয়। 
() প্রাণময় কোষ ব। সুক্ষযম শরীর। ভৌতিক শক্তি ও জীবনী শক্তি 
ছইগ্জের একাধার ভীস্তদ কোষ, প্রাণময় কোষ অর্থাৎ উত্ভিদ্দিগের এঅন্নময় ও 
প্রনের মন্টহ গছ ) কিন্ত মন, বুদ্ধি ও আনন্দের বিকাশ অন্তা্ড জীবাদি 
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হইতে অতি অন্নতর মলিন। অন্নময় কোষের অভ্যন্তরে অঙ্গময় শরীরে বলাধান 
করতঃ ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃতিকারী পরিপূর্ণ প্বভাব যে পঞ্চ বানু, 
তাহাকে প্রাণমন় কোষ কহছে। দৈহিক ক্রিয়া ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়। গ্রাণময় 
কোষের কাধ্য। প্রাণময় কোষ হুঙ্ষ্ম শরীরের প্রথম আবরণ। এই প্রাণময় 
কোষে প্রাণাদদি বায়ু বিকার প্রাপ্ত হইলে, বক্তুতাদি রচিত আত্মাকে বক্তার 
গায়, দাতৃত্বা্দি রহিত আত্মাকে দাতার গায়, গমনাদি রহিত আত্মাকে গন্ধ 
সাক এবং ক্ষুৎ-পিপাসাদি রহিত আত্মাকে ক্ষুৎ-পিপাসাদি যুক্তের স্তায় 
আবরণ করে। 

(গ) মনোময় কোষ বা সুন্মম শরীর । ভৌতিক শৃক্তি, জীবনী শক্তি 
ও চেতন শক্তি এই তিনের একাধার পশ্বাদি কোষ বাযনোময় কোষ অর্থাৎ 
পশ্বাদিতে অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোষের অভিব্যক্তি আছে? ক্ষিম্ত 
বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষের অভিব্যক্তি অতি মলিন ও কম। প্রাণমর় 
কোষের অভ্যন্তরে সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয্পা 
মনোমন্ন কোষ নামে খ্রমভিহিত হয়। ইহা হুক্্ম শরীরের দ্বিতীয় আবরণ । 
ইচ্ছা, অনুভুতি, চিন্তা, কল্পনা, ধারণা, সৃতি, স্বৃতি, কাম, ক্রোধ, লোভ, 
মোহ, মদ, মাতসর্যা, মমতা, গ্রহণ, ধারণ, উহ, অপোহ, তত্বজ্ঞান ও অভি- 
নিবেশ ইত্যাদি সমন্তই মনোমগ্ কোষের ধর্ম । এই মনোময় কোষ হইতে 
“আমি” আমার" ইত্যাদি সংকল্প বিকল্প উত্থিত হয় এবং নামরূপাদি ভেদ কল্পনা" 
ছারা প্রবল প্রাণময় কোষকে অভিপুর্ণ করিয়া হন্নং প্রকাশমান হয়। 

আহঙ্কারোহভিমানশ্চকর্তা মস্তা চ সংস্থতঃ | 
আত্মাচ গ্রারকুতোজীবো যতঃ সর্ববাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ॥ কৃর্ধ ॥ 

অর্থাৎ অহঙ্কার, অভিমান, কর্তা, অন্নমস্তা, সংস্থত আম্মা, প্রার্কত ও 
পীব এই সকল অহংকারের নাম। এক অস্তঃকরণই যেমন বীজ, অন্ধ, ও 
মহাবৃক্ষাদিরূপে ত্রয়াবস্থা ভাবাপন্ন হয় অর্থাৎ এক বীজেরও বীজ, অঞ্কর ও 
মহ! বৃক্ষাদি অবস্থান্্রয় উপস্থিত করে, ত্রপ মহত্বত্বেরও সাত্বিক বিকাশে 
বুদ্ধি, রাজসিক বিকাশে চিত্ত বা মন এবং গামসিক বিকাশে অহংকার উৎপন্ন 
হয়। সুখ, হুঃখ, ইচ্ছা, অন্তৃতি প্রকাশক সংশরাত্মক মনের স্থান ললর্বটদেশ 
অর্থাৎ মন্তকাভ্যন্তরে ললাটদেশে মনোময় কোষ অবস্থিতি করে, এবং গমন 
জ্ঞানেজিয়ের স্থান মস্তিফ ল্বতরাং মনের সহিত একীভাবাপন্গ। ওঁ মলোমর 
আকুধ্চগ শক্জিবলে যত হচ্ছ! তত হুন্্স হইতে পারে, এবং প্রসারণ শক্কিবহল 
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যত ইচ্ছা ততদূর প্রসারিত হইতে পারে; এক মূহুর্তে ব্রহ্গাণ্ড পরিভ্রমণ 
করিয়া আসিতে পারে। খ্মনের একটি সংরক্ষণী শক্তি আছে। মনোময় 
কোষের ছুইটী কার্য । একটি জ্ঞানেপ্ড্িয় দ্বার বাহা বিষয় সংগ্রহ করণ, দ্বিতীয় 
অন্তরে তাহার চিন্তা দ্বারা পরিধদ্ধন ও বিস্তার করিয়া ভাবের আকার নির্মাণ 
করণ। জ্ঞানেন্দছ্রিয়েতে বাহা বিষয় জ্ঞান পতিত হয়, পায়ু দ্বারা তাহা! মনোময়্ 
করলোষে অর্পিত হয়, মন্‌ তাহার আয়তন পরিব্দ্ধন শক্তি বলে বা প্রসারণ 
শক্তবলে তাহ গ্রহণ করিয়।৷ 'সংরক্ষণী” শক্তিবলে তাহাকে ধারণ পোষণ করিয়। 
তাহাতে ভাবের আকার নিশ্মীণ করে; এ ধারণ পোষণের নামই ধুতি ইত্যাদি 
প্র নির্মিত ভাবে মনের যথন অভিনিবেশ বা আসক্তি জন্মে, তখনই ইচ্ছ 
রাগ, দ্বেষ। কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি কামজ বৃত্তিরও বিকাঁশ হয় এবং উৎকষ্ট 
নিক্কষ্ট বৃত্তি এবং বিশেষাঁবিশেষ ভাবের উদয় হয়| 


এঁ মনোময় কোষের বিকার হইলে; সংশয় রহিত আত্মাকে সংশয়াপন্সের 
স্টায়। শোকমোহাদিশূন্ত আত্মাকে শোকমোহাদি যুক্তের হায়, শ্রবণ পর্শনাদি 
গুণ বর্জিত আত্মাকে শ্রবণ দশনাদি গুণ যুক্তের মায় আঁবরণ করে, এবং কাম 
ক্রোধাধি বিহীন আত্মাকে কামুক ও ক্রোধীরূপে প্রতীকমান করে। 

(ঘ) বিজ্ঞানময় কোষ বা সু্ম। শরীর। ভৌতিক শক্তি, জীৰনী 
শক্তি, চেতন শক্তি ও ধাশক্তি এই চারের একাধার বিজ্ঞানময় কোষ। 
মনোময় কোষের অভ্যন্তরে মন্তিকস্থ ব্রহ্মরন্ধে, বিচার জনিত জ্ঞান-বুদ্ধিবিকাশক, 
নিশ্চয়াত্ক বিজ্ঞানাময় কোষ রহিয়াছে; উহাই নিশ্চয়াত্মিক' বুদ্ধি প্রকাশক 
বিজ্ঞানাত্মা। নুুপ্ত কালে অজ্ঞানে লীন হয় এবং জাগ্রতাবস্থায় আনখাগ্র পর্্যস্ত 
সর্বশরীর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে। যে চৈতন্ত ! ছায় বিশিষ্ট বুদ্ধি, তাহাকেই 
বিজ্ঞানময় কোয বলে। ইহাই হুক্া শরীরের তৃতীয় আবরণ। কর্তৃত্বাভিমান 
এই বিজ্ঞানময় কোষের ধর্ম। মন এবং বুদ্ধি ইহারা উভগ্নে অস্তঃকরণ রূপে 
সামান্ততঃ অভিন্থ হইলেও অন্তরেতে কর্তৃরূপে পরিণত হইয়া বুদ্ধি বিজ্ঞানময় 
শব্দের বাচ্য হয়, এবং মন বাহোতে করণরূপে বিকৃত হইয়া মনোময় শব্দে উক্ত 
হয়। ইচ্ছা, নির্বাচন, ষ্ক্তি, বিচার, বিবেচনা, বিবেক প্রভৃতি এই বিজ্ঞানময় 
কোষের কার্য্য। বিজ্ঞানময় কোষ, জ্ঞান ও স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির কেন্দ্র । মনোময় 
কোষ যে বিষয় ও অভিজ্ঞত! বাহ্‌ জগৎ হইতে সংগ্রহ করিয়া উপলব্ধি, ধারণা, 
চিন্তা, কল্পন। গ্রভৃতি দ্বারা অন্তরে পরিবর্ধন ও বিস্তার করে। বিজ্ঞানময় কোষ 
তাছ! নির্বাচন, বিচাস ও যুক্তি বার! উপযুক্তরূপে নিয়োগ ও স্থব্যবস্থিত করে। 
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মনোময় কোবধস্থ ইচ্ছ! বাহ বিষয়ের আকর্ষণের অধীন ; উহা ইন্দ্রিয-লন্ধ বা 
বিষয় কর্তৃক আকধিত হইয়া তদাকারে অন্তরে গঠিত হয় ঞ্রং সম্পূর্ণরূপে বা 
ংশতঃ বাহা বিষয়ের অধীন হইয়া পড়ে। বাহ্থ জগতের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, 
গন্ধ প্রভৃতির প্রলোভনে পড়িয়া ইচ্ছা উহাদের অনুগত ভৃত্যের ন্যায় দাসত্বে 
নিযুক্ত হুয়। ইচ্ছা রূপবতী কামিনীরূপে, উত্কৃষ্ট খানে, গন্ধে, মোহিত 
হইয়। পড়ে ও নানা প্রকার বিষয় প্রশ্বর্ষ্ে প্রলোভিত হয়। এইজন্ত এ ইচ্ছা 
স্বাধীন ইচ্ছা নহে । কিন্ত বিজ্ঞানময় ইচ্ছ' স্বাধীন; উহ! বাহা বিষয়ের অধীন 
নহে, উহা মন্থর হইতে উৎপন্ন হইয়া ঘুক্তি ও বিবেকের সহিত স্বাধীন ভাৰে 
কাধ্য করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু স্চপাচর মনোময় কোষস্থ ইচ্ছা! প্রবল 
শোতে পড়িয়া স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষা, করিতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞান- 
ময় কোষস্থ স্বাধীন ইচ্ছা-শক্তি মনোমদ় কোষস্থ ইচ্ছা-শক্তিকে দমন করিতে 
পারিলে, সমস্ত জগতকে স্বীয় অধীনে আনিয়। ইচ্ছামত চালাইতে পারে। 
এ ইচ্ছার নাম “ধীশক্তি 1” ইহা দ্বারা মানবের শ্বাধীন ইচ্ছা সেই মং 
ইচ্ছার অংশ সাব্যস্ত হইতেছে। যোগীগণ স্বাধীন ইচ্ছা! বলে স্থূল দেহে, 
নুঙ্মু দেহে বিবরন, ও সক্ষম উপাদানে স্থল বিশ্বের নিশ্মাণ ও অনির্বচনীক় 
বিম্ময়কর ব্যাপার মকল সম্পাদন করিতে পারেন। বিজ্ঞানময় কোষই 
ব্যবহারিক জীব* বলিয়া কথিত হয়। বুদ্ধিতে চৈতন্টের ছায়া পড়াতে অত্যান্ত 
স্বগ্ছতা- প্রযুক্ত বুদ্ধিকে চৈতন্ঠের স্তায় দেখায় । উহাকেই আম্মার অভিভঙ্গ 
চৈতন্য বলে। ক্ফটিকে জবা পুম্পের স্তায়, এই বুদ্ধিই আত্মার উপাধি। বুদ্ধি 
ভিন্ন ও অজ্ঞান বা অবিগ্ঠা নামক আত্মার স্থক্মতর একটি উপাধি আছে, 
ইহাই বুদ্ধি-সম্পর্কের কারণ ও মূল উপাধি | প্উপ সমীপে অধীয়তে' ইতি 
উপাধি অর্থাৎ যাহ! আত্মার অতি নিকটে থাকে। নিদ্রাবস্থায় বুদ্ধি ও 
অগ্জানেই লীন হয়। বুদ্ধিরূপ উপাধিতে উপহিত চৈতন্ঠের নাম বুদ্ধির বচ্ছিন 
চৈতন্ত বা চৈতন্তাভাগ। এই চৈতন্ঠাভাস যখন বাহ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে 
আকর্ষণ করেন, তখন তিনি স্বপ্রাবস্থা প্রাপু হন. এবং যখন অজ্ঞানোপাধিতে 
উপহিত চৈতন্তাভাস অল্ঞানোপাধি বিজ্ঞান দ্বার বুদ্ধিকে উপরত করেন, তখন 
তাহার স্থযুস্তি প্রাপ্তি হয়। বস্ততঃ আস্মা সর্বাবস্থায় একরূপেই বিদ্যমান থাকেন 
কেবল বুদ্ধিই ক্ষ! ও দৃশ্য উত্তর আকারে পরিণত হয়। সেই পরিমাণ 
অধ্স্ত হইলে জাগরণারদি অবস্থাত্রয়ের কাধ্য সকপ সম্পন্ন হয়। অন্থযুপ্তি 
কালের বুদ্ধি বিষ্-বাসশা তাগ করে বটে, কিন্ধু ঈক্জু অন্ভানরূ* উপাধি 
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কর্তৃক সণাচ্ছাদিত হইয়া! প্বরূপে শূন্যের হ্যায় অতি সামান্ত ভাবে অর্থাৎ 
বীঙ্জাকারে অবস্থান করে? শ্রতরাং বৃদ্ধির বীজাভাৰে অবস্থানই স্বযুপ্ি; 
ইহাই তাহার দৈনন্দিন নিত্য পলয় | মুচ্ছণ, মরণ ও নৈমিত্তিক প্রলয় কালেও 
বুদ্ধি এই প্রকারে অবস্থান করিনা থাকে । তজ্জন্তই মুচ্ছ1 ভঙ্গের পরজঞানোদয় 
হয় ও মরণাদির পর নিদ্রাভঙ্গের গায় জীবের পৃণ্র্জন্ম লাভ হয়। ভোগ- 
জনক কর্ম্-থরই বুদ্ধিকে এইবপে রক্ষা করে। আত্মা নিত্য-বুদ্ধ-মুক্ত 
স্বভাব হইয়াও সন্নিহিত বুদ্ধির কর্তৃত্ব হেতু স্ুখিত্ব ও ছুঃখিত্ব সম্পর্কে 'আমি 
কর্তী, আমি সুখী, আমি ছুঃখী” ই শ্যাদি রূপ অভিমান প্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞানমঞ্র 
কোষ বিকৃত হইলেই অর্থাৎ বুদ্ধির বিকার উপস্থিত হইলেই অকর্ত। স্বরূপ 
আত্মাকে. .কর্তারূপে, অবিজ্ঞাত স্বরূপ আত্মাকে বিজ্ঞানরূপে এবং মন্দত্বা 
জড়তাদি রছিত মাত্মাকে মন্দতা ও জড়তা যুক্তের ন্যায় আবরণ করে। 


(উ) আনন্দময় কে:ষ বা কারণ শরীর । 


” এভোৌতিক শক্তি, জীবনী-শক্তি, চেতন1-শক্তি, ধীশক্তি ও আনন্দ শক্তি 
এই পাঁচের একাধার মানবক আনন্দমন্্র বা হিরণ কোষ। কর্তৃ পদ- 
বাচ্য বিজ্ঞানময় কোষের অভ্যন্তরে তোক্ত. পদবাচ্য আনন্দময়কোষ 
রহিয়াছে । পুণা কর্ম ফলভোগ কালে প্রীতি, আনন্দ ও উল্লাসরূপ চিদানন্দ 
প্রতিবিষ্ব বিশিষ্ট এবং ভোগ দমাপ্টিতে প্রকৃতিতে যে আস্তরিক বুদ্ধি লীন হয়, 
বৃত্তি তাহাকে আনন্দময় কোষ বলে। ইহাই আত্মার কারণ শরীর। এই 
আনন্দময় কোষ বিকার প্রাপু হইলে, অভোক্তা স্বরূপ আত্মাকে ভোক্তার 
ন্যায় ও অপরিমিত স্তখন্বরূপ মত্মীকে পরিমিত স্থথ যুক্তের ন্যায় আবরণ 
করে। 
সুন্ষম শরীরের গুণ | স্থল শরীর যেমন ছেদ্য, ভেদ্য, দাহ, 'রুদা 
গুণ বিশিষ্ট, স্থশ্্স পরীরটী সেূপ নহে, যথা_-নোপমর্দেনাতঃ ॥১৩॥ 
বেদাস্ত--৪ ত:--২ পা॥ 
ৃ্ধাঙ্গ,উপ্রমাণঞ্চ যো জীবঃ পুরুষঃ কৃতঃ। 
বিভর্তি সুক্ দেহস্ত তন্রুপং ভোগহেতবে ॥ 
সদেহো নভবেস্তন্ম অলদগৌ যয়ালয়ে। 
জলেন নষ্টোদে হী বা প্রহারে স্থুচিরে কৃতে ॥ 
যেমন পাচকগণ.ঝাঞজার নিমিপ্ব পাক গৃহে সঞ্চরণ করে, তেমনি লিঙ্গ- 


অগ্রহায়ণ ও পৌষ] মৃত্যুপথ। ৪৭৫ 


শরীর পুরুষের আত্মার নিমিত্ত ইহ-পরলোক ভ্রমণ করে। এক দেহ ত্যাগ 
করিয়া অন্ত দেহে যায়৷ | 

হুঙ্গা!'মাত! পিতৃজাঃ দহ পভ়ৃতোস্ত্রধাবিশেষা: স্থাঃ সুষ্মাস্তেযাং নিয়ত! মাত! 
পিতৃজানিবর্তস্তে ॥ ৫৯ সাঁঃখাকারিকা ॥ 

বিশেষ তত্ব তিন প্রকার, যথা__স্থক্ শরীর, শুক শোণিত প্রভব স্থুল শরীর” 
৭ মহাভূত। হুক্ম শরীর মাতৃ পিতৃুজাঁত ষাট কৌধষিক শরীর, এই ছুয়ের 
মধ্যে সুক্ম শরীর নিয়ত অর্থাৎ দীর্ঘকাল স্থার়ী। মাতৃপিতৃজাত শরীর 
নশ্বর । সুষম পরীর নষ্ট হয় না, স্থুল শরীরটাই নষ্ট হয়, মাটী হয়, ভন্ম হয় 
অথব। জীবের ভক্ষ্য হইয়! বিষ্ঠায় পরিণত হয়। 

পৃর্ব্বোৎপন্নমসজ্ং মহদাদিসু্ষপর্যানস্তম সৎসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধি- 
বাসিতং লিঙ্গম্‌ ॥ এ 

স্ষ্টিকালে প্রধান হইতে প্রত্যেক আত্মার এক এক হ্স্ম শরীর উৎপন্ন 
হইয়াছিল। সেই শরীর অব্যাহত, কুত্রাপি তাহার প্রতিরোধ হয় না; এমন 
কি তাহা শিলা মধ্যেও প্রবিষ্ট হইতে পারে । তাহা নিয়ত অর্থাৎ আবাদি 
স্থষ্টিকালে উৎপন্ন হইয়া মহা প্রলয় পর্যান্ত থাকে, বিধ্বস্ত হয় না। তাহার 
স্বরূপ সংযুক্ত মহৎ অহঙ্কার, একাদশ হীন্দট্রয় ও তন্মাত্রা পঞ্চক। এই 
শরীরই সংসরণ করে অর্থাৎ এক শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইয়া অন্ত স্থৃণ শরীর 
গ্রহণ করে | ন্ঙ্ষম শরীর নিরূপভোগ অর্থাৎ স্থুল শরীর ব্যতীত সে শরীর 
স্বতন্ত্রূপে সখ দুঃখাদি ভোগ জন্মায় না । ধন্মা, অধন্, জ্ঞান, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, 
অবৈরাগ্য, প্রশ্বধ্য, অনৈশ্বর্যা, ও ভাব পদ বাচ্য এই সকলের সংস্কার এই 
শরীরের বিগ্তমানতায় সেই শরীরে সংলগ্ন হয়। প্রলয়কালে থাকে না, লয় 
হইয়া যায়; সেই কারণে তাহা লিঙ্গ শরীর। 

চিত্রং যথাশ্রয় যৃতেস্থা 'াঁদিতাবিনা যথাচ্ছায়। তন্বাদ্বন1! বিশেষে ন” তিষ্ঠতি 
নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্‌ ॥ ৪১ ॥ এ ॥ 

চিত্র যেমন আশ্রয় ব্যতীত থাকে না, ছায়া যেমন বৃক্ষাদি ব্যতীভ 
অবস্থান করে না, তেমনি বুদ্ধীিও শুক্ষ্ম শরীর ব্যতাত নিরাশ্রয়ে থাকে না। 

পুরুষার্থ হেতৃকমিদং নিমিত্তনৈমিত্তিক প্রসঙ্গেণ। 
প্রকৃতেধিতুত্ব যোগাৎ নটবৎ ব্যবতিষ্ঠতে লিঙ্গম্‌॥ ৪২ ॥এ॥ 

এই লিঙ্গ শরীর ( বুদ্ধাদিময় সক্ষম দেহ) পুরুষের অর্থের অর্থাৎ ভোগাপ- 

বর্গের উ্দেণে প্রক্কতি কর্তৃচ প্রেরিত হয়। অধিকঞ্জ ইহা প্রক্কৃতিরই 


৪৭৬ পশ্থা। | [ নবপধ্যায়, ১৩২১ 


আশ্রিত এবং অস্তর্ববাহাভেদে ছ্বিবিধ করণা শ্রিত, ভাব অর্থাৎ ধর্্মাদি নিমিত 
নৈমিত্তিক প্রসঙ্গে নটের ন্যায় অবস্থিত | নিমিত্ত ধন্মাধর্শ) নৈমিতিক 
স্থল শরীর গ্রহণ। নটা যেমন নানা সাজে সাজে, তেমনি এই সুক্ষ শরীরও 
ধর্্মাধন্মাদদির প্রেরণায় দেব মনুষ্যাদি শরীর ধারণ করে অর্থাৎ সেই সেই 
যোনিতে গিয়া জন্মে। “প্রধান” বিশ্বরূপ, তাহার পরিণামও অদ্ভুত ; সেই 
কারণে সেই সেই শরীর হওয়া অসম্ভব হয় ন!। 
এবং পঞ্চবিধং লিঙ্গং ত্রিবৃৎ ষোড়শ বিস্বৃত। 
এষ চেতনয়া যুক্তে! জীব ইতাভিধীয়তে ॥ 
অনেন পুরুষে দেহান্পাদত্তে বিমুঞ্চতি ! ভাগ-৪-২৯অঃ ॥ 
পঞ্চ তন্মাত্রের 'পঞ্চধাগত পঞ্চ প্রকারে অভিব্যক্ত পঞ্চ প্রকারে স্পন্দিত 
প্রাণাদি পঞ্চ পদার্থের সমষ্টিকে সক্ষম বালি দেহ বলে। ত্রিগুণ বিশিষ্ট এবং 
ষোড়শ বিকারে বিস্তৃত এই লিঙ্গ দেহ চেতনার সহিত সংযুক্ত হইয়া 
জীব নামে কধিত হইয়া থাকে । পুকুষ এই লিঙ্গ দেহ দ্বারা দেব-তিষ্যকাদি 
নান! দেহ ধারণ ও পরিত্যাগ করে। 
শয়ানমিদমুৎস্থজাশ্বসত্তং পুরুষো যথা । 
কন্মাত্মনাহিতং ভূঙ্‌জে তাদৃশেনেতরেণ বা ॥ ভাগ-৪স্ক-২৯অঃ ॥ 
যেমন মনুষ্য জীবদ্দশায় নিদ্রাগত এই দেহকে পরিত্যাগ পূর্বক স্বপ্রাবস্থায় 
মনোধর্থ্নে কন্ম্বের সেবা! করে, সেইরূপ প্র স্স্ শরীর পরলোকে গিয়াও ত্রহিক 
কন জন্ত দেহ অথব! পশ্বাদির দেেহদ্বারা কন্মভোগ করে। 
সুন্ষয দেহের আকৃতি। সুক্্ম শরীরের পরিমাণ কত? স্থুল শরীরের স্টার 
কি?-_না। স্থুল শরীর যেমন প্রতোকের হস্তের সার্দি তিন হস্ত প্রমাণ) সুক্ষ 
শরীরও তেমনি আগ্গুলের অঙুষ্ট প্রমান । 
বৃদ্ধা প্রমান হুল দেহের উপরি জীবের ভোগ দেহ উৎপন্ন হয়। 
অঙ্ুষঠমাত্র রবিতুল্যরূপঃ সঙ্কল্লাইস্কার সমস্থিতোবঃ। 
বুদ্ধেগুণেনাত্মগুণেন চৈব আরাগ্রমাত্রোহপাববোহপিদৃষ্টঃ ॥ 
নশস্ত্রেচ ন চান্ত্রেচ ন তীক্ষ কণ্টকে তথা। 
তণ্ত দ্রব্যে তপ্ত লৌহে তপ্ত পাষাণ এবচ ॥ 
প্রতপ্ত প্রতিম! শ্লেষেহপ্যতুর্ধ পতনেইপিচ। 
নচ দগ্ধোনভগ্রশ্চ ভুঙ.ক্তে সম্তাপমেবচ ॥ ব্রহ্গবৈ ॥ 
ধমরাজ নাবিত্রীতক বলিতেছেন,_এই স্থুণ দেহ অগ্নিদগ্ধ হইয়া বান। কিন্ত 
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ৃ্ধাঙুষ্ট প্রমাণ ষে স্ুক্্স দেহ, যাহাকে অবলগ্বন করিয়া ভোগ দেহ জম্কে 
তাহা অগ্নি দ্বারা ভন্ম হয়না, জলে ক্লিট হয় না, প্রহারে, অস্ত্রে, শস্ত্রে, 
তীক্ষ কণ্টকাদিতেও ভেদ হয় না) তগু দ্রব্য, তপ্ত লৌহে, তপ্ত পাষাঁণে, 
যমালয়ে প্রতপ্ড মূর্তি আলিঙ্গনে, উদ্ধ হইতে পতনে নষ্ট বা ভগ্নহয় না; 
কিন্তু সম্তাপ ভোগ করে। 


সুন্মম শরীরের ধর্ম । 


তদ্দেতৎ ষোড়শকলং লিঙ্গং শক্িত্রয়ং মহৎ । 
ধত্তেইনুসংস্যতিং পুংসিহর্ষশো ক ভয়র্তিদা ॥ ভাগ-*স্ক-১ অঃ। 
যোড়শ কলা বিশিষ্ট লিঙ্গ শরীর এবং সত্তা গুণত্রয়ের কার্য তন শক্তি। 
ইহারা এ জীবের কেবল সেই মতি জন্মাইয়া দেয়, যাহাতে ভর্য, শোক, ভয় 
এবং গীড়। এতাবম্মাত্র উপস্থিত করিয়া থাকে । ইহারা উহার ধর্ম । 
অনেন পুকষে দেহানুপাদতে বিমুঞ্চ'ত । 
হর্ষং শোকং ভয়ং হঃখং সুথঞ্চানেন বিন্বতি ॥ গারুড়ে। 
হর্ষ, শোঁক, ভয়, মোহ, শখ, ছুঃখ হহা হুক শরীরের ধর্দ। জীব এই 
হুঙ্ষষ শরীরাবচ্ছিন্ন হইয়া প্র সব ধর্ম ভোগ করে এবং দেহ হইতে দেহাস্তরে 
গমনাগমন করে। 


সূন্মম শরীরের সহিত যে যে পদার্থ গমন করে। 


ধন্মীধন্মেঠ মনশ্চৈব পঞ্চভূতানি যানিচ। 
ইন্দ্রিয়াণি চ পঞ্চেব যা্চান্তাঃ পঞ্চ দেবতা ॥ 
তাশ্চৈব মনসঃ সর্ব নিত্যমেবাভিমানতঃ | 
জীবেন সহগচ্ছন্তি ধাঁবত্তত্বং নবিন্দতি ॥ উত্তর গীতা! ॥ 
ধর্্মাধন্ম, পাপ পুণ্য, মন, পৃথিব্যার্দি পঞ্চভৃত, ইন্জ্রিয়াভিমানী দিগ্বাতাদি 
পঞ্চ দেবত! অর্থাৎ দিক, বায়ু, অর্ক, বরুণ, অশ্বিনীকুমার ইহা! অস্তরিজ্রিয় 
দ্বার! নিত্যাভিমান বশতঃ যাবৎ কাল পধ্যস্ত তত্বজ্ঞান লাভ অর্থাৎ অপরোক্ষান্তু- 
ভব লাভ না করে, “তাবৎ কাল ইহার! জীবোপাধি লিঙ্গ শগীরের সহিত 
গমন কার। 
হুক শরীর দৃষ্টকি অবৃ্ট। লক্ষ শরীর দৃশ্ত কি অনৃশ্ঠ 1 দৃষ্তও বটে, 
অনৃশ্বও বটে। স্থুল দর্শীর অদৃশ্য, হুন্ দর্শীর দৃহ্া । বথা ৯ 
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চ্যবস্তংজারমানং বা প্রবিশস্তধ্চ যোনিষু। 
প্রপশ্যস্তি চতং সিদ্ধা-দেবা দিব্যেন চক্ষুষা ॥ অগ্নি পুঃ--৩৭২ অঃ॥ 
দেহ হইতে প্রচ্যত অথবা যোনি প্রবেশনশীল বা জায়মান জীবাত্বাকে 
সিদ্ধগণ দিব্য চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তন্মাত্র অর্থাৎ পরমাণু দর্শন শক্তি 
বিশিষ্ট যে চক্ষু, সেই চক্ষুই উহা! দেখিতে পায়। 
উৎক্রামস্তং স্থিতং বাঁপিভূপ্জানং বা গুণান্বি শম্‌। 
বিমুঢ়া নানুপশ্তান্তি পশ্তাস্তি জ্ঞান চক্ষৃষঃ ॥ গীতা ॥ 
সম শরীর কখন দেভ হইতে দেহাস্তরে গমন করে, কখন দেহে অবস্থান 
করিয্াই সখ ছুঃখাদি গুণ উপভোগ করে; কিন্তু অজ্ঞগণ ইহাকে দেখিতে 
পায় ন।, 1৭ চক্ষু সম্পন্ন ব্যক্তিগণই দশন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে । 
শুঙ্ম দেহই ক্ষেত্র। যাহাতে বীভ বপন করিয়া শশ্ত উৎপন্ন করা হয়, 
তাহার নাম ক্ষেত্র। স্থঙ্ষ্র শরীপ একটী ক্ষেত্র । ইহাতে ইচ্ছা ভ্বেষাদি 
কামনারপ বীজ রোপণ করিয়া সুখ দুঃখ শস্ত উৎপন্ন করা হয়। যথা গীতায় _ 


মহা' ভৃতান্তহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেবচ। 
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চচেন্ট্রিয়গোচরাঃ ॥ 
ইচ্ছ! দ্বেষঃ স্খং সংঘাতশ্চেতনাধৃতিঃ| 
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহতম্‌ ॥ 


ক্ষিতি, অপ২, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতের সঠিত অষ্টধা। প্রকৃতি 
দশ ইন্জ্রিয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) কার্য স্বরূপ ইত্যাদি ভোগ স্বরূপ 
স্থখ হুঃখাদি উৎপন্ন ধর্্াক্রান্ত চিত্তের সহিত সম্মিলন হইলেই ক্ষ ক্ষেত্র গঠিত 
হয়। ইহাই সুক্ষ শরীর। তদুপরি স্থূল ক্ষেত্র গঠিত হয়। 
ক্ষেত্রজ্ত | ইদং শরীরং কৌন্তেয়! ক্ষেত্রমিত্যভিধীরতে। 


এতদ্‌ যোবেতিতং প্রাছঃক্ষেত্রজ্ঞমিতিতদ্িদঃ ॥ গীতা ॥ 
অপিচ স্মৃতি__ক্ষেত্রাণিহিশরীরাণি বীজমচাঁপি শুভাশুভে । 
তানি বেতি সযোগাত্মাততঃ ক্ষেব্রজ্ঞ উচ্যতে ॥ 
ভোগাষতন ভ্রিবিধ শরীরই ক্ষেত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং যিমি 
এতম্মধ্যস্থ হইয়া ইহাকে আমার আমি' ইত্যার্দিরূপে অনুভব করেন এবং তৎ 
সমস্তের তত্ব অবগত আছেন,--তত্ববিদ্বগণ তাহাকে “ক্ষেত্রজ্ঞ” বলিয়! থাকেন। 
ক্ষেত্র যেমন বীজ বপনের স্থান, এই শরীরও কামাদ্দি বীজ বপনের স্থান । এইজন্ 
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ইহার নাম ক্ষেত্র। প্রকৃতি ত্রিগুণা এবং সর্ব কার্য সম্পার্দন সমর্থরূপে পরিণত । 
পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ উভয় সাধনই কর্তব্য; এই উদ্দেখ্ট সংসাধনের নিমিত্ত 
প্রক্কাত দ্বার! দেহেন্দ্রিয়াদির সম্মিলন হয়। এই ভোগায়তন শরীর সংসারক্ধপ 
উৎপত্তি স্থান স্বরূপ । কৃষিজীবিগণ যেরূপ স্ব শ্ব ভূমির ফলভোগ করিয়। থাকেন, 
তদ্রপ ক্ষেত্রজ্ঞ জীবও এই শরীর রূপ ক্ষেত্রজাত ফল ভোগ করিয়া থাকেন। এই 
ইন্দ্রিয় প্রাণ সহরূত শরীর ভোগ কর্তা জীবের ভোগা সুখ ছুঃথের অঙ্কুরোৎপার্দক 
ভূমি স্বরূপ। এইজন্ত ইহার নাম ক্ষেত্র; অবিস্থাদ্ধার আত্মার ক্ষয় সাধন করে 
এবং বিস্তাদ্বারা ত্রাণ সাধন করে, এই জন্য এই শরীরের নাম ক্ষেত্র । এই ক্ষেত্র 
কম্মবীজের অঞ্কুরোৎপন্তির ভূমি। যিনি ভাসকরূপে ইহার যথার্থ ভাব 
প্রকটিত করিয়! ইহাকে উত্তাদিত করে, সেই চিদাত্সাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। এই 
শরীর অহঙ্কারাদি চতুর্ব্বিংশতি "তত্বাত্মিক! প্রকৃতিরই পরিণাম । ইহা জড়রূপ 
এবং পরিচ্ছিন্ন স্বভাৰ, অর্থাৎ এই ক্ষেত্রের উপদান সমুহের আলোচন। 
করিলে, ম্পষ্টতঃ দেখিতে পাওয়! যায় যে, উহা! জড় দ্বারা গঠিত এবং জড় 
পদার্থের সন্মিলন মাত্র, আর দেশ কাল পাত্র প্রভৃতি ছারা পরিচ্ছিন্ন। ইহার 
শত্তি ও যোগাতা সীমাবদ্ধ এবং ইহা নিত্য বিকারশীল ও পরিণামী। এই 
জন্ত ইহাকে সবিকার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 

এই ক্ষেত্রকূপ দেহকে প্রকৃত প্রস্তাবে কষিজীবিগণের ক্ষেত্ররূপে গ্রহণ 
করা আবশ্কক। কারণ ইহা শুভাশুভ ফলপ্রস্থ এবং পরিণামের মন্গলা- 
মঙ্গল বিধায়ক । ক্ষেত্রে যেরূপ কালে সতেজ সার প্রয়োগ করিলে ও নিম্গমিত 
সময়ে অক্রাস্তভাবে কর্ষণার্দি রীতিমত কার্যানুষ্ঠান করিলে, যথাকালে তাহাতে 
উপ বীজ সমূহ অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকে । এই শরীর ক্ষেত্রে অবস্থান 
কালে রীতিমত সংসঙ্গ, সছুপদেশ ও সাধনাদি অনুষ্ঠিত হুইলে, যথাকালে 
নিঃশ্রেয্নন-রূপ পরম ফলের আবির্ভাব হইয়া থাকে । যেমন ক্ষেত্রের সহিত 
ক্কষকের বারংবার ফলপ্রাপ্তিবূপ সন্বন্ধ ব্যতীত আর কোন সম্বন্ধ নাই, শরীরের 
সহিত শরীরস্থ আত্মার তদ্রুপ ফল প্রাপ্তমাত্র সম্বন্ধ। এই ক্ষেত্রতত্ব 
সম্যকৃরূপে হৃদ্গত হইলে আত্মস্বরূপ ক্ষেত্রজ্ঞের অবরোধ অবশ্রস্তাবী। সেই 
ক্ষেত্রজ্ঞ অনায়াসেই উপলব্ধি করেন যে, ক্ষেত্রের সহিত তাহার কোন স্থায়ী 
স্বন্ধ নাই? তিনি ক্ষেত্র মধ্য হইলেও ক্ষেত্রাতীত, ক্ষেত্র বন্ধ হইলেও ক্ষেত্র 
নিশ্মুক্ত এবং ক্ষেত্ররূপ হইলেও ক্ষেত্রধর্মবিরহিত। সে আরও দেখিতে 
পায় যে, একই সত্রাটের অধীন বহু প্রজা, বহু ক্ষেত্র লইয়& চাস করে, তদ্রপ 
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ভীবের ভোগ-মোক্ষ-সাধনের ভূমি স্বরূণ স্ব ন্ব ক্ষেত্রের তত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া 
প্রজার ্টায় বিদ্যামান রহিয়াছে । আর সেই একই সর্বেখ্বর ততাবৎ ক্ষেত্রজ্ঞ 
জীব সকলের নিয়ামক ও ভর্তারূপে রাজার স্তায় বিদ্বমান রহিয়াছেন। এইরূপ 
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ব সামান্য ভাবেও হৃদয়ে উপজাত হইলে, শ্বতঃই পরমার্থ 
ক্ষেত্রজ্ঞের তব নির্ণয়ার্থ বলবতী বাসনা জন্মে। তখন সেই নিত্য স্বরূপ 
অদ্বিতীয় স্বরূপ, পূর্ণানন্দন্বরূপ পরম ক্ষেত্রজ্জের পরমত & হৃদয়ান্ধকার বিনষ্ট 
করিয়া সাধককে পরম কল্যাণের পথে লইয়া যাঁয়। (ক্রমশ: ) 


শ্ীজান কীনাথ মুখোপাধ্যায়। 


অর্থ] দুর্গারাণী। 


(পুর্ব প্রকাশিতের পর। ) 


অস্টম পরিচ্ছেদ । 

কোজাগর লক্ষমীপৃজার পর শ্তামা পুজা হইল । শ্ঠামাপুজার পর জগদ্ধাত্রী 
পৃঁজা। জগদ্ধাত্রী পুজা হইতে আর সাত আট দিন বাকী আছে, এমন সময় 
কষ্ণপুর হইতে সংবাদ আপিল যে হরনাথের ভয়ানক জ্বর হইয়াছে । টৈলাস- 
পুরে কাণীপুজা করাইয়া বাড়ী গিয়াই ঠিনি জরাক্রান্ত হইয়াছেন । এই জবরটি 
বড় সজ নহে; তাহা সহসা বিকারে দাড়াইয়াছে। সংবাদ শুনিয়া ঘোষালদের 
বাটার সকলেই অতশয় উদ্বিগ্ন হহলেন। বুদ্ধ ঘোষাল মহাশয়ের পুর কাশী 
প্রসাদ ততৎক্ষণ!ৎ কৃষ্ণপুরে গমন করিলেন । 

হরনাথের কঠিন গীড়ার সংখাদ শুনিয়! অবধি ছর্গারাণী জীবন্ম তা হইল । 
সে চারিদ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাঁগিল। সে এখন আর শৈলজার সহিত 
একত্র মন্দাঁকনী-ধারায় মান করিতে যায় না। যখন সকলের শ্নান হইয়া যায়, 
তখন সে একাকিনী মন্দাকিনীতে নান করিতে যাঁয় এবং সেখানে এক বিন্বরুক্ষ 
মূলে বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ চস্তা করে; পরে স্নান করিয়! শিব পূজায় নিযুক্ত 
হয়। এক্প প্রগাট ভক্তির সহিত সে ইতিপূর্বে আর কখনও শিব পুজা করে 
নংই। ছূর্গারাণী একদিন স্নান করিতে আসি প্রায় দুই ঘণ্টা বিলম্ব করিল। 
ভবানী তাহার খোলে করিতে আরস্ত করিলে, শৈলজ। বলিল “তুম বস; 
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আমি তাকে খুজে আন্ছি।” শৈল ছুর্গারাণীর মনোঁভব বুঝিতে পারিয়াছিল, 
যে দ্রিন হইতে হরনাথের পীড়ার সংবাদ আপয়াছিল, সেইদ্দিন হইতে সে 
তাহার এবং অন্ত সকলের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া যেন একাকিনী থাকিতেছিল। 
শৈল মন্দিরে মন্দিরে ছুর্গারাণীকে খুঁজিল; কোথাও তাহাকে দেখিতে না 
পাইয়া মন্দাকিনী তটে উপস্থিত হইল । সেখানে সে সবিম্ময়ে দেখিল, বিব- 
বৃক্ষের মূলে শিবলিগ্গের সন্ুখে দুর্গারাণী কৃতাঞ্রলি ও গললগ্নীরুতবাঁনা হইয়। 
ধ্যানে নিম! রহিয়াছে! তাহার সেই ধ্যানমগ্রা পবিত্র মুত্তি দেখিয়া শৈলজার 
দেহ রোমাঞ্চিত এবং চক্ুদ্বয় অশ্রুসি ্ হইল, তাহার কপালের উপর নিপতিত 
চর্ণ কুস্তল গুলি লইয়। মধ্যান্ন সমীর ক্রীড়া করিতেছিল ; বৃক্ষের ছায়া অপপারিত 
হওয়ায় তাহার মুখ মণ্ডলে সূর্য্য কিরণ পড়িতেছিল; কিন্তু তথাপি তাহার 
ধ্যান ভঙ্গ হয় নাই। তুর্ারাণীর ধ্যানভঙ্গ করিতে শৈলজাও ইতস্ততঃ করিতে 
লাগিল। কিয়তক্ষণ পরে একটা প্রবল বাতাস উঠিক্। বিস্ববনের শাখা সমূহ 
আন্দোপিত করিতে লাগিল এবং কতক গুলি পত্র বৃস্তচাত করিল। সহস! 
একটা বিন্বপত্র জোরে দুর্গারাণীর মুখমগুলের উপর নিপতিত হওয়ায় তাহার 
ধ্যান ভঙ্গ হইল এবং সে চকিতার ন্যায় শিবকে প্রণাম করিয়া! সেই বিল্বপত্রটি 
সযত্বে তাহার অঞ্চলে বাধিল। গাত্রোথান করিয়া সে শৈলকে দেখিতে পাইয়! 
লজ্জায় কিছু সঙ্কুচিত হইল। শৈল বলিল “রাণি, অনেক বেল হইস়্াছে। 
চল বাড়ী যাই।» ছূর্গারাণী মন্দাকিনীর জলে মন্ধ পুর্ণ ঘটাটি লইয়৷ তাহার 
সমীপবত্তিনী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল “বৌদিদ্রি, কৃষ্ণপুরের কোনও অংখাদ 
পেয়েছ 1) শৈল দুঃখিতকণে বপিল “মন্পক্ষণ আগে একজন লোৌক এসে বলে 
গেল, ব্যায়ারাম শক্ত হয়েছে । সেই শুনে মা আর বাবা সেখানে গেছেন।£” 
তুর্গারাণীর মুখ মণ্ডল ঈষৎ অন্ধকারময় হইল; কিয়ৎক্ষণ পরে সে বলিল 
«“বৌদিদি, উনি ভাল হুইবেন। কিন্ত তোমাকে একটা কথা চুপি চুপি বল্ছি। 
হুমি এখনই একটা বিশ্বাপী লোক সেখানে পাঠাতে পার?” শৈল কিছু বিশ্মিত 
হইয়! প্িজ্ঞাস| করিল "কেন বল দেখি? দুর্গারাণী বলিল, “বৌদিদি, আমি 
তোমায় বলছি; কিন্ত তুমি যেন আর কারেও ব'লে! না । আমি শিবের ধ্যান 
কর্ছি, এমন সময় এক মহাপুরুষ তার মাথায় জট।, হাতে ত্রিশূল-_পরণে 
বাঘছাল, আর তাঁর গ। থেকে যেন আগুণ বেরুচ্ছে; তিনি আমার সাম্নে 
দাড়িয়ে বল্লেন,__ছুর্গারাণী, ওঠ; এই বেল পাতাটি নাও; এইটি হরনাথের 
মাথায় ও মুখের উপর বুলিয়ে দিলে সে ভাল হবে) আর জমার এই তটার জল 
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তাকে একটু খাওয়াবে । এই বোলে তিনি পাতাটি আমার দিকে ছুঁড়ে দিলেন। 
বৌদি দেখ সেটা আমার আচলের খু'টে আমি বেঁধেছি 1৮ বলিতে বলিতে 
দুর্গরাণীর নয়ন্হয় অশ্রুপূর্ণ হইল । রাণীর বাক্য শুনিতে শুনিতে শৈলজারও 
নয়নে অশ্রু দেখা দিল ও দেহ রোমাঞ্চিত হইল । সে অমনি গলায় কাপড় দিয়া 
তৃমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিতে করিতে বলিল,--”বাবা কৈলাপনাথ, তুমি এ যাত্রা 
আমার ঠাকুরপোঁকে রক্ষা কর! আমার পিপি মা বড় ছুঃখিনী ; বাব, ছঃখিনীর 
মুখপানে চেয়ো 1” শৈলজ। ও ছূর্গারাণী উভয়েই বন্বাঞ্চলে মুখ আবৃত করিয়া 
নীরবে রোদন করিতে লাগিল। রাণী একটু প্রক্কৃতিস্থা হইয়া! বলিল “ বৌদিদি, 
এগুলি কৃষ্ণপুরে এখনই পাঠাবার কি উপার হ'বে?” শৈলজা একটু চিন্তা 
করিয়া বলিল, “চল দেখি, আমরা একবার পুরুত ঠাকুরের কাছে যাই ?” 
এই বলিয়! উভয়ে কাত্যায়নীর মন্দিরাভিমুখে দ্রতপদে গমন করিল । 

মন্দিরে উপনীত হইয়া তাহারা দেখিল, পুরোহিত মহাশয় মন্দির হইতে 
বাহির হইয়া কোথায় যাইবার উপক্রম করিতেছেন। শৈল তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিয় জানিল যে, তিনি হরনাথকে দেখিবার জন্ত কুষ্ণপুরে যাইতেছেন। 
হুর্গারাঁণীকে দেখিয়া! তিনি সজল নয়নে বলিলেন “মা, তোর কোনও চিন্ত। নাই। 
হরনাথ নিশ্চন্ন আরোগ্য লাভ কর্রেন। তা না হ'লে আমার ব্রাহ্মণত মিথ্য! 1” 
অতর্কিতে হুর্সারাণীর চক্ষে জল আদিল। তাহার ইস্ছা হইতে লাগিল, সে ধেন 
তখনই ভূমিষ্ঠ হইয়৷ ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে ও ত্তাহার পদধুলি মন্তকে গ্রহণ 
করে। কিন্তু লঙ্জান্থরোধে দে তাহা করিতে ন! পারিলেও, মনে মনে ভক্তিভরে 
ব্রাঙ্মণকে অবনত মস্তকে প্রণাম করিল। শৈলজ্া প্রণাম করিল। শৈলজ! 
বলল, “ঠাকুর মশাই, আপনি ধষ্পুরে যাচ্ছেন; ভালই হয়েছে। রাণী এই 
একটা বেলপাতা দিচ্ছে; এইটা আপনি আপনার চাদরের খু'টে বেঁধে নিন্‌, 
আর এই জলের ঘটাটিও নিয়ে যান। আপনি এই বেলপাতাটি ঠাকুরপোর 
মাথায় ও মুখে বুলিয়ে দেবেন।”' ব্রাহ্গণ দুর্গারাণীর দিকে একবার স্থির নয়নে 
চা'হয়। সজল নয়নে বলিলেন,--“বুঝলাম এতক্ষণে বেটার লীলাখেলা ! আমিও 
এখনই তত্ত্রাবেশে দেখলাম, ৫ক যেন হরনাথকে দেখতে যাবার জন্ত আমাম 
আদেশ কর্‌ুণেন। তারা, তারা--জগদদ্বা--মা ! তোর লীলাখেলা বুঝ! ভার ) 
তুই ম! সত্য !” এই বলিপনা ব্রাহ্মণ ছুর্ণ রাণীর হস্ত হইতে বিন্বপত্র ও জলের ঘটাট 
লইয়া! তৎক্ষণাৎ কৃষ্চপুর অভিমুখে যাত্র! করিলেন। ব্রাহ্মণ যাইতে যাইতে মধ্যে 
মধ্যে উচ্চৈশ্বরে বলিতে লাগিলেন “তার।-_তারা-_জগদস্ব! ! তুই ম। সঙ্য |” 
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নবম পরিচ্ছেদ । 

শৈল ও ছূর্গারাণী সন্ধ্যঃর পুর্ব হইতেই পুরোহিত ঠাকুরের প্রত্যাগমন 
প্রতীক্ষায় কাত্যাপ্পনীব মন্দরে বদিয়াছিল। পরিচারিকা আরতির যোগাড় করিয়! 
দিল। পুরোহিতের মুখে কৃষ্ণপুরের সংবাদ শুনিবার জন্য উভয়েই অতিশয় উৎ* 
কঠিত হইয়া বসিগ্াছিল, এমন সময়ে তাহারা তাহার কণ্ঠধবনি শুনিতে পাইল। 
“তারা তারা-_জগদন্বা ! তুই ম1 সত্য 1” পুরোহিতকে আদিতে দেখিয়াই তাহার! 
তাহার নিকট ছুটিয়! গেল। বুদ্ধ সজল নয়নে সহান্ত বদনে বলিল “মা, তোদের 
আর কোনও চিন্তা নাই ; জগনদস্বা হরনাথকে এ যাত্রা রক্ষা করেছেন । জর ত্যাগ 
হয়ে তার চৈতন্য হয়েছে । মা! ছর্ণারাণি ! তুই কে মা, তোকে যে আমি চিন্তে 
পার্পাম না? চারিদ্িকেই তো আমি আমার মাকে দেখতে পাই। কিন্তু মা, 
তোর মতন মা যে আমি এর আগে কোথাও দেখি নাই! বৌমা তোমায় 
কি আর বলব, আমি রুষ্ণপুরে গিয়ে দেখি হরনাথের অবস্থা বড় খারাপ; 
কবিরাঙ্গ তার নাড়ী ধরে বসেআছে। আমি গিয়ে বাবার মাথায় আর মুখের 
উপর সেই বেলপাতাটি বুলয়ে দিলাম, আর মুখে মন্দাকিনীর একটু জল 
দিলাম। বাবার তখন কোনও ভু'স ছিল না) কিন্তু একটু পরে বললে ছূর্গারাণি 
আর একটু জল দাও” আমি মুখে আর একটু জল দিয়ে বললাম “হরনাথ, দেখ 
দেখি আমি কে? হরনাথ চক্ষু মেলিয়৷ অমার দিকে চাহয়! বলিল, 'মুখুক্ 
মশাই, আপনি কখন এলেন ? তুর্পারাণী কোথায় ? দে আমার মুখে এখনই জল 
দিলে না? আমি বলিলাম 'হছুর্গারাণীই তোমার জন্য এই জল পাঠিয়ে দিয়েছে; 
আর একটু খাবে? হরনাথ বলিল "না, আমার চোখ ও কপালের উপর 
একটু জল বুলিয়ে দিন।” পাচ ছয় দিন হরনাথ সংজ্ঞাহীন ছিল। আজই 
তার চেতনা হ”ল। সে এখন কালী প্রদন্নকে, ঘোষাল মশাইকে, মাকে, মাসীকে 
সকলকেই বেশ চিন্তে পেরেছে । কবিরাজ বললেন যে, সঙ্কট উত্তীর্ণ হঃয়ে 
গেছে, নাড়ী বেশ স্বাভাবিক হ/য়েছে, এখন আঁর কোনও ভয় নাই। পরশ 
জগদ্ধাত্রী পূজা । হুর্গারাণীর বাবা যাদব বাঁড়য্যে জগন্ধাত্রী পুজা দেখতে ও 
মেয়েদিকে বাড়ী নিয়ে যাবার জন্ত এখানে আন্ছিলেন। ঘোষাল মশাই কৃষ্ণপুরে 
রয়েছেন, আর হুরনাথ অত্যন্ত পীড়িত হ'য়েছেন, এই কথা শুনে তিনিও সেই- 
খানে আছেন। তিনি আমার সঙ্গেই আন্ছিলেন; কিন্ত ঘোষাল মশাই তাকে 
আটক কর্লেন। কাল সকালে তার সঙ্গে এখানে আনম্বেন।” এই বলিয়। 
ব্রাহ্মণ “তার। তাবা--গদস্ব। ! তুই মা সত্য” 7 এই কথা বলিতে বলিতে মন্দিরের 
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দিকে অগ্রনর হইলেন। শৈলজা দেখিল, ছুর্গীরাণী তাহার কাছে নাই; সে 
কখন যে সেখান হইতে অন্থহিতা হইয়াছে, তাহা *দে জানিতে পারে নাই। 
কাত্যায়নীর মন্দির হইত নামতে নামিতে শৈলজা! দেশখিল, দর্গারাণী একটা 
নিভৃত স্থানে দাঁড়াইয়া দাড়াইয়। রোদন করিতেছে ও অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছে। 

শৈলজা ব্যথিতা হইয়! বলিল “রাণি, কাদ্‌ছ কেন? পুরুত ঠাকুরের মুখে 
শুনলে তো তিনি ভাল হয়েছেন, আর কোনও ভাবনা নাই; চল এখন বাড়ী 
যাই। বাব! কৈঙ্াপনাথঈ আজ ঠাকুরপোকে বাচিয়েছেন। তোমার প্রাণ 
যেমন হরময় হগেছে, তারও তেমনই ছুর্গাময় হয়েছে । এত ব্যারামের ঘোরেও 
তিনি তোমাকে ভুলেন নাই। শুনলে তো মন্দাকিনীর একটু জল খেয়েই 
তিনি বলেছিলেন ছ্র্গারাণী, আর একটু জল দাও?" প্বলিতে বলিতে শৈলজার 
চক্ষুদ্বয় অগ্রসিক্ত হইল । 

ছুর্গারাণী অনেকক্ষণ নীরবে অঞ্ধ মোচন কিল, পরে বলিল “কৌদিদি, তুমি 
আমার মনের ভাব জান; তোমার কাছে আ'ম মার কি ন্কোব! আমি তাঁকে 
যেকি চোখে দেখিছি, তা “তোমায় বলতে পারনা। তার অসুখের কথা শুনে 
অবধি আমার মন তার কাছেই পড়ে আছে । আজ আমি কয়দিন কোথায় 
ষে গেছি, কি যে করেছি, কি যে খেয়েছি, আর কি যে বলেছি তা আমার মনে 
নাই। দেখ তার সঙ্গে আমার এখনও বিয়ে হয় নাই, কখনও যে হবে তা 
আমি বলতে পারিনা । নাই হোকৃ কিন্তু অমি চিরকাল তাঁরই । এই ক 
দিন কেবলই আমার মনে হয়েছিল, আমি ছুটে তার কাছে চলেযাই, আর 
তাঁর সেবা শুশাষা করি। ওগে! এখানে আমার কিছুই ভাল লাগেনাই। কিন্তু 
লজ্জায় আমি কিছু কর্‌তে পারি নাই। কারুর কাছে আমি মনের কথাও ফুটে 
বল্তে পারি নাই। বৌদিদি। তোমাকে ও বলি নাই, পাছে ভূমি কিছু যনে কর) 
তাই আমি এক্‌লা একুলাই থাকৃহ্ম আর কেবল বাবা কৈলাপনাথের কাছে 
কাদ্ভুম | আঙ্ঈকাল কৈপাদনাথ মামার কান্না শুনছেন। বৌদিদি, তোমার 
সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা । ছুই দিন পরেই বাবার সঃঙ্গ বাড়ী যেতে হবে। 
এ জ্রীবনে তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। তোমার স্নেহ ভালবাসা 
আমি জীবনে কখনও ভূল্তে পার্ব না” এই কথ! বলিতে বলিতে দুর্ণারাণী 
আবার কাদিয়া ফেলিল। 

শৈলজা বিস্মিত হইয়! বলিল, “তুমি ও কি: কপ বল দুর্গারাণি !” 

হুর্গারাণী একটু বৈকৃত হাপি হাসিয়া বণিল ,কেবীদিদি, আমি তোমাঁকে ঠিক্‌ 
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কথাই বলছি। তুমি আমার বাবাকে তো জান? আমকে বেচে যেখানে বেশী 
টাকা পাবেন, সেইখানেই আমার বিয়ে দেবেন। কিন্ত তোমায় আমি বলে 
রাখছি, আমার বিয়ে তাকে আর দিতে হবে না । বিয়ের আগেই ছুর্গারাণী 
ভবলীলা সাঙ্গ কর্বে। 

শৈলজার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইল। সে বলিল, “অমন কথা বলতে নাই 
রাণি! ঠাকুরপোর সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে। মামা বাবু কি এত অবুঝ ? 
তিনি সব কথা! শুন্লে বা জান্তে পারলে, কখনও অন্ত জায়গায় তোমার বিষ্বে 
দেবেন না। 

রাণী বলিল, 'তা দেখতে পাবে। 

শৈলজা বলিল “আচ্ছা, অন্য জায়গায় তিনি কেমন তোমার বিয়ে দেন, তা 
দেখবে 1” 
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যথাসময়ে নমারোহের সহিত শ্রী শ্রী৬জগদ্ধাত্রী পুজ। সমাপ্ত হইয়া গেল। 
হরনাথ অন্ুস্থ থাকায় অন্ত একজন তন্ত্রধারক আসিয়া দেবীর পূজা করাইলেন। 
পূজার পর হুর্গারাণীর পিঠ! তাহাকে ও ভবানীকে খাড়ী লইয়া যাইবার প্রস্তাব 
করিলেন। ঘোষাল মহাশম্প বপিলেন, কান্তিক মাসের কয়ট৷ দিন থাকিয়া 
অগ্রহায়ণ মাদে তাহার! বাড়ী যাইবে; কিন্ত যাদব তাহাতে আপত্তি করিতে 
লাগিলেন। অপত্তির কারণ ঝ।রম্বার জিজ্ঞাস! করায়, যাদব বলিলেন যে, অগ্র- 
হায়ণ মাসে রাণীর [ববাহ হইবে; আগামী ত্রয়োদশী তিথিতে পাত্রপক্ষ কন্তা 
নিরীক্ষণ করিতে আদিবে। ম্থতরাং তিনি তাহাকে কিছুতেই কৈলাসপুরে 
রাখিয়া যাইতে পাবিবেন না। 

ঘোষাল মহাশয় কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাত্র 
কোথাকার ?” 

যাদব বলিলেন, "পাত্র পুরুলিয়ার একজন উকীল।” 

“পুরুলিয়ার কোন্‌ উক্কীল হে? নাম বল না, আমি ত” সকলকেই চিনি 1” 

“ব্রৈলোক্য মুখুষ্যে 1৮ 

ঘোষাল মহাশক্ন বিশ্মিত হইয়া বূলিলেন, “ওঃ মেই সত্তর বছরের আমফংখোর 
থেখুরে উকীলট।। বেশ, পান্জটী,ঠ*্েছো তো 1--যাদব সে কতগুলি টাকা 
তোমাক দেবে 1 
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যাদব একটু রুষ্ট হুইয়! বলিল, “আপনার তো কেবল প্র কথা! আমি কি 
মেয়ে বেচছি, যে টাক! নেবো? 

“তবে মেয়ে বেচাট! দোষের, তা তুমি স্বীকার কর 1! 

“তা কপ্ধি বই কি?” 

কেন বল দেখি?” 

“লোকে বলে মেয়ে বেচতে নাই, এইজন্য 1” 

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, “লোকে যে বলে তার তো৷ একটা কারণ আছে? 
কারণ হচ্ছে শান্থ আর যুক্তি । শাস্ত্ে বলে মেয়ে বেচলে মহাপাপ হয়; সেই 
মেয়ের গর্ভে যে সন্তান হয়, তার দ্বারা পিতৃপুরুষগণের পিণ্োদক ক্রিয়া হয় না; 
আর তাদের নরকে বাস হয় । এই কারণে শান্তর উপদেশ দিয়াছেন, সলঙ্কারা 
ও সবন্ত্রা কন্তাকে সৎ ও যোগ্যপাত্রে দান কর্বে । যুক্তিতেও বলে তুমি ফেমন 
আপনাকে বেচে পরের গোলাম হ'তে ইচ্ছা কর না, মেয়েকেও বেচে পরের 
ক্রীতদানী কর্‌তে পাঁর না । তোমার মেয়ে পরের ক্রীতদানী হবে, এটা কি 
তুমি ইচ্ছা! কর! বিক্রীত কণ্তা কথনও ধর্মপত্ধী হতে পারে না; সে তো একটা 
ক্রীতদাঁপী বাদী মাত্র, আর পেই কন্যার বিবাহটা বিবাহ নামের যোগাই নয়। 
তারপর যোগ্যপাত্রের কথ! লিজ্ঞানা করি) সত্তর বছরের বুড়ো মিন্সেকে কি 
তোমার কন্তার যোগ্য পাত্র মনে কর? এমন পাত্রকে কৃন্তা বেচতবার আগে, 
কণ্তাকে একটু আফিং খাইয়ে মেরে ফেলা ভাল । যে লোক আজ বাদে কাল 
মর্বে, তুমি বাপ হ'য়ে কোন প্রাণে তাকে কন্তা বেচে?” 

যাদব মন্তক হেট করিয়া নিরুন্তর রাহল। 

ঘোঁধল মহাশয় আবার বলিতে লাগিলেন, “দেখ, যাদব আমি তোমাকে 
গুটীকতক স্পষ্ট কথ৷ বল্ছি_-রাগ কর্তে হয় ক'রো। তুমি তোমাদের বংশের 
নাম ডুবিয়েছ। তোমার্দের বংশে কথনও শুক্র বিক্রয় দোষ ছিল না। তোমার 
পিতৃপুরুষেরা বরাবরই কন্তা দান ক'রে গেছেন। কিন্তুতুমি তাদের বংশধর 
হয়ে দুইটি কন্তাকে বিক্রগ করেছ, আর এইটাকেও বিক্রয় কর্তে উদ্যত 
হযয়েছ। শুরু বিক্র্ন দোষের জন্ম তোমার পরিচয় দিতে আ'ম লজ্জাবোধ করি 
এবং তোমার বাড়ীতে খাওয়া পর্য্যন্ত ত্যাগ ক'রেছি। এখনও বলছি সাবধান 
হও। তুমি ষে পাপ করিয়াছ, দে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। তার ফল তোমাকে 
ইহলোৌকে এবং পরপোকেও ভোগ কর্তে হবে। তুমি দুর্গারাণীকে বেচতে 
পাবে না। সে যেমঞ্জ তোমার মেয়ে, তেমনই আমারও মেয়ে। আমি বেঁচে 
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থাকৃতে তুমি তাকে বেচ.তে পাবে না। তাকে আমি যোগ্য পাত্রে দান কর্ৰ। 

যাদব বলিলেন “মেয়ের বাঁপ মা বেচে থাকৃতে কি আপনি তাকে সম্প্রদান 
কর্তে পারেন ?” 

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, প্নিশ্চয়ই পারি। তোমরা যদি সম্প্রদান কঃর্তে 
চাও, তা হ'লে তোষরা থাকৃতে অবশ্ত আমি সম্প্রদান করিতে পারি না; 
আমার তায় অধিকার নাই। কিন্ত তোমরাঁযষখন মেয়ে বিক্রয় করবে, তখন 
তাকে তো আর সম্প্রদান করছে! না। এরূপ স্থলে আমি তোমার মেয়েকে 
যোগ্য পাত্রে নিশ্চয়ই সম্প্রদান ক”র্তে পারি । আর তোমার মেয়ে যখন বয়ঃস্থা 
হয়েছে, তখন সে বাপ মা কিম্বা কারুর মপেক্ষ' না ক'রে আপনাকে আপনিই 
সদম্প্রান ক'র্তে পারে । ষে কন্তা সাবালিক। হয়েছে, তার উপর কাঁরুরই অধি- 
কার নাই। সে আপনার মালিক আপনিই । তোমার সৌভাগ্য এই যে, তুমি 
এমন গুণবতী মেয়ে পেয়েছ । নতুবা! তুমি পয়সার লোভে তাকে এত বড় করে 
রেখেছ-_সে যে তোমার বংশে বা তোমার মুখ টুণ কালী দেয় নাই, এই যথেষ্ট। 
শোন, মামি তোমান় স্পষ্ট বলছি--কারুর সম্পরদানের অপেক্ষা না করে, সে 
আপনিই আপনাকে যোগ্য পাত্রে সম্প্রদান করেছে। পণ্ডিত হরনাথ তর্কবাচষ্পতি 
তোমার জামাতা হবে । এই বিবাহে তোমার কিছু খরচ পত্র নাই। কন্ঠ 
ও জাঁমতাকে য' দিতে হয় তা আমি দেব। আগামী অগ্রছারণ মাসের ১৫ই 
তারিখে আমি বিবাহের দিন স্থির করিয়াছি । তার পূর্বেই তুমি সপরিবারে 
এখানে আস্বে, তোমাকে আমি [নমন্ত্রণ কর্ল/ম ; এসে বিবাহ উৎসবে যোগ 
দান কর্বে। মেয়ে তার পুব্ব তোমার বাড়ী যাবে না। ভবানীকে নিয়ে যেতে 
ইচ্চা কর, এখন নিয়ে যেতে পার; কিন্তু সেই সময়ে আবার নিয়ে আস্বে,_ 
বুঝলে ৮” 

যাদবচন্্র ঘোষাল মহাশয়ের কথা শুনিয়া ক্রোধে ও বিল্রয়ে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ 
রহিলেন। পরে ক্রোধে বলিলেন, “বিবাহে মেয়ের স্বাধীন মত কি; আমি তার 
বাপ; আমি যার সঙ্গে তার বিয়ে দেব, সেই তার স্বামী হবে। 

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, “মেয়ে যদি সেথানে বিয়ে করতে না চায়; তুমি 
কেমন ক'রে তার বিয়ে দেবে ?” 

যাদবচন্ত্র একটু উত্তেজিত কে বলিলেন, “আপনি তো চমৎকার কথ। 
বলছেন, দেখছি? মেয়ে যদি একটা শুদ্রকে বিবাহ করতে চায়, আমি সেই 
বিন্বেয় অনুমোদন কর্/ব ন! কি ? 

১৩ 
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ঘোষাল মঠাশর বলিলেন, “দেখ যাদব, তুমি শান্ত হও, অত উত্তেজিত হয়ো 
ন৷, হিন্দু সমাজে শুদ্রের সহিত ব্রাহ্মণ কণার বিবাহ হয় না) তাহা অগুদ্ধ এবং 
বিবাহ বলেই গণ্য হয় না। কলিকাঁলে হিন্দুসমাজে অপবর্ণ বিবাহ প্রচলিত 
নাই। কিন্তু তোমর। যখন এত ভাগপ আহবুড়ো ঘরে রাখতে পার, তখন শুধু 
অসবর্ণ বিবাহ কেন, আরও গুরুতর বাপারের জগ সব্বদ] প্রস্তত থাক উচিত। 
হিন্দুপমাজ তোমার্দের এত অত্যাচারে «৭ গে এখনও ছারখার হন্গ নাই, দে কেবল 
তোমাদের ধন্মশীলা কগ্গাদেরই জন্য । কন্যাদেক যখন জ্ঞান থাকে না, তখন 
তোমরা সত্তর বছরের মিন্সে কেন-_-একটা! গঙ্গাযাআ্রাস মড়ার সঙ্গেও অনায়াসে 
তাদের (বয়ে দিতে পার--আর অথের লোভে তা দিয়েও থাক। কিন্তু তাদের 
খন জ্ঞান হয়, তখন তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিরূপে কাজ ক'র্বে ?” 

যাদব কিয়তক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, “যে মেয়ে বাপ মায়ের বশীভূত 
নয় - অবাধ্য, সে মেয়ে বেচে থাকাও য', আর মণ্ে যাওয়াও তা । আমি আপনার 
কথা শুনে বুঝ তে পার্ছি, মেয়ে হরনাথকে পছন্দ করেছে । আমি এটা! আগে 
থেকেই সন্দেহ কবোছলাম; সেহজন্ত তাকে কখনও আপনাদের এখানে 
আস্তে দিহ নাই। মেঞজেযদ আপনার হ্ছান্থসারেই কাজ কর্বে, তবে গে 
আপনার হচ্ছা নিয়েই থাকুক, আমার সঙ্গে তার আর সম্পর্ককি? আমি 
মনে কর্ব, আমার মেয়ে মরে গেছে। মাম ইহ জাবনে তার আর মুখ দেখতে 
চাই না। কিন্ত আপনি কিকপে তার বিয়েটা দেন, তাও আমি একবাও দেখব ।” 
এহ বাণয়া ক্ুক্গ যাদবচন্ত্র সেথান হহতে সহসা উঠিঝ়্। গৃহাভিমুখে প্রস্থান 
করিলেন। 


একাদশপরিচ্ছেদ | 


ঘোষাল মহাশরও কুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি কয়ৎক্ষণ [নস্তব্ধ থাকিয়া 
বলিলেন, পাপিষ্টট৷ এখান থেকে সরে গেল, ভালহ হল। তার মুখ দশন কর্লে ৪ 
পাপ হয়। হরনাথের পঙ্গে হর্গারণীর বিবাহ আমি নিশ্চই দেব। এই বিয়ে 
সে কেমন করে ঠেকায় তা দেখি ।” 

অন্তঃপুরে গিয়া তিনি দেখিলেন ছুর্গারাণী ও ভবানী উভয়েই কীদ্িতেছে 
এবং তাহার পত্বী তাহাদিগকে সাত্বনা করিতেছেন। ঘোষাল মহাশয় একটা 
মোড়ার উপর বসিয়া উভয়কেই তাহার সমীপে আহ্বান করিলেন। তিনি 
ভবানীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভবানি, শুন্লে তোমার খাবাপ কথা ? তিনি 
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একটা সত্তর বছরের থুরথুরে ঘেঁকরে বুড়োর সঙ্গে তর্গারাণীর বিয়ে দেওয়া স্থির 
করেছেন ! মেয়ের সুখ ছুঃধের দিকে তাব কিছুমাত্র দুষ্ট নাই । তার কতকগুলো 
টাক! হলেই হ*ল। কাল যেমেয়ে বিধবা হবে কিংবা পথেব ভিখারিণী হবে, সে 
কথা তিনি একটী বারও ভেবে দেখৃছেন নাঁ। বল্লে তোমাদের মনে জষ্ট হবে, 
কিন্ত না বলেও থাকৃতে পার্ছি না--ভিনি তোমাদের জন্মদাতা পিতীমান্তর, 
তানইলে তিনি তোমাদের ঘোর শক্র। তারিণীর কি দশা হয়েছে ? তোমার 
কি দশ! হয়েছে? আবার তিনি ছুর্গারাণীকেও জলে ভাদিয়ে দিতে প্রস্তত। 
এমন ভয়ঙ্কর লোক আমি কোথাও দেখি নাই। তিনি ব'লে গেলেন যে 
ুর্গরাণীর আর মুখ দেখবেন না । ভর্গারাণীর মুখ দে'খ তি'ন যদি তাকে অকুল 
পাথাবে ভাসিয়ে দেন, তাঁর চেয়ে যদি ছুর্গারাণী চিরকাগ শ্থৃথে থাক আর তিনি 
তার মুখ দেখাতে না চান, সে তো সহস্রগুণে ভাল । শোন ভব!নি, আমি কি 
স্কির করেছি শোন। হরনাঁথের সঙ্গে ছুর্গারণীর বিয়ে আগামী ১৫ই অগ্রহায়ণ 
তারিখে আমার এই বাড়ীতেই হবে ' তুমি এখন পলাশডাগায় যেও না, বিয়ের 
পর যাবে |” 

ঘোষাল-গৃহিণী বলিলেন, যাদব রাশ ক'রে চলে গেল; তাকে একটু বুঝিয়ে 
বললে না? 

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, ওগে। তা কি আমি না বু'ঝয়েছি। কিন্তু যে অবুঝ 
_যে মেয়ে বেচে বড় লোক হবাব স্বপ্ন দেখ্ভে--তাতে বোঝাব কি করে ?” 

ঘোযান-গৃহিণী বলিলেন, “মামি বে রকন 'দণছি--তাতে সে তো রাণীর 
বিয়ের সময় আস্বে এ সেনা মাসে নাহ "্আম্ৃক, কিন্তু বাণীর মাকে সেই 
সময় নয়ে আসবেনা? বৌ বলে পাঠয়েছে হরনাণের সঙ্গই যাতে খাণীর 
বিয়ে হয়, তাই যেন করা হয়” | 

ঘোষাল মহাশয় হাপিয়! বলিলেন, আচ্ছা! তার জগ চিস্তা নাই। তামি তাকে 
নিয়ে আস্ব। ” 

বিবাহের সময় মা আদিবেন, ইহা শুনিয়া ভবানী ও ছুর্গীরাণী উভয়েই 
প্রফুল্ল হইল। 

যাদবচন্দ্র পলাশডাঙ্গায় উপস্থিত হইয়া গৃঠিণীর সহিত ভয়ানক কলহ আয়ন্ত 
করিলেন। তিনি বলিলেন, "তুমিই ষড়যন্ত্র করে ভবানীকে আর রাণীকে টকলাস- 
পুরে পাঠিয়েছ । রাণীকে আমি সেখানে কিছুতেই পাঠাতে চাই নাই; কিন্তু 
তোমার জিদে পড়ে আমি তাকে সেখানে পাঠাতে বাধ্য হঞ্েছিলাম। কথার 
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বলে, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঞ্কয়ী। মেয়ে মানুষের কথা শুনে চল্লে শেষ পর্য্যন্ত এই রকম 
বিপদই উপাস্থিত হয়। শুনেছ কি, এখন তোমার রানী সাবিত্রীর মত স্বয়ন্থর! 
হচ্ছেন? তিনি হরাথকে পছন্দ করেছেন, আর হরনাথ ভিন্ন আর কারেও 
বিয়ে কর্বেন না! এমন নিল'জ্জ মেয়ে ভূ-তারতে আর জন্মে নাই । আর তুমি 
স্বয়ং রত্বগর্ভ|, তাঁ নইলে এমন মেয়ে গর্ভে ধারণ কর্বে কেন ? মেয়ে শেষকালে 
এমন হযে দাড়াবে জান্তে পাল্লে দেই আাতুড ঘরেই তাকে গলা টিপে মেরে 
ফেপ্‌তাম। ঘোষাল মশাই তো আমাকে দশ জনের সাক্ষাতে ঘ! তা বলে অপমান 
কর্লেন॥ তিনিই অগ্রহায়ণ মাসের ১৫৯ তারিখে রাণীর বিয়ে দেবেন। দেখি 
কেমন করে তিনি তার বিয়ে দেন! আমি মেয়ের বাপ, মেয়ের উপর আমার 
কোনও অধিকার নাই , আর তিনিই হলেন সর্বেসর্বা | "যার ধন তার ধন নয়, 
নেপোষ মারে দই ।” আমি কিন্ত তোমায় আগে থেকেই বলে রাখছি, বদ্দিই 
কোনও রকমে হরনাথের সঙ্গে তাব বিগ়্ে হয়ে ধার, তা হলে যেয়ে জামাইকে 
কখনও যেন আমার এহ বাড়ীতে এনো না। আমি তাদের মুখ দেখতে 
চাই না। 

রাণীর মা স্বামীর ভত্সনা শুনিয়া অনেক কীাদিগেন। কিন্ত হরনাথের সৃভিত 
রাণীর বিবাহ হইতেছে শনিয্ব! মনে মনে আহ্লাদিত হইলেন । 

সে দিবস বৈকালেই ধযাদবচন্দ্র পুরুলিয়! যাত্রা করিলেন, পরদিন পুরুলিগ়াতে 
উপস্থিত হইয়! ঘোষাল মহাশয়ের নাম ফৌজদারীতে নালিশ করিয়া কোন 
ওয়ারেণ্ট বাহির কর! যায় কি 71, তৎ সম্বন্ধে উকীগ মোক্তারদের সহিত পবামর্শ 
করিতে লাগিলেন । সকলেই ঘোষাল মহাশয়কে এধং যাদবচন্দ্রকেও চিনিতেন, 
স্টাহারা প্রস্তাবিত নালিশের কারণ অবগত হইয়া একবাক্যে ছি ছি করিতে 
লাগিলেন। হরনাথের আভিজাত্য এবং পাণ্ডিতা ৭ দকলেহ বিদিত ছিলেন। 
এই কারণে সকলেই যাদবচন্দ্রকে এক্সপ কাধ্য হহতে বিরত হইবার জন্ং 
সভুপদেশ দিলেন, কিন্তু কিছুতেই যাঁদবচন্দ্র নিরস্ত হইবার নহেন। তিনি প্রসার 
প্রতিপত্তি হীন এক নব্য মোক্তারকে ধাঁরক্না একটা দরখাস্ত লেখাইলেন এবং পর 
দিন প্রথম কাছারীতে ডেপুঠী কমিশনার সাহেবের এজলাসে তাহা দাখিল 
করাইলেন। 

যাদব সাক্ষীর কাঠ্রায় ধাড়াইয়া হছলপ লইয়া! এজাহার দ্বিলেন। সাহেব 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ১ 

“ঘোষাল তোর কে হয় ?? 
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“হুজুর আমীর ভন্মীপতি |” 

“তোমার কন্তার বয়স কত ?” 

হুজুর সতের আঠারো বছর ।” 

“হুপনাথকে বিয়ে করতে তার মত আছে ?” 

“হুজুর তা আমি ঠিকৃ বলতে পারি না, তবে শুনেছি মেয়ের না কি মত 
আছে; আর হুরনাথই মেয়ের মন ভুলিয়েছে। হুজুর আমি হরনাথকেও 
আসামী কর্তে চাই |” 

“হরনাথ ব্রাহ্মণ ও তোমাদের স্বজাঁতি বটে কিনা ?” 

হুজুর ই11 

“তাহার বয়স কত ও অবস্থা কি রকম ? 

হুজুর তাহার বয়স সাতাশ আঠাশ বৎসর হবে। আর তাব অবস্থা খুব 
ভাল। তার অনেক ব্রম্ধোত্তর জমী আছে, বছরে ছ্ঁতিন হাজার টাক! 
আয় হবে। 

তাহার সহিত তোমার কন্তার বিবাহে কোনও বাধা নাই তো? 

ভুর্জর আছে বই কি! আমি পেখানে মেয়ের বিয়ে দিতে চাই ন1। আমি 
মেয়ের বাপ, আমি যেখানে বিয়ে দেব, সেইথানেই তাকে বিয়ে কর্তে হকে। 
মেয়ের এতে মতামত কি? 

সাহেব ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “মেয়ের মতামত অবশ্তই মাছে ও লইতে 
হইবে । তুমি জোর করিরা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার বিবাহ দিতে পার 
না। দেষদি ভরনাথকে ভাঁদবাসির। থাকে ও পছন্দ করিয়া থাকে, সে 
তাচাকেই বিবাহ করিবে! তুমি কোঁনও বাধা দিতে পার না। খবরদার ! তুমি 
তাহাদের বিবাহে কোনও গোলযোগ করিও না, করিলে আমি তোমাকে 
নিশ্চয় ফাটক্‌ দিব। যাও-_দরথাপ্ত ন। যঞ্জ,র 1 

যাবদচন্ত্র যেন নস! আকাশ হইতে পাঁতালে পড়িলেন। ঠাহার মুখমণ্ডল 
ঘণ্ম।ক্ত এ৭ং কণ্ঠ ও তালু বিশু হইল। তাহার মোক্তার দরথাস্তের মন্ুকুলে 
ছুই চারি কথা বগিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সাহেব তাহাকে ধমক্‌ দিবামাত্র 
তিনি নিরস্ত হইলেন। হযাদবচন্দ্র তথন অনন্তোপায় হইয়া সাহেবকে করজোড়ে 
ও উচ্চৈঃশ্বরে বলিতে লাগিলেন,_-“দোহাই হুজুর! দোহাই ধর্মীবতার! আমার 
সুবিচার করুন! শিবনাথ ঘোষাল আমার মেয়েকে জোর ক'রে তার ঘরে 
আটকৃ করে রেখেছেন । দোহাই ধর্মাবতার, সুবিচার করুনু !, 
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সাহেব ক্ুন্ধ হয়া কনেষ্টবলের প্রতি আদেশ করিলেন,-_-“ইসকেো কাঠ. 
রাসে উতার দেও, আউর এজলাস ৫স নিকাল দেও ।” 

সাহেবের মুখ হইতে হুকুম বাহির হইবামান্র বমদূতের ন্যায় ছুইজন কনেষ্টবল 
ষাদবচন্দ্রের ভাত ধরিয়া ই5ড়াইয়া তাহাকে কাঠ্রা হইতে নামাইল এবং 
বলপূর্ধবক দ্বার পর্য্যন্ত তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া গেল। পরে গলদেশে হস্তার্গণ 
করিয়া সজোরে এক ধাকা দিয় দ্বারের বাঠির করিয়া দিল । সেই সময়ে প্রথম 
কাছারীতে দরখাস্তাদদ পেশ করিবার জন্ত উকীল মোক্তার ও তাহাদের 
মকেলগণ এজ্লাসের মধ্যে প্রবেশ করিতঠেছিলেন। যাদবের নির্বাচিত ভাবী 
জামাতা বৃদ্ধ ভ্রৈলোকানাথ মুখোপাধ্যায় কাছারীর কোনও লোকমুখে তাহার 
ভাবী পত্বীর সম্বন্ধেকি একটা গোলযোগ «৭ মোকর্দীম৷ উপস্থিত হইয়াছে, ইহ! 
অবগত হইয়! ভাবী শ্বশুর মহাশয়ের সাহাষ্যার্থ ডেপুটি কমিশনারের এজলাসে ব্যস্ত 
সমস্ত হয়! প্রবেশ করিতেছিলেন ; এমন সময়ে যাদবচন্দ্র কনেষ্টবলম্বয়ের সজোর 
ধাক়া থাইয়! দৈবছুর্ব্বিপাকে স্তাহারই উপর ভৃম্ড়ি খাইয়া পড়িয়া গেলেন। বুদ্ধ 
ত্ৈলোক্যনাথের অপটু পদদ্বয় সেই ধাক্কা সাম্লাইতে অসমর্থ 5ওয়াঁয়, তিনিও 
চিৎ হইয়া পড়িয়া! গেলেন এবং যাদবচন্ত্রও বেগে তাহার উপর নিপতিত 
হইহলন। পুনের বেগে মস্তকে গুকহর আঘাত লাগায় এবং বক্ষের উপর 
যাদবচন্দ্রের দেহের চাপ পড়ায় বুন্ধ ব্রিলোকানাথ সহসা তাঁভার দন্তহ্কান মুখটি 
ব্যা্নান করিলেন ও চক্ষু ছুটা কপালে তুণিয়া নিশ্চেষ্ট হইলেন! নকলে তাহা 
দেখিয়া “হা হা” শবে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং কনেঈবলেরা গোলমাল 
থামাইবার ভন্ত দ্বারের দিকে ছুটিল। যাদনচন্দ্র কনেষ্টবলদ্িগকে পুনব্বার 
আদিতে দেখিয়। নিমেষমধে। উঠিয়া দাড়াইলেন ও ভ্ৈলোকা নাথের বিকৃত 
মুখভঙ্গী দর্শনে ভয়ে বিহ্বল হইয়া সহসা সেই জন ার মধ্যে অদৃষ্ঠ হইয়া গেলেন। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 


বুদ্ধ ত্রেলোক্যনাথ যেরূপ বেগে পড়িয়াছিলেন এবং পড়িয়াই যে ভাবে 
মুখ চক্ষু বিকুত করিয়াছিলেন, তাহাতে যাব মনে করিলেন, বুঝি বা সেই 
পতনেই তাহার ভবলীলার অবসান হইল। খুনের দায়ে ধরা পড়িবার ভয়ে তিনি 
বাহিরে আসিয়াই তৎক্ষণাৎ কাছারীর সীমা পরিত্যাগ করিলেন । তিনি যেন্ধপ 
বেগে ও ভয়চকিত ভাবে গমন করিলেন, তাহাতে তিনি কাছারী ষাত্রী অনেক 
ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি সম্ুথের দিকে দুষ্টিপাত না 


অগ্রহায়ণ ও পৌষ] দুর্গারাণী। ৪৯১ 


করিয় কেবল পশ্চাস্তাগেই চাহিতে চাহিতে ভ্রতপদে গমন করিতে লাগিলেন। 
এইরূপে গমন করিতে করিতে তিনি সহসা একটী কনেষ্টবলের সন্মুখে 
পড়িলেন। এই কনেষ্টবলটি কতকগুলি কাগজপত্র লঙ্ট্না কাছারী অভিমুখে 
আসিতেছিল। সে যাদবচন্জ্রকে ভীত ও চকিত বনে এবং দ্রুতপদে গমন কগিতে 
দোথয়া কি সান্দঠান্‌ হল) এবং তারম্বরে চাৎকার করিয়া বলিয়া ”এও) 
তুম কাহে ইস্তর্‌ সে ভাগা বাতা হ্যের।” কনেষ্টবলকে দেখিয়াই যাদবচন্দ্রের 
সুখ শুকাইয়। গেল। সে কোনগরূপে শব যোজনা করিয়া বলিল, “নন বাবা, 
আমি তে" ভাগা বা নাই , আমার চলনত5 এই রকম” এই বলিয়া আরও 
দ্রুতপদে চলিতে পাগিল। কনেষ্বল কিয়ৎক্ষণ দ্বগু)গমান থাকিয়া আপনা- 
আপনি বলিয়া উঠল, “যহ জরুদ গাগ পা হ্যেয় |” এই বলিয়া সে গন্তব্য পথে 
চলিপ। কনেই্টবপ:* চলিয়া যাহতে দোখর। যাদবের যেন প্রাণ গাসিল। কিন্তু 
তাহার অবাধ্য পদদ্বম্ ক্ছুতেহ সংঘত হহতে চাহিল না। ক্রতগতি অল্পক্ষণ 
মধোহ ধাবনে পরিণত হইল এখং তিনি হাপাহতে হাপাইতে সহরের মধে। 
উপাস্থত হইলেন । 

বাজারের মধ্য তিনি গতি ঞ্াঞ্চিখ মন্দীভূত করিলেও, সর্র রাস্তায় চল! 
[তিনি নিরাপদ মনে করিলেন না) এই কারণে একটা গলির মধ্যে ঢঝয়া 
পড়িলেন এখং 'করৎত্ক্ষণ পরে সহরের বহিভাগে উপনীত »ইলেন। এইস্থান 
হইতে ষ্টেশন প্রায় এক ক্রোশ দূরবন্তী হইবে। াকন্ত তিনি ষ্টেশনে যাওয়ার 
সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। ভাহাপ মাশঙ্কা হইতে লাগিল, হয়ত কনেষ্টবলেবা 
তাহাকে ধরিবার জন্ত অগ্রেই ষ্টেশনে গিয়াছে । এই কারণে অগ্রবত্থী টেঁশনে 
গিয়া! গাড়ীতে আরোহণ কর তিনি ধুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। কিন্তু গাড়ীতে 
চাপিয়া তিনি কোথাক্ন যাইতেছেন? বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, সেখানেও কনেষ্ট- 
বলের! তাহাকে ধরিবে। তিনি কমিশনার সাহেবের কাছে যে দরখাস্ত 
করিয়াছেন, তাহাতে ষে তিনি নিজের নাম ধাম দিয়! সর্বনাশ করিগ্লাছেন ! 
নানাক্ধপ চিগ্ত। করিয়া তিনি গভার রাত্রিতে বাড়ীতে উপস্থিত হওয়াহ স্থির 
করিলেন। 

চীরিক্রোশ পথ হণটিয়া তিনি পরবন্তী স্টেশনে উপস্থিত হইলেন। সন্ধ্যার 
পর যে গাড়ী আসে, সেই গাড়ীতে চাপিক্না তিনি গন্তব্য ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন, 
এবং সেখান হইতে হটিয়। গৃহাভিমুখে চপিলেন। রাত্রি হুইটার সময় বাড়ীতে 
উপস্থিত হুইপ! তনি গৃহিণীকে বলিলেন,__“আম এখনই কল কাতা যাব। 


৪৯২ পন্থা । নবপর্ধ্যাঁষ, ১৩২১ 


গোটা পনর টাকা বার করে দাও; বিশেষ কাজ আছে। ফিরে আস্তে কতদিন 
বিলম্ব হবে, তা বল.তে পারি না ।” 

গৃহিণী তাহার ভীত ও বিশু্ষ মুখমণ্ডল দেখিক়! বলিলেন, প্কি এমন জরু রী 
কাজ পড়েছেষে এখনই কলকাতা যাবে ?” 

যাদ্দবচন্দ্র রুক্ষ স্বরে বলিলেন,--“তোমায় এত কৈফিয়ৎ দিতে পারি না । 
জরুরী কাজ না পড়লে ক'লকাতায় যাচ্ছি কেন? তুমি কিন্তু কারেও বলো 
না! যে, আমি রাত্রিতে বাড়ী এসে আবার কলকাতায় গেছি। কেউ জিজ্ঞাস! 
করলে বলো তিনি কোথায় গেছেন তা জানি না ।” 

স্বামীর কথা শুনিয়া গৃহিণীর মনে ভয় হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, 
"তুমি বাড়ী ছেড়ে যাচ্ছ, কখন যে আস্বে তাও বলছ না। আর কাল 
ত্রয়োদশীতে পুরুলিয়া থেকে কারা রাণীকে দেখতে আস্বে, বলেছিলে না ?” 

যাদব বলিলেন, “আস্বার তো কথা ছিল। কিন্তু রাণী কি এখানে আছে 
যে তারা দেখতে আস্বে? আমি পরুলিয়ায় গিয়ে তাদের আস্তে মানা 
করেছি। তারা কেউ এখানে আস্বে না । কিন্তু অপর কেউ আস্তে পারে, 
যেমন-_যেমন__এই আর কি--দারোগা, কনেষ্টবল-_-এই সব লোক। 
বুঝলে? তারা! এলে বলো, আমি কেথায় গেছি তা” তোমরা জান না।” 

রাণীর মাতার ভয় উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইতে লাগিল । তিনি বলিলেন তুমি 
কি করেছ গো, যে দারোগা কনেষ্টবল আস্বে? আমায় সব কথা খুলে বগ 
না$ তোমার কথা শুনে যে আমার বড় ভয় হচ্ছে ।? 

যাদবচন্দ্র বলিলেন, “আমি কি করবো ? আমি তো কিছুই করি নাই।” 

রাণীর মাতা বলিলেন,-- “রাণীর পিশেমশাইকে ওয়ারীন্‌ দিয়ে ধরাবার জন্তে 
ভূমি তো! আজ সকলে সাহেবের কাছে দরখাস্ত করেছিলে । তারপর সাহেব 
তো! এজলাস থেকে তোমাকে বার করে দেন। তারপর তুমি তোমার দেই 
হবু বুড়ো জামাইয়ের ঘাড়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে যাও। তারপর তুমি 
সেখান থেকে পালিয়ে যাও । এই সব তো শুনেছি । এর পর তুমি আরও কিছু 
করেছ নাকি? 

যাদবচন্তর ভয়ে ও বিশ্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিলেন, “তুমি এসব কথা শুন্লে 
কোথায় ? তা হ'লে পুলিশে ধরবার জন্ত এখানে এসেছিল নাকি ? সেই বুড়া 
ত্রৈলোক্য মুখুষ্যেট! তা৷ হলে মার! পড়েছে নাকি ?” 

বাণীর মাতা স্বামীকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন,-_-“ন। গো না, সে মার! 


অগ্রহায়ণ, ও পৌষ] ছুর্গারাণী। ৪৯৩ 


পড়বে কেন? ভির্মি হয়ে তার মৃচ্ছ? হয়েছিল । তার মুখে মাথার জল 
দিলে পর তার চেতনা হয়। তমি মেয়ের জন্তে বেশ জামাইটি পছন্দ করেছিলে 
যাহোক । তুমি পুরুলিয়া গেলে পর কৈলাসপুর থেকে কালী প্রসাদ এসেছিল, 
সেও তোমার পিছু পিছু পুরুলিয়া! গে'ছল। আজ বিকেল বেলাগ্ন ফিরে যাবার 
সময় আমায় সব কথা বলে গেল 1 

গৃহিণীর কথা শুনিয়া যাদরচন্দ্রের দেহে যেন প্রাণ ফিরিয়া আমিল। তিনি 
বলিলেন আঃ বাচলাম বাঁবা ! মুখুষ্যেট। তাহ্‌ল মরে নাই! আমি মনে করে 
ছিলাম, বুঝি মরেছে! সেযেরকম করেহা করলে, আর চোখ কপালে 
তুললে,_দেখেই তো আমার আকেণ গুডম হয়ে গে'ছল। 

রাণীর মাতা বলিলেন, তোমার কথা শুনে হাসিও পায় কান্না আসে। 
বলি, তোমার মেয়ের জন্তে কি এমনই বর ঠিক কর্ঠে হয়? তোমার কেবল 
টাক। আর টাকা। টাকানিয়ে তুমিকি করবে? তোমার ছেলে না পিলে? 
কে তোমার টাকা ভোগ করবে! তোমাব যা কিছু থাকবে তা সবই তো 
তোমার মেয়েরা পাবে-তকে বাছাদের এত কষ্ট দেবাব কারণ কি!” এই 
পর্যান্থ বলিয়া রাণীর মা কাদিয়া ফে'ললেন। কিছুৎক্ষণ পরে ঈষৎ সংযত হইয়া 
বলিলেন,_আ'র শুনেছ তো, তুমি যে মাড়োয়ারীকে টাকা ধার দিয়েছিলে, সে 
দোকান পাট তুলে দিয়ে দেশে পালিয়ে গেছে 1” 

এই সংবাদ শুনিয়াই বাদ্দবচন্দ্র চীৎকার কবিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, 
“আয কি বলছ তুমি! মাড়োরারী দোকান তুলে দিয়ে দেশে পালিয়ে গেছে! 
কে তোমায় এ খবর দ্রেলে 1, 

রাণীর মাতা বলিলেন, “প্র যে, কে তোমায় পত্র পিখেছে, পড়ে দেখ 1৮ 

যাদবচন্ত্র পত্র পাঠ করিয়া বজাহতের স্তায় কিয়ংক্ষণ নিশ্চেষ্ট রহিলেন 
পরে কপালে ঘা মারিয়া! বলিলেন, ভগবান এমন কঠোর সাজাও আমায় দিলে! 
ছুটে! মেয়ে বেচে আর তাদের সর্বনাশ করে যে আমি টাকা নিয়েছিলাম গে! ! 
সেই টাক আমার গেল! ও বাপরে-_এ যে আমার ভয়ানক প্রার়শ্চিন্ত সুরু 
হল! এ যে তুষানলের চেয়েও বেশী হ'ল। এযেষত দিন বাঁচব, কেবল 
দগ্বে দর্ধে মর্বো ! উকি যন্ত্রণ-_কি যন্ত্রণা! মলেও কি এই যন্ত্রণা যাবে! 
ঘোষাল মশাই-_-ঘোষাল মশাই, তুমি সত্যই বলেছিলে আমার ইহকাল পরকাল 
ছুই গেছে। নরকেও আর আমার স্থান হবে না! উঃ আমি কি করেছি 
গো! আমি যে আমার বংশে কলঙ্ক দিয়েছি_-মামার বাপঞপিতামহকে নরকে 
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ডুবিয়েছি! না আমি আর এ প্রাণ রাখব না_-এ মুখ আর কারেও দেখাব 
না।” এই বলিয়া তিনি ভূতলে আছাড় খাইয়া! পড়িলেন এবং উন্মত্বের স্তার 
ভূমিতে মাথা ঠূকিতে লাগিলেন। রাণীর মাতা স্বামীর দুর্দশা দেখিয়া 6ক্ষের 
জলে ভাদিতে তাহাকে তুলিয়! ধরিলেন। 


ব্রযোদশ পরিচ্ছেদ । 


হরনাথ ও দুর্গারাণীর শুভ বিবাহের পাঁচদিন পূর্ষে কালী প্রসাদ তাহার 
মাতৃুল ও মাতুলানীকে কৈলাসপুরে লইয়া যাইবার জন্ত পলাশডাঙগায় আসিলেন। 
যাদবচন্ত্র কাঁলীপ্রসারদকে দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন 
কালী প্রসাদ কৈলাসপুরে আমি আর এ মুখ দেখাতে যাইব না। তোমার বাব! 
আমাকে হিত কথাই বলেছিলেন; কিন্তু আমি তাকে যাতা বলেছিলাম। 
তারপরেও, তাঁর বিরুদ্ধে ডেপুটী কমিশনার সাহেবের কাছে আমি দরখাস্ত 
করেছিলাম। সুতরাং তুমি আমাকে টকলাসপুরে যেতে বলে আর লজ্জা 
দিও না। আমি জীবনে যে কুকর্ম করেছি, তার ফল এখন ভোগ কর্ছি এবং 
কতকাল যে কর্বো, তা ভগবানই জানেন। অর্থের লোভে আমি ছুটে! মেয়ের 
সর্ধনাশ করেছি-_আবার আর একটী মেয়েরও সর্বনাশ করিতে উদ্ভত 
হয়েছিলাম । দুর্গারানীই আমাকে সেই গুরুতর পাপের হাত থেকে বাচিয়েছে। 
হরনাথ ও ছূর্গারাণীর মঙ্গল হোক) তারা সুখে থাক; আমি আশীর্বাদ 
কর্ছি, ধনে পুত্রে তাহাদের শ্রাবুদ্ধি হোক্‌। বাব! কালী'প্রসাদ আমি যে কাজ 
কর্তে উদ্ভত হয়েছিলাম, সেকি পিতার উপযুক্ত কাজ? আমি রাগের মাথার 
সেদিন বলেছিলাম যে আমি রাপীর মুখ আর কথনও দেখবো না। কিন্তু এখন 
তাকেই আমার মুখ দেখাতে লজ্জা বোধ হচ্চে। কুটুষধদের সঙ্গ আমি আর 
কোন মুখে আলাপ করবো ! আমাদের বংশে যা কেউ কখনও করেন নাই, 
আমি তাই করেছি। আমার ব্যবহারে ও কাধ্যে তোমাদের মাথা হেট হয়েছে। 
প্রাণ দিলেও যদ্দি এই কলক্কের ক্ষালন হয়, তাও দিতে আমি প্রস্তুত আছি। 
কিন্তু হার, এ কলঙ্ক কি আর ঘুচবে! কালীপ্রসাদ আমি কুগাঙগার হয়ে জন্মে- 
ছিলাম। আমি পিতৃ-পিতামহের নাম লোপ করেছি ও তাদিকে নরকস্থ করেছি; 
আমি এমুখ আর কারেও দেখাবো না। তুমি তোমার মামীকে সঙ্গে করে 
নিয়ে যাও, সেই কন্তা দান কর্বে। আমি তাকে যেতে ও কন্তা দান কর্তে 
অন্মমতি দিয়েছি । আমার মত পাপী লোক কন্ঠ! দান কর্‌লে কন্ঠার অনঙ্গল 
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হবে যে! এই পর্য্যন্ত বলিয়। ঘাদবচন্দ্র ভেউ ভেউ করিয়া রোদন করিতে 
লাগিলেন । কালীপ্রসাদ অনেক বুঝাইলেও যাদবচন্দ্র কৈলাসপুরে যাইতে 
সম্মত হইলেন ন|। অগত্য| তিনি মাম। ঠাকুরাণীকেই সঙ্গে লইয়া বাডীতে 
উপস্থিত হইলেন। ঘোষাল মহাশয় পুত্রের মুখে বাদবচন্ত্রের অনুতাপের 
বিবরণ অবগত হইয়া ছুঃথিত হইলেন না, বরং মনে মান আনন্দিতই 
হইলেন। 

ধার্য দিবসে যথা সময়ে দুর্গা মন্দিরের প্র।ঙ্গন হরনাথের সহিত ছুর্ারাণীর 
শুভ বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত হইম্জা গেলে, বুদ্ধ 
পুরোহিত ভক্তি গদগদ্দ কণ্ঠে “তাঁরা__-তারা জগস্বা, তৃই মা সত্য 1 এই কথা 
বারম্বার বলিতে লাগ্রিলেন। হরগৌরীর মিলনে যেরূপ দেবতারা আনন্দিত হইয়া- 
ছিলেন, আজ এই হর-দ্র্গার মিলনেও কৈলাসপুরের আবাল বুদ্ধ বমি সেইরূপ 
আনন্দিত হইলেন। হরনাথের জননীও কৈলাদপুরে আসায় নব দম্পতী কিছুদিন 
কৈলাসপুরেই থাকিলেন; স্থৃতরাং উভয়কে বৌদিদি ও ভবানীর সুমধুর 
চান্ত পরিহাসের মধ্যে উক্ত দিবসগুলি কৈলাসপুরে কাটাইতে হইল । 

অষ্টমঙ্গলার পর যখন হরনাথ বধু সহ কৃষ্ণপূরে যাইতে উদ্াত হইলেন, সেই 
সময়ে একপিন ছুর্গারাণী হরনাথকে বলিল, আমি কৈলাস-গিরির সমক্ত মন্দির 
দেখেছি, কেবল বিষু্-গিরিতে বিষুমন্দির আর ব্রহ্ম-গিরিট৷ দেখি নাই। বিষুও- 
গিরিতে উঠা! বড় শক্ত বলে বৌদিদি সেখানে আমায় নিয়ে যায় নাই । একদিন 
আমাকে প্র ছুটী গিকি দেখাবে ন1! 

হরনাথ বলিলেন, “বেশ তো” কাল বিষুমনিরে নবান হবে; কাল 
বৌদিদিকে ও ভবানী দিদিকে সঙ্গে নিয়ে চল। আমি তোমাদের বিষুঃমন্দির 
দেখিয়ে আন্বো! । ব্রহ্ষগিরিতে উঠতে পার্বে না। আর সেখানে কোনও 
দেবতার পুজাও হয় না।” 

প্রাতঃন্নান করিয়৷ শৈলজ! ও ছর্গারাণী বিষুর মন্দিরে যাইবার জন্ত প্রস্তত 
হইল । ভবানী যাইতে চাহিল না, সে বলিল, “আমি সেখানে হই একবার 
গেছি, নাম্বার সময় পা বড় থর্‌থর্‌ ক'রে কাপে; আমি যাব না” কালী- 
প্রসাদ শৈলজাকে যাইতে দেখিয়া বলিলেন, “কি গো, তুমি এক্লাই বৈকুে 
যাবে না কি? আর আমি এখানে প'ড়ে থাকব? তাহ'বেনা, আমরা 
দু'জনেই বৈকুণ্ে যাব 1” 

হরনাথ, কানীপ্রসাদ, শৈলজ। ও ছুর্থারাণী বিষুদগিরিষঞ্ত আরোহণ করিতে 
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লাগিলেন! পর্বতটি ছুরারোহ হইলেও প্রস্তরময় সোপান পরম্পরা যোগে 
তাহাদের ভাটতে বিশেষ কোনও কষ্ট হইল না। বিষুমন্দিরে উপনীত হইয়। 
শৈলজা ও ্বর্গারাণী অভীব বিম্মিত ও আনন্দিত হইল। সেই স্তানের বাধু 
্নিগ্ধ 'ও পবিত্র এবং প্রারুতিক শোভা চমৎকারণী। মন্দিরের সন্ুখে প্রকাওড 
পুম্পাগ্ভান। তাহার চঃরিদিকে কত মনোহর বুক্ষ। এইস্থানে উপস্থিত 
হইলে সত্য সতাই সংসার ভুলিয়া যাইতে হয়। পৃথিবীর পাপ-কোলাহুল এই 
উচ্চ শিখর পর্য্যন্ত পুছতে পারে না। 

মন্দিরের অন্তান্তরে তগবান্‌ নারায়ণের ও ভগবতী লক্ষ্মীর মনোহারিণী মূত্তি। 
পিংহাননের নিয়ভাগে গরুড় করজোড়ে বসিয়া আছেন। পার্খে নারদ বীণাধন্ত 
লইয়া ভগবানের গুণগান করিতেছেন। নরনারায়ণ বাম পার্থে দণ্ডায়মান 
ছি! ভগবানের স্তব করিতেছেন। দেবতাদিগকে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রণাম 
করিয়া! সকলে মন্দিরের দালানে উপবিষ্ট হইলেন। 

সেই মন্দিরের পূর্বভাগে কিয়দ,রে একটা পর্বতের চূড়া আকাশ ভেদ 
করিয়া উঠিয়াছে। সেই পর্ধতটি নিবি বনে সমাচ্ছন্ন এবং সেখানে যাইতে 
হইলে, একটা গভীর উপত্যকা উত্তীর্ণ হঠর। যাইতে হয়। পর্বতের চূড়ায় 
একটা ক্ষুদ্র প্রস্তরময় মন্দিগ আছে। পূর্বদিকে তাহার দ্বার থাকায়, তাহ! 
নয়নগোচর হইতেছিল না। 

কালী প্রসাদ 'কয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া! হরনাথকে সম্বোধন করিয়া! বলিলেন, 
“হর, এই মন্দিরগুলি মহারাজ বিক্রমাদিত্য নিম্মীণ করেছিলেন বলে প্রবাদ 
আছে, তা শুনে থাকবে । তিনি বৎসরের মধ্যে কিছুদিন এখানে এসে বাস 
কর্তেন। তিনি 'এক্প সিদ্ধ পুরুষ ও ভক্ত ছিলেন যে, তিনি এই গঞ্গাীন 
দেশে প্রতাহ গঙ্গান্নান করতে ন| পেয়ে ছুঃখিত হওয়ায়, ভক্ত-বাঞ্।-কল্প তরু 
ভগবান এই গিরি-শিখরে মন্দকিনী, গঙ্গা ও ভোগবতাীর স্থষ্টি করেন। এই 
মন্দিরের পিছনে কোথা হ'তে মন্দাকিনীর জল পর্বতের গায়ে অনবরত ঝরে 
পড়ছে! এ জল পতনের শব্দ শুন্তে পাচ্ছ না? বিষ্ণুর সিংহাদনের নিম্নেই না 
কি একটি গভীর গর্ত আছে; সেই গর্ত হ'তে অনবরত জল বেরুচ্ছে ।” 

হরনাথ হাপিয়া বলিলেন,--“এই পর্বতমালার অবস্থান, এই মন্দিরগুলি 
কল্পন! ও রচনা সমন্তই অদ্ভুত। আমি মাঝে মাঝে এখানে আদি, এইগুলি 
যতবার দেখি, ততবারই নূতন বলে মনে হয় আর হাদয় আননে পূর্ণ হয়। এই 
জন্থিরগুলির রচন149 বিন্যাসে একটী চমৎকার তত্ব প্রচ্ছন্ন আছে, তা বোঁধ 
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করি আপনি কখন ভেবেও দেখেন নাই । পূর্বদিকে এঁ দেখুন ব্রন্ম-গিরি ; মধ্যে 
এই দেখুন বিধু-গিরি, আর পশ্চিমে এ দেখুন কৈলাস-গিরি | ভগবান্‌ সর্যয 
ত্রিগুণাত্মক এবং সপ্ুণ ব্রন্মর প্রকাশক শু নিদর্শন। একই হ্র্ধ্য গুণভেদে 
ত্রিধা বিভক্ত হ;য়ে ব্রদ্ধা, বিষু) ও মহেশ্বরব্ূপে প্রতিভাত হ'য়ে থাকেন । প্রভাতে 
ইনি রজোরগী ব্রঙ্গ!, অর্থাৎ স্থষ্টিকর্তী। নিশারূপ প্রলয়ে জীবজগৎ মৃতবৎ 
নিদ্রিত থাকে । প্রভাতে-স্থধ্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কলে চেতনা লাভ ক'রে 
সঞজীবিত হয়। সুতরাং প্রভাত-স্থর্য স্যষ্টিকর্ত! ব্রহ্মার নিদর্শন । এই কারণ 
পর্্বতমালার পূর্বদিকে এ দেখুন বর্ষ গিরি ও ব্রহ্মার মন্দির। মধ্যাক্কে সুর্সাদেব 
সত্বব্ধপী নিষুট। অর্থাৎ সুর্নোর প্রথর উত্তাপ বাতিরেকে বৃক্ষ, লতা ও ওঁষধি 
কিছুই বদ্ধিত, পুষ্পিচ ও ফলবান্‌ হয় না) জল বাম্পে পরিণত হইয়া মেঘের 
সর্চার করে না; এবং বাু প্রবল হুইয়। মেঘ সমৃঠকে নানাস্থানে পরিচালিত 
করে না। সুতরাং নধ্যাঙ্গের সুর্য পালনকর্তা ভগবান্‌ বিষুণর নিদর্শন। এই 
কারণে, পর্বতমালার ঠিক্‌ মধ্যস্থলে এই বিস্গিপি ও বিষ্ণুর মন্দির । সায়ান্ছে 
হুর্যাদেব তমোরূপী মহেশ্বর। অন্ধকার যেদ্ধপ স্যর সমস্ত চিজ্ঞ বিলুপ্ত করে, 
সূর্য্য দেব অস্তগত হইলেও সেইদ্ঈপ স্থষ্ট চিহ্ন বিলুপু প্রায় হর । জীব নকল নিদ্রার্ূপ 
মৃতু'র ক্রোড়ে লীন ভয়ে প্রলয়াগ্তকাপের অপেক্ষা করে। এই কারণে সায়াঙ্ক 
সুর্য ভগবান্‌ মহেশ্বরের নিদর্শন এবং এই পর্ব হমালার পশ্চিমদিকে এ দেখুন 
কৈলাস-গিরি । একই বস্তব গুণভেদে ত্রিধা বিভক্ত হইলেও, তিনই এক এবং 
একই তিন। এই স্ুর্যাদেব আবার প্রণবের৪ নিদর্ণন। ইনিই ওষ্কার স্বরূপ 
এবং ইহা হইতেই গায়ত্রী ব সাবিত্রী মন্ত্রের উত্তব। অ,উ,ম এই তিন বর্ণের 
ংযোৌগে ওষ্কারের উত্পত্তি। ওষ্কার উচ্চারণ কর্লেই ব্রহ্মা, বিষ ৪ মহেশ্বর 
অথাৎ সপ্তণ ব্রন্মের উপনন। কর! হয়। প্রণবের একট অব্যক্তাংশ অর্থাৎ যা 
অব্যক্ত নাদে মিশে যায়, সেটি ত্রিগুণাতীত ব্রদ্ষের ধাম। তাহ! অব্যক্ত, কাজেই 
তাহা স্থল চক্ষুর অগোচর। কিন্তু এই স্থানে নিশ্তক্ধ হ'য়ে বসে থাকৃলে, সেই 
অনাহত নাদও অনুভূত হয় এবং চিত্ত স্বতঃই যোগারূঢ় হয়। মন্দিরগুলির এই 
অপূর্ব কল্পনা! কোনও মহাপুরুষের দ্বার! যে হয়েছে, সে বিষক্ে সন্দেহ নাই ।* 
এই বলিয়া! হরনাথ কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিলেন। কাহারও মুখ হইতে 
একটিও বাকা নি:স্যত হইল নী। সকলেরই হৃদয়ে যেন একটা দিবা ভাবের 
থেল! হইতে লাগিল। সহসা হরনাথ আবার বলিতে লাগিলেন, “আমার মনে 
হয়, এই পর্বটি গিরিরাজ হিমাঁচলেবই যেন একটা স্্ীণ অনুবৃত্তি। পবিত্র 
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হিমাচল দেবভূমি বলিয়া প্রমিদ্ধ। হিমাচলের পূর্বভাগের যে অংশ ব্রহ্মপুত্র নদ 
ও ব্রহ্মদেশের সন্নিহিত, তাহা যেন ক্রহ্ধার স্থান। নেপালের নীচে গণ্ডকীর 
উৎপত্তি স্থল হইতে বদ্‌রিনারায়ণের ধাম পধ্যস্ত হিমাচলের যে অংশ, তাহা যেন 
বিষ্তর ধাম। এই বদরিনারায়ণের নিকটে গঙ্গারও উৎপত্তি বটে। আর 
বদরিনারায়ণ হ'তে কৈলানপর্বত পর্্যস্ত হিমাচলের যে অংশ, তাহ! মহাদেবের 
ধাম। দেখুন, এই পর্বতের উপরে বিভিন্ন দেবতাদের মন্দিরগুলিও যেন উক্ত 
প্রণালী অনুসারেই নিন্মিত হ'য়েছে !* 

হরনাথের মুখে এই সমস্ত কথা শুনিয়া কালীপ্রসাদ, শৈলজ! ও দুর্গারাণীর 
মনে বিচিত্র ভাবের উদয় হইল । বিষুর পূজা! শেষ হইলে, সকলে তক্তিভরে 
তাহাকে প্রণাম করিয়। পর্বতশৃঙ্গ হইতে ধারে ধীবে অবতীর্ণ হইলেন। পর্বতের 
পাদমূলে উপনীত হইলে, তাহাদের মনে হইতে লাগিল, তাহ!রা যেন ন্বর্গধাম 
পরিত্যাগ করিয়া মর্ত্যলোকে আগমন করিলেন । 

চতুর্দশ প।রচ্ছেদ। 

সুখময় কৈলাসপুর ও বৌদিদিকে ত্যাগ করিয়া যাইতে কষ্ট হইলেও, 
পতিগৃহে যাইতে হুগারাণীর মনে অতিশয় আনন্দ হইল। কৃষ্ণপুরের বাটাতে 
উপনীত হইয়া! হুর্গারাণী শ্বাশুড়ী মাতার সহিত পরামশ করিয়া গৃহকন্মের 
সুব্যবস্থা করিত। .স গৃহ, গৃহদ্বার, রোয়াক, উঠান প্রক্গতি পরিষ্কত করিত) 
শয্য।/। আপন প্রভৃতি পরিচ্ছন্ন রাখিত, তৈজসপাত্র প্রতি মাজিয়া ঘসিয়া 
ঝরঝরে করিত। সে শ্বাশুডীমাতাকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া রন্ধনশালায় 
নানাবিধ উপাদেয় ব্যঞ্জন এবং সকলের জন্য আহার্ধা প্রস্তত করিত। হরনাথের 
পুস্তক ও প,থিগুলি সে স্ুবি্তস্ত করিয়া রাখিত। অপরাহ্কে দে কিছু অবসর 
পাইলে শ্বীশুড়ীমাতাকে রামায়ণ, মহাভার্ত, কিম্বা কোনও পুরাণের বাঙ্গানুবাদ 
পাঠ করিয়া শুনাইত, অথবা প্রতিবাসিনী সমবয়স্ক মহিলাদের সাত গল্প 
করিত। সে একটা কাকাতুয়া ও একটী পাহাড়ে ময়ন1 পুষিয়া তাহাদিগকে 
নিত্য শ্বহস্তে আহার্য। প্রদান করিত এবং তাহাদিগকে মানুষের মত কথা 
কিতে শিখাইত। 

এইরূপে স্থুথে তাহাদের দিন অতিবাহিত হইতেছিধা, এমন সময়ে ক্ষেতু 
মাহাতো একদিন কৃষ্ণপুরে আপিয়া সংবাদ দিল যে, ছুর্গারাণীর পিতার অস্থখ 
হুইয়াছে এবং তিনি তাহাকে ও জামাতাকে দেখিতে চাহিয়াছেন। পীড়! কঠিন 
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নহে, ইহ ক্ষেতৃর মুখে শুনিলেও ছুর্গীরাণীর মন অতিশয় উদ্বিগ্ন হইল। হরনাথ 
ছুর্গীরাণীকে লইয়া ধাইবার জন্ত একটা গো-যান ভাড়া করিলেন; কিন্তু 
গো-যানে যাইতে হইলে, পলাশডাঙ্গায় পহুছিতে বনু বিলম্ব হইবে, ইহ! ভাবিয়! 
দুর্গারাণী শ্বামীর সহিত পদব্রজেই পার্বত্য সরল পথ দিয়! যাইবার প্রস্তাব করিল। 
হরনাথ তাহাতে অলম্মত হইলেন না । পিতার পথ্যের ন্ট প্রয়োঁজনীয় দ্রব্যাদি 
ক্ষেতুর হস্তে দিয়! চর্গারাণী পরদিন প্রত্যষেই পতির সহিত পিত্রালয় অভিমুখে 
যাত্রা করিল। ক্ষেত অগ্রে অগ্রে যাইতে গাগিল ; ছুর্গারাণী গ্রামের বহির্ভীগে 
হরনাথের সিত গল্প সল্প করিতে পথ আলোকিত করিয়া গমন করিতে লাগিল। 
পথিমধ্যে হরনাথের পরিচিত ই একজন কৃষকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাহার 
মস্তক নোয়াইয়া করজোড়ে তাহাকে প্রণাম করিল এবং তাহার পশ্চাতে 
বধূঠাকুরাণীকে দেখিয়া তাহাকেও প্রণাম করিল। পর্বতের পাদমূলে যেস্ুলে 
হরনাথ ও শ্রীনাথবাবুর সহিত দ্র্গার[ণীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়, মেই স্থলে আসিবা- 
মাত্র দুর্গারাণীর মনে বিচিত্র ভাবের উদয় হইতে লাগিল । দ্র্ারাণী সলজ্জ বদনে 
স্বামীর দিকে চাহিক্া বলিল, “এইথানেই আমাদের প্রথম দেখা” হুরনাথ 
ঈষৎ হাসিয়। বলিলেন “হ11* ছুর্গীরাণী মনে মনে ভাবিল, সেই একদিন, আর 
আজ একদিন! পব্ধত অতিক্রন করিয়া তাহারা শম্তক্ষেত্রের মধ্যে উপনীত 
হইল। এখন ক্ষেত্রে আর একটীও শম্ত ছিল না। সমস্ত মাঠ ধূ ধু করিতেছিল। 
গল্প করিতে করিতে তাহারা কখন যে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া ফেলিল, তাহা 
বুঝিতে পারিল না। পলাশডাঙ্গার প্রান্তরে উপনীত হইবামাত্র দুর্গারাণীর মনে 
কেমন একটী লজ্জা ও সস্কোচ আসিয়। উপস্থিত হইল। সে হরনাথকে বলিল, 
“তুমি একটু এগিয়ে চল) আমি তোমার পেছু পেছু যাচ্ছি।” হরনাথ তাহাই 
করিলেন। গ্রামের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া একটী পরিচিতা স্ত্রীলোককে দেখিয়! 
হুর্গীরাণী তাহার পিতার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল, “তিনি ভাল 
আছেন।--পথা করেছেন ।” শুনিয়! ছুর্গারাণবর মন প্রফুল্ল হইল। গ্রামের ছোট 
ছোট বালক বালকার! হর্গারাণীকে দেখিয়া রাণী দিদি এসেছে, রাণী দিদি 
এসেছে বলিতে বলিতে আহ্লাদ্দে তাহার কাছে'ছুটিয়। আদিল। রাণ্মী তাহা- 
দিগকে মিষ্ট সম্ভাষণে তুষ্ট করিতে লাগিল। বালক বালিকাদের আনন্দের 
কোলাহল শুনিঘ্ধ! মহিলার! গৃহ কর্ম ছাড়িয়া! তাড়াতাড়ি গৃহের বাছির হইতে 
লাগিলেন । কিন্তু দেবতার ন্যায় রূপবান হুরনাথকে দেখিয়া ঘোম্টা টানিয়া 
দিয়৷ ঘোম্টার আড়াল হইতে হাস্তমুখে রাণীকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। কেহ 


৫০০ পন্থা । [নবপর্যযায়, ১৩২১ 


কেহ বলিলেন *আহা। জামাই তো নয়, মেন সাক্ষাৎ শিব !” কেহ কেহ বলিলেন 
আহা কৈলাস থেকে যেন শিবছুর্গাই আস্ছেন! এইরূপ কথা শুনিতে শুনিতে 
তুর্গারাণী গৃহের সান্নিহিত হইয়া খিডকীর দ্বার দিয়া একেবারে অন্তঃপুরে উপস্থিত 
হইল। দুই একটা বালক বালিক! অগ্রেই ছুটিয়া গিয়া রাণীর মাতাঁকে তাহাদের 
আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিল । রাণীর জননী কন্ঠাকে দেখিয়াই আানন্দাশ্র 
বিসর্জন করিতে লাগিলেন । তাহার পিতা একটী লাঠির উপর ভর দিয়া 
উঠানে বাহির হইলেন। রাণী পিতার চিন্তাক্িষ্ট মলিন ও শীর্ণ মুখখানি দেখিয়া 
কাদিয়া ফেলিল £বং শাহ।কে গ্রণাম করিয়া স্তাহার পদধূলি মন্তকে লইল। 
যাদবচন্ত্র মনের আবেগ সামলাইতে না পারিয়া রাণীর চিবুক ধরিয়া কীদিয় 
ফেলিলেন এবং কাদিতে কাদিতে বালঞ্জেন মা দুর্গীরাণি ! দেখি মা তোর মুখ 
খান। তুই যে আমার সাক্ষাৎ দ্র্ীরে ! আমি কি তোর বাপ হবার যোগ্য। 
আমার মত হতভগা লোক কি আর আছে। এই বলিয়া তিনি বস্ত্র দ্বারা মুখ 
আবৃত করিলেন। ছুর্গারাণীও বস্াঞ্চলে মুখ আবুত কবিল। ইতাবসরে ক্ষেতু 
মাহাতো! আলিয়! উপস্থিত হইলে, যাদবচন্ত্র ঈষৎ সংযত হইয়া ক্ষেতৃকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, ক্ষেতু জামাই বাবু এসেছেন! ক্ষেতুর মুখে জামাতার আগমন বার্তা 
অবগত হইয়৷ চক্ষের জল মুছিতে মুছিভে পাঠির উপব তর দিয়া তিনি তাহার 
সাদর অভ্যর্থনার জন্ত বহিব্বাটিতে গেলেন। 

খোকা বহুদিন পরে মাসীমাকে দেখিয়া আ্লাদে তাহার ক্রোড়ে উঠিল। 
সে অভিমান ভরে বলিল, “মাসীম। তুম ভারি ছুষ্ট,; তুমি সেখান থেকে পাক্কা 
চুড় চলে গেলে। কই আমাকে 0চা নিয়ে গেলে না? আমি তোমার জন্ট 
কত কাদ্লুম |” 

মাসী-মা হাদিয়া তাহার মুখচুম্বন করিতে করিতে বলিলেন, “সোণা ছেলে, 
লক্ষী ছেলে, এবার তোমাকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাব? তুমি আমার কাছে থাকতে 
পার্বে তো??? 

খোকা বলিল পর্বে |” 

শঅবিনাশচন্ত্র দাস। 





পরি 
জ্তলা! তন্ন 
“নাস্তি সত্যাৎ পরে। ধর্ম? |” 





কস ৯৮ ৮ সস এপস ৮ পিপল নাগাল পল পি শীপপপপলিশী পাপ পাশা ইস 
শিশির শিটি পু 





শল 


ওয় ভাগ । ১৩২১। মাঘ ও ফাল্তন 





যমুনা-বিহার | 

( ১) 
গোলোকে ধাহার নিতা (বহার বিরজ! নদীর পার ৩ 
পরম করুণ অবতীর্ণ হৈয়া প্রচারিল! গুধাসার ॥ ৭ ৩৯১ 
রশ্ব্া-বিহ্ীন মধুর সে রস জানাতে জগত জনে । ৯ টু 
হই পেছ ধরি রাধা-গ্তামরূপে প্রকট এ ব্রজজ ভষে ॥ 
বাঞ্জাও শঙ্খ, দাও জয়ধ্বনি, উড়াও নামের পতাকারাজি ৷ 
আপনি শ্রীহরি লয়ে রাধাপ্য!রী যমুন1 উপরে বিহরে আজি ॥ 

( ২ ) 
পথীগণ করে চামর বাজন পবন নন্দে বয়। 
নিরূপম রূপ হেরিলে নয়নে জনম সফল হয়| 
বিনোদ বিলাসে বিনোদ দোলনে প্রেমে টল ঢল সাজ। 
দুই দেহ ধরি ব্াধা-্তামরূপে প্রকট ব্রজেতে আজ ॥ 
বাজাও শঙ্খ, দাও জয় ধ্বনি, উড়াও নামের পতাকারাজি। 
আপনি শ্রীহরি লয়ে রাধা-প্যারী যমুনা উপরে বিহবে আব্ধি ॥ 

(৩) 
যে প্রেম-কণিকায় মাধবেন্দত্রপুরী বিন্মঙগল আর, 
গোস্বামী মহাস্ত পেলে কলিধুগে ব্রজ-নেবা অধিকার ॥ 
যে প্রেমমূরতি হৃদয়ে উদ্দিলে মনেতে বসে না গৃহের কাঞ্জ। 
নেই প্রেমরাজ ছুই দেহ ধরি যখুনা-বক্ষে বিহুরে আজ ॥ 





৫০২ 


পন্থা । । নবপধ্যাঁয়, ১৩২৯ 


বাজাও শঙ্খ, দাও জয়ধ্বনি, উড়াণ্ড নামের পতাকা রাজি । 

আপনি শ্রীহরি লয়ে রাঁধাপ্যারী যমুনা! উপরে বিহরে আজি ॥ 
(৪ ) 

একদিন ধার বাশরীর গান মুগ পণুপক্ষী যত, 

উৎকর্ণ হইয়! নীরৰে শুনিত যেন বা মন্ত্রপুত। 

ধার বেণুরবে ব্রজ-গোপীগণ যুবতী-ধরম ভুলিয়া যায়, 

সে প্রেমমূরতি নাবিকের বেশে ঘাটে ঘাটে প্রেম মাগি বেড়ায় । 

বাজাও শঙ্খ, দাও জয় ধ্বনি, উড়াও নামের পতাকারাজি। 

আপনি শ্রীহরি লয়ে রাধাপ্যারী যমুনা উপরে বিরহে আজি ॥ 
(৫ ) 

প্রকৃতির পারে কোথায় সে ধাম, যেথ। নাই মায়! লেশ, 

এখানে ত্রিগুণ, সেখানে নিগুপ, অতুলনীয় সে দেশ। 

লজ্ঘিয়! সে নদী অকুল-পাথার, বৈতরণী যার নাম, 

আপন! ইচ্ছায় আপন প্রকাশ অপন্প-রূপ শ্টাম। 

বাজাও শঙ্খ, দাও জয়ধ্বনি, উড়াও নামের পতাকারাজি, 

আপনি শ্রীহরি লয়ে রাধাপ্যারী যমুন! উপরে বিহরে আজি ॥ 
(৬ ) 

গীতায় নিষফাম কর্ম উপদেশ স্থাপন করিয়া ধার, 

শান্তি নাহি পেয়ে বাসদের পুন ভাগবত লিখে সার । 

সেই আদর্শের প্রকট মুরতি নবীন নীরদ শ্ঠাম, 

বামে লয়ে আজ প্রেমের প্রতিমা, কেতকা চম্পূকদাম। 

বাজাও শঙ্ব, দাও জয়ধ্বনি, উড়াও নামের পতাকারাজি, 

আপনি শ্রীহরি লয়ে রাধাপ্যারী যমুন! উপরে বিইরে আঁজি॥ 


(৭ ) 
মোহান্ধ জীবের ভমঃ ঘুচাইতে, বহির্গোৌর অস্ত শ্ঠাম 


রূপেতে আবার নদীয়! উগ্ভানে ফুটিল সে আন্তকাম। 

দিবস নিশায় সমান উদয় ধাহার রূপের ভাতি, 

সেই এক আত্মা লীলার কারণ ছুইরূপে মাতামাতি । 

বাজাও শঙ্খ, দাঁও জয়ধ্বনি, উড়াও নামের পতাকারাজি। 
আপনি শ্রীহুরি লয়ে রাধাপ্যারী যমুনা! উপরে বিহরে আজি ॥ 


মোক্ষ ] ভক্তিতত্ত | 


বিরাট্‌ পুরুষ জীব-শরীরে তিন রূপে বৃত্তির দ্বারা অনুভূত হন। প্রথম 
প্রকাশ প্রাণরূপে, দ্বিতীয় প্রকাশ আমাদের অশ্ঃকরণ ও ইন্দ্রিযবুত্তিবপে, এবং 
তাহার তৃতীয় প্রকাশ হৃদরবুত্তিরপে। হৃদম্নবুত্ই শেষ ও পরিণত বিকাশ। 
সেই জগ্ঠই আমরা দেখিতে পাই বৃক্ষাদি ও কোন কাটাদির মধ্যে কেবল প্রাণই 
বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে । তার পর স্থষ্টব মধ্যন্ত.র পশু পক্ষীদের মধ্যে প্রাণের 
বিকাশ তে। আছে, তার সঙ্গে সঙ্গে ইব্ত্র্বুতির বিকাশ নাধন হইয়াছে । পরে 
সৃষ্টির তৃতীয় স্তরে মন্থুষোর মধ্যে হদয়বৃত্তি ফুটিতে মারন্ত করিয়াছে । ক্রমে যুগের 
পর যুগ বহিয়া যাইতেছে--সঙ্গে সঙ্গে এই হদয়বুন্তি মনুষোর মধ্যে এক 
অপরূপ পরিণতি লাভ করিতেছে । বুগে যুগে বুগাবতারগণ এই ক্রম পরিণতির 
যুগেপযোগী আদর্শ লইয়! জন্মগ্রহণ করেন, এবং মানবসমাজের মধ্যে সেই 
আদর্শ শিক্ষা দীক্ষা দ্বার! সুপ্রতিঠিত করিয়। বান । 

মানুষের মধ্যে হৃদয়বৃত্তির বর্তমান পরিণতির সুচনা কোন্‌ যুগ হইতে আরম্ত 
হইয়।ছে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না,_তবে মানব-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই 
যে হদ্যবৃত্তি বিকশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং ক্রমশঃই তাহ! বিকাশ ও 
উত্কর্ষ লাভ করিতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই । 

কোন্‌ প্রথম প্রভাতে প্রাীন মানবগণ আপনার্দের পরস্পরের সম্বন্ধের 
মধ্যে একট সত্য নিত্য জ্ঞানকে উপলব্ধি করিয়! পরস্পরের আধকার স্বীকার 
করিতে কুটিত হন নাই, এবং আপনাদের হৃদয়মধ্যে পরমাত্মার সেই' প্রথম 
আবির্ভাবকে বুঝিতে পারিয়া তাহার চরণ-প্রান্তে আপনাদের ভক্তি-অর্থ্যকে 
বহন করিয়া আনিয়াছিলেন-__যদ্দিও তাহা নির্ণয় করা কঠিন-_তথাপি সেই 
দিন অতীত ইতিহাসের মধ্যে যে একটা উজ্জ্বল পৃষ্ঠা, সে বিষয়ে আর সনে 
থাকিতে পারে ন1। 

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ। 
কেনেষিতাং বাচমিমাং বস্তি চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবে যুনক্তি ॥ 


কোন্‌ সুদূর অতীত কালে আমাদের পূর্ববপুরুষেরা, “কাহার ইঙ্গিতে এই ঈন 
বিষয়ে নিপতিত হুইতেছে, কাহার প্রেরণায় এই প্রাণ নিযুক্ত হইয়া কার্ধয 


৫০8 পন্থা! । [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২১ 


করিতেছে, কে এই জনসমৃহকে বাক্য বলিতে নিয়স্তত করিল এবং কেই ব! এই 
চক্ষু কর্ণকে স্ব স্ব ব্যাপারে পরিচালিত করিতেছে ?*-_-প্রভৃতি বলিয়া সেই অনাদি 
কর্তী পরমাকআ্সীকে জাঁনিবার জঙন্ত যে এক অনির্ববচনীয় বাথ! প্রাণে অন্থভব 
করিয়াছিলেন, এবং তীহাকে জানিবার জন্ত আকুল আগ্রহে আপনাদের সমস্ত 
বিরহ বেদনাকে স্পষ্ট করিয়া সরল অন্তঃকরণে ব্যক্ত করিয়া এই ভারতের 
আকাশ বায়ু ও সপিলকে আন্দোলিত ও ক্ষভিত করিয়াছিলেন-_-আজিও 
তাহাদের সেই ককুণ-গাথা আমাদের মর্মে ময়ে হদয়ে হদয়ে ধ্বনিত হইয়া 
উঠিতেছে। 

“ন চেদিহাবেদীন্মহতি'বনষিঃ,--ত'হাকে এখানে না জানিতে পারিলে 
মহাবিনাশ অবশ্থৈস্ভাবী মনে করিয়া, ভয়-ব্যাকুল অন্তরে যাহারা পর্ধতে পর্বতে 
অরণো গিরিগুহার নদী-তটে, সেই পরম দতাকে জানিবার জন্ত চিত্ত স্থির করিয়া 
বেড়াইয়াছিলেন, এবং এই বিশ্ব প্রভৃতির মধ্যে অবশেষে তাহার সাড়া পাইয়া 
এক দিন আনন্দে বলিঘ্। উঠিগ্াছিলেন “ও ঘা দেব অগ্লেই যো! অপ্স, যো বিশ্বং 
ভূবনমাবিবেশ যো ওষধীযু বনম্পতিষু অস্মৈ দেবায় নমঃ», তাহাদের প্রণত চিত্তের 
মধ্যে সমস্ত বিশ্বের মন্মকগ! যেন ম্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করত পারা যায়। 

বিশ্ব-প্রক্কতির বিরাট ইগ্তে বিন্রিত হইয়া শিশু-মানব প্রথম প্রথম মুগ্ধ 
হইতেন, ভীত হইতেন, কখন কখন আনন্দিত হইতেন; কিন্তু তখনও সেই 
বিরাট-বরন্দের মধ্যে তাহার! প্বির আশ্রয় লাভ করিতে পারেন নাই; সুতরাং 
তাহার! ইহাতে নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। ব্রন্ষের সহিত আমাদের যে কত 
নিবিড়তর ধনিষ্ঠতর সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা তখন তাহার! বুঝিতে না পারিয়। ভয়ে 
মোহে তাহাকে প্রসন্ন করিতে চাহিতেন,--তাহার হুষ্টির জন্ত বলি সংগ্রহ 
করিয়া কাহাকে নিবেদন করিতে চাহিতেন, এবং দৃশ্তমান সধ্য, চক্র, বাযু, অগ্নি 
ও জলে সেই পরম দেবতাকে দেখিয়া তাহার উদ্দেশ্যে স্তোত্ত রচনা করিতেন। 
অবশেষে এক শুভ্র-প্রভাতে কোঁন কোন ভাগ্যবান্‌ পুরুষ বহু তপন্তার ফলে 
তাহাই স্বরূপ" উপলবি' ঝাঁরিয়া 'রূলিয়া ফেলিলেন “তোমরা কাহাকে পুজা 
করিতেছ ? তিনি যে.আমারি মধ্যে 

“ত্রোত্রন্ত শ্রোঞং মনসে! মনো যৎ বাচে! হি বাচং স উ প্রাণন্ত প্রাণঃ চক্ষুষঃ 
চক্ষুঃ*_-এইরূপে ষ্টাঙাকে জানিতে হুইবে-আপনার অস্তরের গতীরতম 
প্রদেশের মধ্যে তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে; তবেই সেই অসূত পুরুষের 
জান আমাদের নিকট প্রত্যক্ষ হইবে। 





মাঘ ও ফাল্ন ] ভক্তিতত্ব ৷ ৫০৫ 


সত্যেন লত্যন্তপসা হষ আত্মা 

সম্যগ, জ্ঞানেন ব্রহ্গচর্যেণ নিত্যং | 
অন্তঃ শরীরে জ্যোতির্ময় হি শুভো 
যং পশ্তন্তি যতয়ঃ ক্ষীণপো ষাঃ ॥-_মুণ্ডক 


এইরূপে ক্ষীণপাপ হইয়ণ, ব্রহ্মচর্ষো সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, তাহারা আপনার 
অন্তঃকরণে পরমাজ্মার বরণীয়রূপ দেখিয়া আশ্বস্ত হইতেন, তখন তীহাদের নিকট 
পরমাম্মা আনন্দরূপে অমুতরূপে অনুভূত হইতেন। 


“তপিজ্ঞানেন পরিপশান্তি ধীর! আনন্দবূপমমুতং যদ্ধিভাঁতি ॥৮" 


প্রবন্ধের এই অংশ পাঠ করিনা কেহ যেন অনুমান না করেন আমি বর্তমান 
শিক্ষিত সম্প্রদায়দিগের মন্তব্য হইতে এই দিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি, বা ইহ! 
ঠিক প্রাচীন মতগুলির অন্থকুল চিন্তা-প্রস্থত নহে । আমাদের শান্ত গ্রন্থ 
হইতে আমি আমার এই ক্ষুদ্র বুদ্ধির সাহায্যে যাহা! উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, 
তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম। শান্ত্রান্নকুল যে মত নঠে আমি তাহ! 
স্বয়ং গ্রহণ করিতে গ্রস্ত নহি। 


সৃষ্টির আদি কেহ অনুমান করিতে পারেন না__-এই জন্য সৃষ্টিকে অনাদি 
বালন্ন মান্ত করা হয়। তবে বুঝবিবার সুবিধার জন্ত এক একটি মহা প্রলয়ে : 
পর যে স্যট্টি-ক্রিয়া চলিতে থাকে, তাহাকেই সাধারণতঃ আদি স্্টি বলিয়া ধর 
হয়। আমাদের শান্ত্রেও ক্রমোন্নতি আছে ;১--কিন্তু ঠিক পাশ্চাত্য ক্রমোন্নতিবাদ 
যে ধরণের, সেরূপ ক্রমোন্নতি আমাদের মধ্যে স্বীকত হয়না । সেই গ্ত 
আদি স্যষ্টিতে প্রথমে স্থাবর_-তৎপরে কাটাদ্দি, পরে পক্ষী, পণ্ড এবং তৎপঞ্চৎ 
মানবের যে স্থ্টি হইয়াছে তাহা ঠিক মানিতে পারি না। ব্রহ্মা যখন প্রথম 
মনোময় জগৎ স্থষ্টি করেন এবং স্বায়স্তবাদি মন্ত্ু'এবং প্রচেতাদি পিতৃগণকে কল্পনা 
করেন--তখন এই ব্রিলোকস্থ যাবতীয় পদার্থ 'ও জীবাদির এক সঙ্গেই স্চ্টি 
হয়--তার পর এক একটি আদি পিতৃদ্দেবকে শক্তিসমন্থিত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন 
স্তরের স্ুষ্টিকার্য্যের ভার তাহাদিগকে অর্পণ করেন। তাহাদের কাজ অনেকটা! 
বাগানের মালীর কাজের মতন। আদিম্র্টা বীজ সংগ্রহ করিয়ছিলেন-_তৎ- 
পরে এই পিতৃলোকদিগের চস্তে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিদর্শনের ভার 
দিয়াছিলেন; তীহাঁর! ইহার ক্রমশঃ উন্নতিসাধনে সদা তৎপর ছিলেন। এই 
সময় দৈবশক্কি-দম্পন্ন কতকগুলি খষি সমুৎ্পন্ন হ'ন। গতাহাদের হত্তেই. 


৫০৬ পন্থা । [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২১ 


ব্রিলোকের যাবতীয় বিগ্তা ও জ্ঞানের ভার অপিত হয়। তাহার! স্বতঃ/সন্ধ 
জ্ঞানা, এবং আপ্ত; তাহারাই বেদকে প্রকাশ করেন। পরবর্তী খধিরাও আপু 
ছিলেন; কিন্তু ই'হাদিগের মত অনাদিসিদ্ধ জ্ঞানী নহেন, পরবর্তী তপস্তার দ্বারা 
ব্রহ্ধজ্ঞান লাত করিয়৷ আগত হইয়াছিলেন, এবং মন্ুষ্যের ভাষায় এই পরমার্থ 
ও লৌকিক জ্ঞানকে জগৎ মধ্যে প্রচারিত করেন। ই*হাঁরা মন্ত্ষ্টা ও স্থল শরীর 
সম্পন্ন । অগ্রবর্তী খষিদের এ স্থুল দেহ নাই ;-_-ঠাহাদের দেহ হুক, তেজোময়) 
ইহারা দেবতাদিগেরও পুজনীয়। 

পাশ্চাত্য পগ্ডিতদিগের মতে যেমন বানর, ততৎপরে অসভা আদিম মনুষ্য, 
এবং সেই অসভ্য মানবমণ্ডলী ক্রমশঃ জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে এই বর্তমান 
উন্নতির সীমায় দড়াইয়াছে। আমরা এ কথা বিশ্বাস করি না। আমাদের 
বশ্বান আ'দ মানবেরা পুর্ণ-বিজ্ঞানবান্‌ ও ব্রহ্বজ্ঞানসম্পন্ন । তৎ্পরে পৃথিবীর 
বয়ম যত বাড়িয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে মানবেরা স্থুলের প্রতি অধিকতর আপদক্ত 
হওয়ায়__তাহার! লক্ষ্যত্রষ্ট হইয়াছে । এইবূপে স্থল বাপন! যত বাড়িতে চলি- 
যাছে-_ততই তাহাদের প্রকৃতির মধো অধ্যাত্ম ভাবমুদিত হইয়] গিয়াছে, 
শেষে এমন দড়াইয়াছে ষে স্কুলকে ভেদ করিয়া তাহার বুদ্ধি স্ুগ্ুকে স্পশও 
করিতে পারে না। এখন স্ুক্সকে ম্প্শ করিতে গেলে বহু সাধ্যপাধনার 
প্রয়োজন, নচেৎ তাহা কোন মতেই আয়ু করা যায় না। এই সকল 
মানবমগ্ডলীর দুর্দশা দেখিয়াই থাধিরা জ্ঞানদমূহকে লকঙ্কগন করিয়াছিলেন ; 
নচেৎ প্রথম প্রথম এরূপ লিপিবদ্ধ গ্রন্থাদির কোন আবশ্তকতাই ছিল না। 
বাধা-হীন স্বতুঃপরিস্ফুট জ্ঞান_জ্ঞানী খষিদিগের সকলেরই আয়ন্ত ছিল। 
তার পর কল্প-কল্লাস্ত চলিয়া গিয়াছে--সঙ্গে সঙ্গে মানবের জ্ঞান সহম্র দিক্‌ 
হইতে প্রতিহত হইরা বিভ্তান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই ভ্রম নষ্ট করিবার 
জগ্ত প্রতি যুগের শেষে শেষে বুগাস্তরে, সিদ্ধ খষিরা যুগোপযোগী ভাবে পুরাণ 
সত্যের প্রকাশ করেন। 

ভক্তি, জান ও কর্ম মনুয্যের স্বাভাবিক প্রবুতি, বিয়ের সহিত চিতের 
অনাবস্তক অতিরিক্ত আসক্তি হওয়ায়-__অন্ত বৃত্তিগুলি ফুটি ফুটি করিও ফুটিতে 
পারে না। এ সব গুলি ধার করা জিনিষ নভে । 

প্রথমে খষিরা পরমাত্মাকে পিতা) বন্ধু, জনিত, বিধাত। বলিয়া জাঁনিতেন; 
তখন আর ভয়ে বিন্ময়ে' নহে গ্রীতি ছারা ৫প্রমের দ্বারা সেই অব্যক্ত বিরাটুকে 
তাহারা উপাসনা (করিতেন। সুতরাং ভক্তির মূল ব্যাপারগুলি উপনিধদের 


মাঘ ও ফাল্তন] ভক্তিতত্ব। ৫০৭ 


খধির। এইরূপে উপলব্ধি করিয়া জনসমাজে জিজ্ঞান্থু শিষাদিগের নিকট এইরূপে 
প্রচার করিতে লাগিলেন )-- 
“শ্রেয়ে! পুত্রাৎ শ্রেয়ে বিত্তাৎ পুর হইতে ও বিত্ত হইতে শ্রেয়-_ 
এ কথাও শিষাদিগকে তাহার! বুঝাইপেন। ক্রমে তাহারা আরও বুবিলেন যে 
পরমাত্ম। কেবল প্রিয়তর নহেন_ তিনি প্রেমময় প্রেমন্বরূপ, প্রেমের দ্বারাই 
তিনি লভ্য।” তাই তক্তি-জগতের আদিগুক ভক্তির ব্যাথ্য/ করিতে গিয়া 
বলিলেন-__ 
স! কন্মৈ পরম প্রেমরূপা ॥ নারদ-স্থত্র 

যদিও তগবান্কে সম্পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় না, যদিও তাহাকে সম্পূর্ণ বুঝিতে 
পার! অপভ্ভব। তথাপি সেই নিকটতর অথচ অজ্ঞাত পুরুষের 'প্রীতিসাধন এবং 
তাহাকে একান্ত তালবাঁপাই মন্ুষ্যজীবনের একতম লক্ষ্য । শুধু তাহাই 
নহে, বৌদ্রদগ্ধ সংপার-মরুভূমিতে, তিনিই একমাত্র জুড়াইবার স্ান। 

ভয়ে হ'ক শ্রদ্ধায় হ'ক যখনি আমরা আপনাকে ভুলিয়। তাহার দিকে 
কাতর দষ্টিপাত করিয়াছি, তাহার মাশ্রন্ন ভিক্ষী করিয়াছি,_-তথনি সেই 
ব্যাকুলত! ভক্তিরূপে আমাদের হৃদয়ে আবিভূতি হইয়াছে। 

এই ভক্তি হইতে কেহই বঞ্চিত হয় নাই। সকলের হৃদয়েই এই ভক্তি 
কিছু না কিছু পরিমাণে বর্তমান রহিয়াছে । স্নেহ ভালবাদা ও ভক্তি এ তিনটা 
একই পদার্থ, স্থানভেদে উপাধিভেদ মাত্র; নচেৎ ্বূপতঃ ইহারা পুথক্‌ 
বৃত্তি নছে। সম্বে5চ ও ভালবাস! তখনি ভক্তিরূপে পরিণত হম, যখন তাহ 
সংসারকে অতিক্রম করিয়া ভগবৎ-চরণচুম্বনে আপনাকে সার্থক করিয়া 
তুলে। আমাদের ঘতগুলি বৃত্তি আছে, মকলই ভগবানের পাদপন্ স্পর্শ 
করিয়া কুতার্থ হয়। আমাদের মধ্যে এমন একজনও নাই ঘিনি কাহাকেও 
ভালবাধেন নাই। যে শিশু সেদিন মাত্র অন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সেও 
তাহার জননীর পানে মাকুলনয়নে চাহিয়া থাকে; শিশু এই আগ্রহ দৃষ্টি 
কোথা হইতে পাইল? তাহার এ প্রাণের ব্যাকুলত!, নিবিড় নিঃসংশয়তা 
কোথা হতে “আসি? তাই বলিতেছিলাম, এই ভালবাসা সকলেরই সহজাত 
স্কার। শি জননীকে ভাঁলবাসিতে পারে বলিয়াই, সে যেমন নিবিড় 
ভাবে জননীতে আশ্রয় পায়, তদ্রুপ আমরাঁও ভগবানেতে নিবিড়ভাবে আশ্রক় 
পাইব খন আমর! তাহাকে সরল শিশুর মত ভালবাসিতে পারিব। শিশু অল্ 
ধিন সংসারে আসিয়াছে; সে সংসারের সমস্ত ব্যাপার হইসে ভীত হয়__কৃন্তিত, 
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হয়; কিন্তু সে জননীকে আকড়িয়া থাকে কেন? এই যে অজ্ঞাত প্রীতির 
ভাব, এই যে বিশ্বাস, ইহাই বিকশিত হইতে হইতে ভক্তি ও প্রেমে পরিণত 
হয়। ভালবাদা কোথাও কিনিতে হয় না, ভালবাস আমাদের জীবনের 
সহচর; এই 'ভালবাসাই আমাদের সংসার-পথের একমাত্র সম্বল। ভগবান্‌ 
নিঃসঘ্বলে, নিতান্ত অসহায় অবস্থার আমাদের এজগতে পাঠান নাই । 

তিনি আমাদের সঙ্গেই এই মুল্যবান্‌ বৃত্তিটাকে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। 
এই মূলধন লইয়' যিনি জগতের মাঝে কারবার চালাইয়৷ ধনী হন, তাহার 
গৌরবে পৃথিবী পরিপূর্ণ ও পবিত্র হয় এবং কবিগণ তাহার যশোগ!থা 
গাহিয়া কৃতার্থ হন। ইহাই 13119 এর 12160 এর কাহিনী। 

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনেক কৃত্রিমত1 শিক্ষা করি; ইহাতেই 
আমাদের “সহজ ভক্তি” ভাবটা প্লাড়িয়া উঠিতে পারে না। সংসারের মধ্যে 
আমাদের আচার ব্যবহার সংস্কার, আমাদের সহজ প্ররুতিটীকে ক্রমশঃই 
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তখন জীবন-পথের সেই একমাঞ্র সম্বলটীর স্বরূপ 
আর আমরা ঠাহরাইয়া উঠিতে পারি না। সংসারের বিবিধ আড়ম্বর 
আয়োজনের মধ্যে আমাদের চিরসঙ্গিনীর কথা যখন বিস্থৃত হুইয় পড়ি, 
ইহা যে অন্ন জলের মত নিত্য প্রয়োজন” বিস্বৃতির বশে যখন আমর। এই 
সহজ সতাটাকে ভুলিয়া গিয়া, কতকগুলি শুষ্ক অনুষ্ঠান ও কর্মের মধ্যে 
আপনাকে হারাইয়৷ ফেপি, তখনি আমাছের চতুষ্পার্থে বিবিধ বিরোধগুলি 
ভ্রমশঃই বড় হইতে থাকে। সংসারই তখন আমাদের কাছে বড় হইয়া 
উঠে, এবং যাহার করুণার অমৃতধারা আমাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়! রাখিয়াঁছে, 
সেই অমৃতময় পুরুষই টহ্থ হইয়া যান। এইরূপে যখন মানব-সমাজের মধ্যে 
স্বার্থের বিপুল অবয়ব ক্রমশঃ স্ফীত হইতে থাকে, তখনি সংসার তামদসিক অন্ধ- 
কারে 50£1609] 99110769১ আচ্ছন্ন হইয়া যায়। আমাদের জীবনের লক্ষ্য, 
- গন্তব্য পথ কিছুই ঠিক থাকে না;-__জীবাস্মা ভিতর হইতে হাছাকার করিয়! 
উঠেন; আমরা নিজেরাই বুঝিতে পারি না যে আমাদের প্রাণ কি চাহিতেছে। 

ধন সম্পদ বিলাস ভোগ তাহার নম্মুখে ধরিয়া দেওয়। হয়। সে অব্যক্ত 
আবেগে দেই সকল গিয়া আকড়িয়া। ধরে; এবং তাহার ভিতর তাহার 
ক্ষুধার অন্ন পিপাসার জল আছে কিন! দেখিনা লয়। একে একে সেই 
সকঙকে পরীক্ষা করিয়া দেখে, এবং পরিশেষে তাহা ফেলিয়া! দিয়া কাদিয়] 
উঠে )--তাহার মধ্যে (লে তাহার বাঞ্ছিতক্ষে পায় ন1। 
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কিছু পাওয়ার জন্ত এই যে আগ্রহ ব্যাকুলতা! ইহাই সমস্ত জীবনকে সবেগে 
আবার পঁরমেশ্বরের পানে টানিয়া আনে। এই আকর্ষণকে ষখন আমরা জানের 
দ্বার উপলব্ধি করি, তখনি আমাদের ভাব প্রগাট হইয়া উঠে, শ্রদ্ধা শ্ীতিতে প্রাণ 
ভরিয়! যাঁয়) তখনি আত্মার মধ্যে পরমাত্ার আলোক ফুঠিঙ্জ! উঠে,-_বেদনার 
ঝটিকা ও অবিশ্বাসের মেঘ বিদূরিত হইয়! যায়; আবার হদয়াকাশে আত্মার 
সুবিমল কিরণজ্যোতি ফুটিয়া উঠে। 


যখন তামদসিক অন্ধকার দেশ বিশেষকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তখন 
তদ্দেশবাসীদের ছুর্দশার সীমা থাকে না। নকল প্রকার দীনতা, নিশ্চেষ্টতা ও 
কুপণতা বিকট মুখ ব্যাদান করিয়া সত্য ধর্ম ওবিশ্বাস,_বলকে গ্রাস করিয়া 
ফেলে। কপটাচার ও ইন্দ্রিক্নপরায়ণতার পৈশাচিক তাগুবে তখন দেশ টলমল 
করিতে থাকে । অধর্মে ধর্মবোধ,পীড়া হুর্ভিক্ষ,অনাচার,ঘত্যাচার মানব-সমাজের 
গন্তব্পথকে অবরুদ্ধ করিয়! তুলেপরম লক্ষ্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে । মানবের 
অন্তঃকরণ তখন পরিভ্রাণের জন্য লালায়িত হইয়া! উঠে_-এই সময় করুণা- 
নিধান ভগবানন্‌ “পরিব্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছুক্কৃত!ম্ধর্্ন সংস্থাপনার্থ অবশীর্ণ 
হন। এই পৃথিবী যুগে যুগে কতবার সেই পাপিত্রাণ পরায়ধ, দীন-বৎসল ভক্ত- 
অবতার ও যুগাবতারগণের পদধুলিতে পবিভ্র হইয়াছে, তাহা ম্মরণ করিলে শরীর 
মন পুলকিত হুইয়! উঠে। পৃথিবীতে কত ধর্ম কত সম্প্রদ্দায়ই আছে,-__তাহাদের 
প্রত্যেকের অনুষ্ঠানের মধ্যে কত গ্রভেদ | তবু, সর্ব কালে, সর্বদেশে, সর্ব আত্মায় 
সেই বিশ্বাস্ম। প্রেমময়ের সদাঁভিলাষ সমস্ত বিশ্বের অস্তঃকরণকে আনন্দিত করিয়া 
রাখিয়াছে। তগবান্‌ কাহাকেও যে ত্যাগ করেন নাই, কোন দেশকেই বর্জন 
করেন নাই,_-তাহা বিভিন্ন দেশের মধ্যে একই ভাবাপন্ন ভক্তগণের আবির্ভাবেই 
প্রমাণিত । 


বেদে যে ভক্তির কথ! আছে, তাহ! আমি আগেই বলিয়! 

বৈদিক যুগে আপগিয়াছি। বেদ বিবিধ গাথায় ভগবানের গণান্ুকীর্তন 
ভক্তির বিকাশ করিয়াছেন। অটল বিশ্বাসে পিতামহগণ পরমাস্মার সাক্ষাৎ 
লাভে কৃতার্থ হইয়! “বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তম্,বলিয়! গাহিয়! উঠিতেন ; সরল 
শিশুর মত তীহাদের বিশ্বাস । পরমাতআ্ার প্রতি সে প্রীকান্তিক নিষ্টা ও ভালবাসা 
পৃথিবীর সমগ্র সুধী-সমাজকে আজও বিন্ময়াভিভূত করিতেছে । তবে আধুনিক 
বৈষণব-পমাজের মত তখম কোন ভক্ত-সং্রদায় গঠিত জজ নাই। ভক্তিশান্ত 
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বলিয়া তখন কোন পৃথক শান্ত্রও ছিল না। প্র(টীনদিগের মধ্যে শাগ্ডিল্য খধিই 
প্রথম ভক্তি-স্ত্র প্রণয়ন করেন; ইহাঁতেও কিন্তু “প্রাণ মাতানো? গ্োঁচের 
ভক্তির যেন অত!ব আছে। শাগ্ডিল্য সুত্রে ভক্তিটি কেবল দার্শনিক তত্বে মাত্র 
ড় করানে! হইকাছে। কিন্তু তক্কিকে শুধু তত্বের হিসাবে দেখিলে তো 
চলিবে না। ভ্ক্তিয় ক্রম-বিকাশ পুরাণের মধ্যেই সম্পূর্ণতা লাভ করিরাছে । 
প্রথমে মহাভারতে গীতায়, পরে বিঞ্ণপুবাণে ও ভাঁগবতে এই তক্তিতত সর্বাজ- 
সুন্দর সুর্তিতে সৌষ্টবসম্পন্ন হইয়া বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। দর্শনে 
ভগবানের খরশ্বর্ধ্য ও অরূপ অব্যক্ত সত্তার বিষয় পুঙ্থান্থুপুঙর্ঘবূপে আলোচিত 
হইয়াছে) কিন্ত তাহাতে তার চিন্ময় মুন্তির ও মাধুধ্ের কোন স্থান নাই। 
দর্শনে ব্রন্দের রূপ সত্বায় মণ প্রাণকে নিঃশেষে নিমজ্জিত করিতে পারিলেই, 
। এই স্থষ্টি কি কি উপাদানে গঠিত তাহা জানিতে পারিলেই এবং ইহার মায়া-নট্য- 
ব্ষনিক। উন্মোচন করিদ্।া দিতে পারিপেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হইল। অবশ্ত ইহাতে 
বঙ্গের অস্তিত্ব অপূর্ব তর্কে মীমাংসিত হইয়াছে বটে; কিন্তু সেখানেও ভগবানকে 
আমাদের হইতে বহু দূরে রাঁথা হইয়াছে । ভগবান যে কি নিবিড় অস্তরতর 
হদয়রাজ্যের সমাদৃত অধীশ্বব, অন্তরের অন্তরতম, সর্বাপেক্ষা প্রিপ্গতম ণনজ জন?) 
তাহা নিঃসন্দিপ্ধ রূপে তেমন করিল্না আলোচিত হয় নাই । বোধ হয় দর্শনে সেরূপ 
আলোচন! করার সুবিধাও নাই । পুরাণ ভগবানকে নির্বর্বিকার নিরগ্রন 
সর্বব্যাপী অথণ্ড পরমাত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়াও, তিনি কেবলই ধে তাহাই, 
--শুদ্ধ জ্যোতিন্মাত্র নিবি কল্প সমাধিলভ্য ধন, একথা বলিয়! ক্ষস্ত হন নাই। 
পুরাণকর্তারা বলিয়াছেন এই যে বিরাট পরমাত্মা প্রয়োজন হইলে এই পৃথিবীতে 
আমাদের মত বেশে, অ।মাদের মত হইয়া, আমাদের কাজে উপস্থিত হন । তিনি 
ষ্টের দমন,শিষ্টের পালন করেন; তিনি যুগে যুগে ভূভার হরণের জন্ত অবতীর্ণ হইঙ্ 
জগতের জীবগণকে কৃতার্থ করেন৷ পুরাণের মধ্যে ভাগবত ও বিষুপুরাণে এবং 
মহাভারতেও ভক্তির মৃত্তি বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখানে ভগবান্‌ কেবল স্থষ্টি- 
স্থিতি-সংহার কার্য করিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন। তিনি এখানে পুভ্ররূপে, পিতারূপে, 
গুরুরূপে, পতিরূপে, প্রণয়িরূপে ভক্তের নিকট আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। 
পৌরাণিক ভক্তদিগের মধ্যে ভগবান্‌ “ঘরের মানুষের' মত হইয়াগিয়াছেন,__ অন্ন 
জলের মত নিত্য ব্যবহার্য হইয়! উঠিয়্াছেন। এখানে তাহার! ভগবানকে নিজ 
জন জানির়। নিশ্চিন্ত | বেদের সে “দ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাছি নিত্যং* 
ইত্যাদি সব প্রার্থন। আর নাই। এখানে ভগবানের সঙ্গে ভক্কের খুব মাথা মাখি 
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ভ।ব,_যেন ভগবান্‌ ও ভক্ত দুই-ই মানুষ। তাই বিরহ-বেদ্বনাতে কাতর ভক্তের 
মুখে এখানে শুনিতে পাই “হে দয়িত ! তুমি পুরুষ, তোমার শক্তি অধিক ; তাই 
বাঁছ ছাড়াইয়৷ চলিয়া গেলে । কিন্তু তুমি আমার মনোমন্দির হইতে চলিয়া যাঁও 
দেখি; “পৌরুষং গণয়ামি তে, তবে তোমার পৌরুষ বুৰিব।” ভগবানকে 
লইয়া! এত মাঁথাঁমাথি, এত অভিমান, এত স্পদ্ধী, একি সাধারণ প্রেমের কথা ! 
পুরাণে ভগবানকে ও বলিতে শুনি)__ 
“ন চ তিষ্ঠামি বৈকুণে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। 
মদ্তক্তা ষত্র গায়স্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ । 
এখানে মানুষের মতন ভক্তের উপর ভগরান অভিমান করিয়া 
থাকেন; ও ভক্তের প্রদত্ত ফল পুষ্প সমাদরে গ্রহণ করেন। ক্গেহমর়ী 
জননীর মতন তিনি ভক্তদিগকে সর্বপ্রকার বিদ্র-বিপদ্‌ হইতে পরিত্রাণ 
করেন; এবং তাহার কোমল করুণার হৃদয় ভক্তের বিরুদ্ধে কোন রূঢ় কথা 
শুনিলে কাদিয়! উঠে। তথন ম! যেমন শিশুর অপরাধ আপনার স্কন্ধে চাপাইয়' 
ল'ন, তিনিও ভক্তের কোন ক্রুটী এবং তজ্জনিত দণ্ড আসন্ন দেখিয়া ভয় স্নেহ, 
বিজড়িত স্বরে বলিয়া উঠেন,_ 
“কার প্রাণ নাশ করবিরে ভাই? 
শোন মিতার আমার কোন অপরাধ নাই। 
সে যে প্রেমে “ওরে হাযারে? লে করে আমারে, 
আমি তারে বড় ভালবাসি ভাই ।” 
অবস্ত আমি জানি ন। ইহ ধর্মানুষ্ঠানের ব1 ভগপ্তক্তির উচ্চা্ঈ বলিয়৷ গণ্য 
হইতে পারে কিন। ; তবে ইহ। নিশ্চয় জানি ভগবানকে “অশবামস্পশমরূপমবায়ম্? 
বলিয়া যখন ভাবি এবং তিনি “মহস্তয়ং বজ্মুদ্ততং' হইয়া যখন ভক্তের প্রাণ 
বিকম্পিত করিয়া তুলেন, তাহাপেক্ষা তাহার কমনীয়তা আরও শত গুণে বাড়িয়া 
উঠে। যখন তিনি ভক্তকে বলেন-_ 
“সর্বধন্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ 1৮ 
সেই জন্তই পৌরাণিক ভক্তি, দার্শনিক জ্ঞানতত্ব অপেক্ষা, ভারতের সর্বত্র 
স্থবিভৃত হইয়া পড়িগ্লাছিল। কারণ এখানে কেবল জ্ঞানে বা যুক্তির মধ্যে 
ভগবান্‌ স্থাপিত নন) তিনি আমাদের চিরকালের সখা দক্সিত রূপে নিত্য 
বিরাজিত। আকন যত বড়ই দার্শনিক বা জানী হই ৪1 কেন, পিতার পুত্রের 
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প্রতি অগাধ স্নেহ, জননীর সন্তানের জন্ত বুকফাট! ভালবাসা ভ্রাতা তন্বীর 
পরম্পরের প্রতি দে শ্রী অনুরাগ, ভূত্যের প্রভুর প্রতি একান্তিক নিষ্ঠা, £বং 
স্বামী স্ত্রীর মধুর সম্মিলন, আমাদিগকে স্বতঃই বিমুগ্ধ করে। এক অনিব্বচনীয় 
স্থথস্পর্শে প্রাণকে, আচ্ছন্ন করিয়া! রাখে । এই ভাবগুলি ফোথাও ধার 
করিতে হয় না) ইহারা মন্ষ্য-হৃদয়ে স্বতঃই প্রস্ফুটিত হইয়। উক্ত কোন যুক্তি 
তর্কের অপেক্ষ। রাখে না। কারণ যুক্তি তর্ককে ছাড়াইয়। উঠিতে না পারি- 
লেও এই সহজ ভাবগুলি বিকশিত হইতে পারে না। কুতর্ক কুযুক্তির 
প্রল়-বহ্নি-ধুমে এই কুন্থুম-স্ুকোমল মিলনমাধুরীর অপূর্ব সুষম! বিনষ্ট হই! 
যায়। ভক্তের] যখন ভগবানের সহিত এই সকল প্রেম প্রীতির সম্বন্ধগুলি 
গভীর ও সত্য ভাবে পাতাষ্য়া তোলেন, তখন তাহার শোভ1 আর ধরে না; 
মাধুধ্য-রসে জীবন প্রাণ মধুময় হইয়। উঠে। তখনি ভক্তের নিকট এই নীলাকাশ, 
এই ধরণীধুলি, এই তরু-লতা-পুষ্প-শোভিত কানন, নদনদী, গিরিশ্রেণী, 
বিহগ কাঁকলী, কলকলতান সমন্তই অপরূপ স্্ষমায় ভরিয়া উঠে। তখন 
বাস্তবিকই “মধু বাতা খতায়তে মধুক্ষরস্তি দৈন্ধবঃ',__সর্ববত্রই মধু, সর্বত্রই 
প্রেমানন্দ। এই জন্যই পৌরাণিক ভক্তদিগের স্থান, ভক্তি শাস্ত্রে খুব উচ্চে। 

প্রথমে মানব-প্রক্কতি স্বার্থ-সন্বন্ধে জড়িত হইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত 
হঞ্ধ)-_-যখন দেখে রোগ শোক ছুঃখ মৃত্থ্য ব্লন হইতে পরিত্রাণের কোন উপাক় 
নাই, দারিজ্র্য ছুর্ভিক্ষ ব্যাধির কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভের 
সমস্ত উপায় বার্থ হইঞ্া যাইতেছে । তখন মানবশক্তির 
অতীত কোন অভীত্রয় সর্বশক্তিমানের কপার উপর নির্ভর করিতে প্রাণ 
আপনা হইতে আকুল হইয়া উঠে। তথন সে বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার 
আপার অথবা কোন সাংসারিক লাভের আশায়, তাহার শরণ গ্রহথ করে। সেই 
জন্ত ভক্তি প্রথম অবস্থায় সকাম, তার পর ভক্তি পরিপক্ক হইলে, তাহা নির্মল 
নিফাম ভক্তিতে পরিণত হয়। কিন্ত সকাম ভক্তও ভক্তিহীন অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ ; 
কারণ সে যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে শিথিয়াছে। ভগবান্‌ অর্জুনকে বলিতেছেন-__ 

চতুর্বিিধা ভজস্তে মাং জনাঃ স্থকৃতিনোহর্জুন। 
আর্তে জিজ্ঞান্রর্থার্থী জানী চ ভরতর্ষভ ॥ 

এখানে অর্থাধী এবং আর্ত ভক্তও সুরুৃতিশালী বলিয়া গণ্য হয়। ভক্তির প্রথম 
ধুগসে সকাম তক্তিই প্রবল ছিল। সকাম ভক্তদিগের মধ্যে রবের নাষই পুরাণে 
সর্বাপেক্ষা উচ্চস্থান লাভূ করিয়াছে । তিনি দকাম ভাবে ভগবানের উপাসন! 


ভক্তির স্তর 


[ মাঘ ও ফাল্গন তক্তিতত্ব। ৫১৩ 


করিয়াও সিদ্ধি লাভ করিয়! নিষ্ষাম ভক্তি গাভ করিয়াছিলেন। পিতার নিকট 
অবমানিত ও বিমাতা কর্তৃক গঞ্জিত হইয়!, লব অভিমানে জর্জরিত হইয়া মনে মনে 
সেই দিন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ! করিলেন,_-“ইচ্ছামি তদহং স্থানং বন্ন প্রাপ পিতা মম।” 
অভিমান-কাতর রোকুগ্তমান বকে তাহার মাতা সুনীতি তাহার অপযানের কথা 
শুনিয়া বলিলেন,“বৎম পরের অপরাধ মনে লইবে না। যে অন্যকে ছুঃথ দেয় সে 
দেই ছুঃখ নিজে ভোগ করে "মামঙ্গনং তাত পরেষু মংস্থ্া, ভূঙক্তে জনো যত পরং 
হুঃখদস্তৎংখ। তবে তুমি যদি নিতান্তই বিমাতার বাক্যে কষ্ট পাইয়া থাক, তবে 
তুমি পুরুষার্থ অবলম্বন করিয়া নারায়ণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্ঠ তপস্যানর প্রবৃত্ত 
হও-_- 

“নান্তং ততঃ পদ্ম পলাশ লোচনা- 

দ,ংথ চ্ছিদস্তে মৃগয়্ামি কঞ্চন। 

যো মুগ্যতে হস্ত গৃহীত পদ্মায় 

প্রিষ্বেতরে রঙ্গ বিষুগ্যমান্য়া” | 

“সেই পল্মপলাশলোচন ভিন্ন তোমার ছুঃখ হরণ করিবার আর কাহাকেও 

দেখিনা) পগ্মরূপ দীপ হস্তে লইয়৷ লক্ষ্মী এবং ব্রন্গা্দি দেবগণ তাহার অথেষণ 
করেন? । শুভক্ষণে জননীর এই উপদেশ বাক্য শুঁনরা ঞ্ুব গুহ পরিত্যাগ 
করিলেন | ধরব তখন নিতান্ত শিশু, কিছুই বোঝে না, ভজন সাধনের ধার ধারে 
না । তথাপি যাহার নিকট উপস্থিত হইলে এই অপমানের প্রতিশোধ হইতে পারে 
তাহার নিকট না গিয়া ফ্রুব থাকিতে পারিল ন!। বাপনার তীব্র জালাময় আবেগ 
তাহাকে কিছুতেই থাকিতে দিল ন | “কোথায় ভগবান্‌' কিরূপ তাহাকে পাঁওয়! 
যার এসব বৃত্তান্ত জানিয়া লইবার অপেক্ষা না করিয়াও পদ্মপলাশলোচন কোথা 
তুমি' বিয়া ঞ্ুব ঘরের বাহর ছইগ্লা পড়িলেন। ঞ্ুব সকাম আর্ত এবং অথার্থী ; 
কিন্তু তথাপি তিনি অনন্যমনা | শ্রীষ্ট বলিয়াছেন, 9 16 5179211 06 22৮57 31 
ধ্ুৰ সরল অন্ত;ঃকরণে তীব্র আবেগে যেমনি তাহাকে প্রার্থনা ক্ৰিলেন, অমনি 
তাহাকে জ্ঞান উপদেশ দান করিবার জন্য জগদ্গুরু ক্করুণাময় শারদ উপস্থিত 
হইয়া দীক্ষা দান করিলেন। ভক্তিশাস্ত্রে গুরু-বাদের খুব প্রভাব। গুরু 
ভিন্ন কিছু হইবার নহে। অবশ্য পরোক্ষ-ভাবে এ কথা সকল দেশেই স্বীকৃত 
হইয়াছে। গুরু আসির ধবের হদর-গ্রস্থি ছেদ করিবার উপদেশ দিলেন। 
ফবও তখন সাহসে বুক বীধিয়! "নমো ভগবতে বাস্দেবায়' এই মন্ত্র দ্বার 
ভগবানকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। কঠোর তপস্তায় তাহারু শরীর ক্ষীণ হইয়! 


৫১৪ পন্থা । নবপধ্যায়) ১৩২৯ 


গেল, কগ্ঠাগত প্রাণ; তথাপি ঞ্ব তপন্তা! হইতে বিরত হইবার পান্র নেন | 
কত মায়া, কত ভগ্ন বিভীষিক1 আসিয়া তাহার তপোভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিল, 
কিন্তু তপন্তার় ঞ্ুঁব অটল অচল। “মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাঁতন ' 
ফবের এই মূলমন্্। তিনি একে একে বহির্জগৎ হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া 
একা গ্রমনে হৃদরমধ্যে ভগবান্‌ বাস্থপ্ধেবকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহার 
তপন্তার প্রভাবে দেবতা রা পর্মযস্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। তখন ভগবান্‌ আর 
থাকিতে পারিলেন না। প্রথমে অন্থরে সমুদিত হইলেন; ঞ্ুব বিভোর হুইল, 
তাহার আর বাহ্জ্ঞান রহিল নাঁ। তথন ভগধান্‌ ফ্রবের বহির্দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের 
জন্য আপনার রূপ সংহৃত করিলেন । ভয়-ব্যানুল অন্তরে ফব বাহিরের দিকে 
চক্ষ মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন, অন্তরে যে রূপে তাহার মন ডুবিয়া গিয়াছিল, 
বাঁহরেও সেইরূপ; দেখিয়া ঞ্ব আত্মহারা হইয়! পড়িলেন। ভগবান্‌ স্বয়ং পুর্ণ) 
তাহাকে দেখিলে সমস্ত আঁশ! মিটিয়। যাঁয়; তাহাকে দেখিলে কি আর বাসনার 
কল্মষ মনকে কলঙ্কিত করিতে পারে না, তখন আর কিছুরই অভাব থাঁকে 1? 
ষং লধবা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ, সুতরাং পুর্ণন্বরূপ ভগবানকে 
পাইনা, তিনি যাহা! মনে করিল্ন! তপন্তারস্ত করিয়।ছিলেন, তাহ! বিস্বৃত হইয়া 
গেলেন ; অথব! তাঠ! অত্যন্ত অকিঞ্চিংকর্‌ বলিয়া মনে হইল । বাঞ্চাকল্পতরু 
ভগবান্‌ কিন্তু তাহ! ভূপিলেন না । তিনি গ্রুবকে অশেষ প্রকারে সান্তনা করিয়া 
শেষে বলিলেন “তুমি বর পও। তুমি যে বলিয়াছিলে” ইচ্ছামি তদহং স্থানং যঙ্ল 
প্রাপ পিত! মম । “আমি তোমাও সেই বাঁসন! আজ পূর্ণ করিব” পূর্ণ ফুব তখন 
সাক্ষাৎ ভগবানকে দেখিতেছেন, তাঁহার কি আর সোনা রূপায় বা রাজ্য 
ভোগাছিতে মন আছে ; তিনি কীদিয়] বলিলেশ _ 
স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোহহং, ত্বাং প্রাপ্তবান্‌ দেব মুনীন্ত্গুহাং | 
কাচান্‌ বিচন্তনাপদিব্যরত্বং, নাথ কৃতার্থোহম্মি বরং ন যাচে ॥ 


_ ভগ্গবানকে পাই গ্রুবের বিষয়-ভোগ-বাসনাকে তুচ্ছ বোধ হইল। এই গেল 
ভক্তির প্রথম স্তর; এবং ফবতেই তাহার পুর্ণ বিকাশ। ভগবানকে সকাঁম ভাবে 


ভঞ্জন! করিলে 9, ভগবান্ই ভক্তকে নিষ্ষাম করিয়! দেন। 

ভক্তির দ্বিতীয়স্তর নিফাম ভক্তি; ইহা শাস্তরসাপ্রিত। শনক, সনন্দ, 
সনাতন, ভৃগ্ড অন্বরীষ (অধিকাংশ খাবি) ও ভীন্মাদি রান্গন্বর্গ এইরূপ ভক্তির 
যজন। করিয়াছিলেন ভক্তশ্রেষ্ঠ কবির সাহেব তাহার দৌহায় ভক্তির লক্ষণও 
বর্ন করিয়াছেন, 


মাঁথ ও ফ্ান্তন? ভক্তিতত্ব। ৫১৫ 


'সহ কাঁমী স্থমিরণ করে পাঁওষে উচাঁধাঁম 
নিরকামী স্থমিরণ করে পাওয়ে অবিচল রাম” 
নিষ্চ'ম ভক্ত পরমাত্মার অপূর্ব শান্ত ভাবকে আশ্রয় করিয়া ভগবাঁনেই সর্ব 
কর্মফল অর্পণ করিয়া, নিশ্চল-মানস হইনপা, ধ্যান-যোগের দ্বার! ও একান্ত ভক্তির 
দ্বার তাহাকে আরাধনা করেন। ভক্ত “নিশ্চয়াআ্া, দৃঢ়-বুদি, ভগবানে অর্পিত- 
চিত্ত, সর্ধব প্রকার ক্ষোভ হইতে মুক্ত, শীতোষ্ মাঁনাপমান স্বতি নিন্দার অতীত 
হুইয়! শুভাশুত পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, এবং পিয় বস্তু পাইয়। সৃষ্ট বা অপ্রিক্ 
বাপারে দ্বেষ করেন না।' পহলাদ এই দ্বিতীয় স্তরের চরমবিকাশ। দৈত্য- 
বালকগণ যখন তক্তচুড়ামণি প্রহলাদকে জিজ্ঞ'না করিলেন, ভাই প্রহলাদ আমরা 
তো ভগবানের উপাসনার কিছুই জানি না' কিরূপে তাহার উপাসনা করিতে 
হয়?” দৈত্য প্রহলাদ বলিলেন “পর্ধত্র দৈতাঃ সমতামুপেত সমত্বমাঁরাধন- 
মচ্যুতন্ত” ; পকলকে সমান ভাবে প্রীতি কর, সকলের মধো সমান ভাবে বিষ 
বিরাভিত, ইঠ বুঝিতে পারিলেই তহার উপাদন। হইবে 1, ভক্ত প্রহলাদের 
আখ্যাপ়িকা কে না অবগত আছেন ? , 
তিনি সমস্ত বিপদকে তুচ্ছ করিয়া, এরশ্বর্যভোগে বিমুখ হইয়, পিতৃরোষে 

কিছু মাত্র ভীত না হইয়া, সেই পরাংপর ভগবানকেই ব্রণ করিয়া লইলেন। 
ইহাতে তিনি যে নিজের জীবনকে কি সঙ্কটের মধো নিপাতিত করিলেন, তাহ 
মনে হইলেও হৃৎকম্প হয়। কিন্তু দৃঢ়-নিশ্চয় দৈতা-বাঁ ক এক তগবান্‌ ছাড়া 
আর কিছুই চাহিলেন না। পৃথবীর সমস্ত প্রলোভনের সামগ্রী লাঞ্চিত হইয়া 
চলিয়া গেল। সেই প্রহ্নাদকে ষখন ভগবান্‌ বর দিতে চাহিলেন, তখন রাজ্য 
ধন সমুদ্ধি চীওয়া দুরে থাক, তিনি বর লইতেই ইচ্ছা করিলেন নাঁ। বিদ্বদস্কুল 
ভবসাগর পার হইখার জন্য তখন তিনি ব্যাকুল নহেন। তিনি বলিলেন, “হে 
ভগবান্‌ ছুরত্যয় ভব-বৈতরণী পার হইবার জন্ত আমি কিছু মান্র উদ্বিগ্ন নই। 
তোমার বীর্ধযপঙ্গীত রসে আমার চিত্তমপ্ন। অতএব আমার জন্ত কোন চিন্ত! 
নাই। কিন্তু যাহার। ইন্ড্রির়পরবশ হইয়া, মায়! স্থথের জন্ঠ বুথ! ভার বহন করে, 
“মই সকল ভগবদ্‌-বিমুখ লোকের জন্যই গামার চিন্তা । 

প্রায়েণ দেবমুনয়ঃ শ্ববিমুক্তি কামা 

মৌনং চরস্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ 

নৈতান্‌ বিহার কপণান্‌ বিমুমুক্ষে। একো? 

নান্তং তদন্ত শরণং জরযতোহ্মুপশ্ঠে ॥ 


৫১৩ পন্থা । [ নবপর্য্যায়, ১৩২১ 


“হে দেব! মুনির! প্রায় নিজেরই মুক্তি কাঁমন1 করিয়! থাকেন,সেই জন্য মৌন 
হইয়! তাহার! বিজনে ভ্রমণ করেন। তাহারা পরের জন্য জীবন সঙ্কল্প করেন 
না। কিন্তু এই কাতর অন্থর-বালকগ্ণকে ত্য'গ করিয়া, আঁমি একা মুক্তি 
লাভের ইচ্ছা করি ন1। তোমা বিনা ভ্রান্ত জীবের অন্ত গতি নাই।”” ইহ! অপেক্ষা 
আর চিত্ত শুদ্ধি কি হইতে পারে? পরের জন্য আত্ম ত্যাগ, পরের জন্ত সমস্ত 
দুঃখকে সমাদর করিয়া প্রসন্নচিন্তে গ্রহণ করার মত উচ্চ বিষয় আর কি থাঁকিতে 
পারে? ইহাই নিষ্কাম ভক্তির পরাকাষ্ঠা। 

অন্বরীষ নামে এক জন রাজ ছিলেন তিনিও পরম ভাগবত বলিয়! উক্ত 
হইয়াছেন। সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া, তিনি 
সর্বেন্িয় দ্বারা বিষুণ সেবায় রত হইয়াছিলেন। ভাগবতে অতি স্ন্দর সুমধুর 
শ্লোক দ্বারা তাহার চরিত্র আখ্যাত হইয়াছে । পুরাণ ও ইতিহাসে আর 
একজন মহাপুরুষের নাম আছে। তিনি একজন ভক্তি শাস্ত্রের আচার্য বলিয়া 
পরিগণিত; তাঁহার নাম হনুমান্। ইনি অনার্ধা হইতে পারেন, অসভ্য কুলে 
ইহার জন্ম হইতে পারে; কিন্তু ইহার ভক্তি, নিষ্ঠা, প্রেম অনাধ্যকুলে যে 
গৌরব প্রদান করিয়াছে, তাহা! কোন যুগে মলিন হইবার উপায় নাই। দাস্ 
ভক্তির চরমোতকর্ষপ্রাপ্ত সাধক, কি অপুর্ব আম্মোৎসর্গ-প্রভা-ব আপনার 
উপাস্ত দেবতার চরণ-কমলে, আপনার হৃদয় মনকে চিরদিনের মত বিকাইয়া 
দিয়াছিলেন। তাহার সকরুণ অথচ সুদৃঢ় বাণীর মধ্যে তাহার কি জলস্ত 
বিশ্বাস ও নিফাম ভক্তির পরিচয় পাওয়1 যায়! তিনি বলিতেছেন-- 

“আীনাথে জানকীনাথে অভেদপরমাত্মনি 

তথাপি মম সর্বন্থ রামঃ কমললো!চনঃ 1” 
“জানি,জানকীনাথে ও পরমাস্মায় কোন ভেদ নাই, তথাপি রামই আমার সর্বস্ব !, 

আমার মনে হয় মোটামুটি পুরাণ-বর্ণিত ভক্তি এক প্রকাঁর বলিতে পারিয়াছ 

যে টুকু বলিতে বাকি আছে, তাহ! চৈতন্তের জীবন প্রদঙ্গে বলিতে পারিব 
বলিয়া ভরস! করি। 
ভক্তদের কি লাধুত্ব!! ভাগবতে আছে দেখিতে পাই দেবতারা বলিতেছেন-_ 

'্যয়ং সমুভীধ্য সু্ম্তরং ছ্যমন্‌ 

ভবার্ণবং ভীম মদভ্র সৌহদঃ। 

ভবৎ পদাস্তোক্কহনাবমত্র তে, 

নিধায় ধাঁতাঃ সদনুগ্রহে! ভবান্‌॥ 


মাঘ ও ফাল্তন। ] জ্ভাঁনেই প্রেম ব! প্রেমেই জ্ঞান । €১৭ 


“হে স্বপ্রকাশস্বঃং এই শ্থুদুস্তর ভীমভবার্ণব উত্তীণ হইয়াও,সকল জীবের 
অত্যান্ত সুহৃদ সেই করুণহাদয় ভক্তগণ তোমার চরণকমল রূপ তরি অষ্টের জন্য 
পশ্চ[ৎ রাখা গমন করেন। তুম ভক্তের অন্ুগ্রাহক, তাই তোমার চবণতরীর 
এত মহিমা । ভরতও রহুগণকে বলিয়াছিলেন,-- 

“রন্থগণৈ স্তত্তপস!' ন যাতি ন ছনদসা নৈব জলা গ্রিস্থধোঃ 
নচেজ)য়! নৈরূপানন্দ গৃহাদ্বা বিনা মহত্পাদদোবজোতিষেকং। 


একজন ভক্ত কবি বলিগ়্াছেন,_- 
“সাধু ভজ সাধুভজ দাধুপার নাই 
জগত জীবন রাম বাধ! তাব ঠাই ।” 
শাতাতে ভগবান বলিতেছেন, 
“তবিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রগ্রেন লেবয়া। 


উপদেক্ষশ্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্বদাশিনঃ ॥৮ 
£মশঃ 


মোক্ষ]) জ্ঞানেই প্রেম ব। প্রেমেই জ্ঞান । 


১ম। আচ্ছা তুমি নরহরি গৌসাইকে চেন? তা'কে ভালবাস? 

২য়। লোকটা কে বলতহে? আমিকি তা'কে চিনি? 

১ম 1 তাকে তুমি ভালবাস কিনা আগে তাই বল? তার পর তোমার 
কথার উত্তর দ্রিব। 

২য়। বাঃ, আচ্ছা লোক তো! তুমি, আমি তাকে কখন দেখলাম ন'. 
জাঁন্লাম না, কখনও নামও শুনি নাই! অমনি শুন্তে শূন্যে ভালবাসা 
হয় কিন! ? 

১ম কিন্তুসে বড় সুন্দর লোক ভাই; তাকে তোমার ভাঁলবাস্‌তে 
ইচ্ছা করে না? 

৩য়। আচ্ছা মজার লোক তো তুমি? আমি যাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানি না, 
সেনুন্দর কি অস্ত্রন্দর তাকি করেঠিক করব? আগে শুনি লোকটা কেমন, 
একবার চোখে দেখি, তার সঙ্গে পরিচয় হ”ক্‌, তার পর না ভালবাসা হবে? 

১ম। কেন শুন্তে শৃন্তে কি ভালবাসা জন্মার না? নাদেখে না শুনে 
কীহাকেও ভালবাসা কি যায় না? 

২য়। ভালবাসতে পাঁর। যায় হয়ত, কিন্তু সে ভালবাসা যে কাকে ভালবাস! 

৩ 


৫১৮ শস্থা | [ নবপর্ধযায়, ১৩১২ 


তা” কিন্ত কোর দিনই ঠিক হয় না! এ সব কবি-কল্পনা মন্দ নহে! পাগলামী 
আর কা'কে বলে? 

১ম। তবে এখন পথে এস কাল যে অত জ্যাঠামী কর্ছিলে ? প্রেমই 
বড়,জ্ঞান বড় নয়) জ্ঞান না থাকৃলেও প্রেম হ'তে পারে,-অথচ প্রেমিকের সঙ্গে 
কোন.খাজ খবর নেই! জ্ঞানে প্রেম বাধা পায়--ভাল গজাইতে পারে না” 
বলে ঘে আক্ষালন করছিলে ; এখন যে বড় আমাকে পাগল বলা হচ্ছে? হ। 
করে রইলে যে? আমার কথার উত্তর দাও? আসল কথা প্রেম বা জ্ঞান যে 
কি--তা আমর। মোটেই বুঝি না__কেবল কথা লঃয়ে মারামারি করি! তা'তে 
ঝগড়া বেড়ে উঠে বটে, কিন্তু জ্ঞান বা প্রেম একটুও ফুটে উঠে না। আমর 
যেরূপ বিষয়াসক্ত এবং দুশ্চিন্তা-বিষে আমাদের চিত্ত যেরূপ জজ্জরিত, তা'তে 
ওছুটি বিষয়কে খুঝতে পারা এক প্রকার অসন্তব বলিলেই হয়। 

বহুদিন ধরিয়া শ্রদ্ধালু্চিততে সাধুসঙ্গ ৭ ভগবদুজনা করিলে, তবে ভাব বিশুদ্ধ 
হয়। ভাব বিশুদ্ধ হ'লে, তবে না প্ররূৃত নিষ্ঠা আন্বে। তার পর রুচি-_ 
অর্থাৎ তাকে ভাল লাগা; তার পর আসক্তি, এবং তারও ঢের পরে প্রেম। 
এখন জ্ঞানই বল আর প্রেমের কথাই বল ওসব শুকপক্ষীর কথা বলার মত-- 
একবারে বস্ততন্ত্রত! শূন্য । কিন্তু এই ভাল-লাগাট! যে কত বড় সাধনার ফল, 
তা” অপ্রেমিক আমরা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিব না! প্রচণ্ড জরাস্থুর 
যখন গ্রবল বেগে ঘাড়ে আসিয়। চাপিয়া বসে, তখন তাহার দাপটে আর সবই 
ভুলিয়া যাইতে হয়) কেবল জর তাহার নিজের অন্তিত্টা ঘনঘন নাড়া দিয়া হাড় পর্য্ম্ত 
কাপাইয়। বেশ করিয়া আমাদিগকে জানাইয়! দেয়। তদ্রুপ শু£মুহূর্তে সৌতাগ্যের 
উদয়ে যখন তগবানে লোকের রুচি এবং আসক্তি জন্মে, তখন সে এত প্রবগ 
বেগে দেখা দেক্প যে তখন আর কিছুই মনে থাকে না, কেবল প্রেমময়ই সমস্ত 
চিত্ত তাহার অধিকার করিয়া বসেন। ভক্ত তখন আত্ম ভূলে, জগৎ ভুলে; 
গুধু তা”কেই চেয়ে বসে ;__আর কিছুতে তার প্রয়োজনও হয় না, এবং সে জন্ম 
কিছু দে আর চাইতেও পারে না। তখন ধন জন মান প্রতিষ্ঠা পায়ের তলে 
গড়াগড়ি যার-_সে ফিরেও তাঁকায় না ! এই যে সকল ভুলে তা'কে ভালবাসা-__এরই 
নাম অনুরাগ । এখন দেখ কাহাকেও ভালবাসতে হ'লে, ভালবাসা আকাশ 
থেকে লাফিয়ে পড়ে না--যা'কে ভালবাসবে তা'কে আগে জান্তে হয়। তার পরু 
যদি সে ভালবাসার উপযুক্ত পাত্র হয়, তবেই তার উপর আমাদের ভাপবাসী 
প্রগাঢ় হ'তে পারে ! ভালবাস! অন্ধ এ কথা ' অনেককে বল.তে শুনি । পাত্রা- 
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পাত্র বিচার না করিয়! ভালবাসা নাকি আপনাকে অজানিত লোকের হাতে 
বিকাইয়। দেয়! কিন্তু এ কথ! সত্য নহে; (প্রম অন্ধ নহে, কাম অন্ধ বটে! 
প্রেমকে কামের সহিত এক করিয়া দেখিলে চলিবে না। অপাত্রে ভালবাদ! 
হয় না, হ'লেও টো'কে না। একট! কথ! মনে রাখিতে হইবে, ভালবাসামাত্রই 
প্রেম নহে। প্রেম অপাধিব জিনিষ, তাহার সহিত দেহ বা ইন্ড্ি্র সন্বন্ধ নাই 
বলিলেই হুয়। 

যাহ! মোহকর, যাহা “নিজেন্দ্রিন্ব তৃপ্তি ইচ্ছা”, যাহ! মানদিক বিকৃতির 
ফল--তাহ! কখনই প্রেম নহে । স্মন্দর হইলেও ষ্বাহা! ইন্ট্রিয়-মোহকর নহে, 
বরং যাহ দিব্যভাবের উদ্দীপক, যাহার ত্রিসীমানায় অসত্য কামভাব আদিতেই 
পারে না-_যাহ। হিমাদ্রি-বক্ষ-বিদারী বেগবতী ভাগীরথীর সাগরাভিমুখে অবিশ্রান্ত 
গতির ন্থায় -ভগবদভিমুখী নিত্য চঞ্চল ও আবেগময়ী তাহাই “প্রেম” শব্দবাচা | 
কিন্ত তথাপি প্রেম বিচার্বিমূড় অজ্ঞানন্ধতা নহে ;_কারণ প্রেম মিথ্যাকে 
আকাড়িয। চিরদিন অন্ধভাবে দিন কাটাইতে পারে না । তাহ! সত্যের আলোকে 
পরীক্ষিত এবং সত্যের সুদৃঢ় বন্ধে আচ্ছাদিত ;_-তাই প্রেম অন্তরে ন্ুরতরঙ্গিণীর 
মত বিগলিত হইলেও বাহিরে নিয়মের কঠোর দুর্তেছ্য গ্রাকার দ্বার! পরিবেষ্টিত । 
সেই অন্তই তো প্রেমের রাজ্যেও এত চুলচেরা বিচারের প্রয়োজন। প্রয়োজন 
এই জন্তই যে পাছে ভূল হইয়! যায়; প্রেমের নামে কাম বিকাইয়৷ যায়। 
অন্ুন্দর হইতে স্ন্দরকে, অনদত্য হইতে সত্যকে, নিরানন্দ হইতে আনন্দকে 
বাছিয়। না লইলে “প্রেমকে” পাওয়াই ভার হইবে। কিন্তু এই বাছিষ়৷ 
লওয়াই, এই চিনয়া লওয়াই জ্ঞানের কার্ধ্য) জ্ঞানই আলোক কি না। 
জ্ঞানের সাহাযো বাঞ্চিতকে চিনিতে পারিলেই বাঞ্চিতের প্রতি অত্যন্তাসক্তি 
একান্তই স্বাভাবিক। স্থতরাং প্রেমের জন্য যে জ্ঞানের খুবই প্রয়োজন 
এ কথা আমর! অস্বীকার করিব কিরূপে? ভগবানে নিগুন ভক্তিই প্রেম। 
সেই প্রেমকে লাভ করিতে পারিলেই মুক্তি লাভ হয়। সারূপা সামীপযকেই' 
ঠিক মুক্তি বলা যায় না! মুক্তি তাহাই যাহা সত্যের স্বরূপকে অবধারণ। 
আজ্মজ্ঞান_দেহেন্ত্রিয় মনোবুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র সত্বা। “তমেব বিদ্দিত্বাতি- 
মৃত্যুমেতি নাস্ঃ পদ্থ। বিদ্ততে অয়নায় 1” তাহাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতি ক্রম 
করিতে পারা যার, মুক্তি লাভের অন্ত উপায় নাই! শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন 
“তগন্ভক্তিরেব যোক্ষহেতুঃ 1” ভগবদ্ভক্রিই মুক্তির সাপান। “ভগবস্তক্ি- 
ুক্তম্তক তত্প্রসাদাৎ আত্মবোধতঃ স্বয়ং বদ্ধবিমুক্তিঃ স্তাৎ” ভগবত্তক্তের, 
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ঈশ্বর প্রসদে আত্মন্তান হেতু, সুখে বন্ধন মোচন হয়। গীতাতেও ভগবান্‌ 
বলিলেন__ 
“তেষাং সততযুক্তানাং ভক্বতাং গ্রীতিপুর্ব্বক ম্‌। 
দদাঁমি বুদ্ধিষৌগং তং যেন মামুপধাস্তি তে |” 

“যাহারা একনিষ্ঠ হইঘা আমাকে ভালবাঁসিয়া ভজন1 করে,তাহাদ্দিগকে আমি বুদ্ধি- 
যোগ দিই অর্থাৎ জ্ঞান দিই যদ্দ্রীরা তাহারা আমাকে পায় 1 এই জ্ঞীন আর প্রেম 
অভিন্ন; উভয়ই নিঃশ্রেয়সের হেতু । নদী যেখানে সমুদ্রেতে আপনাকে হাঁরাইয়া 
ফেলে তাহাই মহাতীর্ধে পঞ্জিণত হয়। তাহাই নদীর চিরবাঞ্চিতকে পাওয়া, 
তাহাই নদী-জীবনের চরমলক্ষ্য, তাহাই নদী-জীবনের আত্মজ্ঞান বা মুক্তি ! 

ইহাই ভালবাসার চরম--সেই জন্যই ইহা প্রেমশব্ববাচ্য। আত্মাই 
সকল আনন্দের উৎস, এই আত্মাকে না জানতে পারিলে অমুত লাভ 
হয় না। তাই সমস্ত ধর্ম কর্ম, জ্ঞান ভক্তির একমাত্র চেষ্টা সেই প্রেম 
পাঁরাবার পরমাতআ্মীকে জানিতে পারা তাহার সহিত একাত্মতা লাভ 
করা। একের সভিত মঞ্চের ষে আত্যন্তিক মিলন-বাঞ্তা ভাহাই আসক্তি । 
তা*র পর মিলন বা ভাব; ইহাতেই আম্ম-বিস্বতি হয়। এই সময় ঠিক 
অর্পণেই সময় । তাব পর ব্রজগোপীকাদের সব্ধেন্দ্রি় সেই পরমাত্মা শ্রীকষেঃ 
যখন অপিত হইল, খন সব চাওয়া" সব পাওয়া" তাহাদের মিটিয়া গিগ্া, 
তাহার' যেকে তাহা ভূল হইয়া গেল, ও তাহাদের এক প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ বা 
ভগবান্‌ ছাড়। আর কিছুই রহিল না--তখন শ্রীরুষ্ণের সহিত তাহার! একাত্মতা 
লাভ করিলেন, ইহারই নাম প্রেম। এই প্রেমে নামরূপ সব মিটিয়া লয় হই 
যায় , আত্মজ্ঞানীর ঠিক ঠিক তাত ই ঘটিয়া থাকে । ভাগবতে আছে,-- 

“তাঃ নাবিদন্‌ ময়ি অনুষঙ্গ বদ্ধ ধীরঃ স্বমাতআ্বানমদঃ তথেদম্‌। 
যথা সমাধৌ মুনয়ঃ অন্িতোয়ে নগ্যঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে ॥ 

স্থতরাং দেখা যাচ্ছে আগে জানা, তার পর ভাব! এখন কথা হচ্ছে 
যে কাহাকে ও হঠাৎ তোম।'র জানবার ইচ্ছা! হবে কেন? আগে কারও কাছে 
তার গুণাগুণ শুন, তবে ন। তাঁকে পেতে ইচ্ছা হবে। তবেই দেখ, প্রথমেই 
ছু” “শ্রবণ” | তারপর নিজের মনের সঙ্গে বোঝ! পড়। কর! চাই, অর্থাৎ যাকে 
ধরচি, যাকে চাচ্চি সে যে সেই, সেটা বেশ করে বুঝে দেখা চাই ; এরই নাম 
হুল “মনন” ; অর্থাৎ আত্মপ্রতায় না হলে শুধু শান্ত্রধাক্যে কিছু হয় না। তারপর 
নিদিধ়্যাসন, তারও পরে ধ্যান, _তার পর ধোয় বস্তর ধারণ হয়। ধারণ! মানেই তার 
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সঙ্গে পরিচয় মন বোঝা-বুঝি। এই ধারণা থেকেই তারসঙ্গে গদগদ ভাব; ভক্তিশান্ত্রে 
ইহাকেই আসক্তি বা নবান্ুরাগ বলে । কিন্তু ইহাও “'পরান্থরাগ বা প্রেম'” নহে ! 
ধ্যানীরা যাহাকে সবিকল্প সমাধি বলেন, সে আরও এক ধাপ উচ্চে; তাহাই ভক্তি 
শাস্ত্রে ভাব নামে আখ্যাত। কিন্তু ইহার উপরেও আর এক ধাপ আছে । 
প্রিরতম প্রণয়-পাত্রকে ভাল বাসিতে বাসিতে এমনি তাহার প্রত প্রগাঢ় ভাল- 
বাস! জন্মিয়। যায়, যে তাকে দেখত, তার কথা শুন্তে,তার সম্বন্ধে চিন্ত। কর্‌তে, 
তার সঙ্গে বেড়াতে, তাহাকে খাওয়াতে, শুশ্ষা করতে, তার কথা বলতে, এমন 
কি তাকে মনে করতেও তক্তের প্রাণের মধ্যে এক নিবিড় অনাবিল আনন্দ 
রলের সঞ্চার হয়। সে আনন্দের সঙ্গে জগতের আর কোন আনন্দকে সে সমান 
ভাবতেই পারে না। পেই দফ্নিত, চিরবাঞ্ছিত প্রেমিক যদি তা”র গৃহে আসিয়। 
উপস্থিত হন, তখন তার “নাওয়া খাওয়া” কাজ কর্ম কর্তব্য সবই মাথায় উঠে! 
তখন ভক্ত যে আনন্দে বিভোর, তার কাছে পৃথিবীর যশঃ মান এশর্য্য আত্মীয় 
স্বজন সমক্তই বিরন ও অনাবশ্তক বলিয়া বোধ হয়! তখন তাহার হাবভাব চাল 
চলন পরণ পরিস্থদ সমস্তই এক অদ্ভুত গোছের হইয়া! উঠে । তখন সে বলে-_ 

“কাজ কি গে! কুল, কাজ কি গোকুল, ব্রজকুল সব হক প্রতিকূল, আমি 
যেসপোছ গো কুল অকুল-কাগ্ডারীর করে। কাজ কি বাসে, কাজকি 
বাসে, কাঙ্ধ নাই মোর গৃহবাসে, সে ঘার হৃদয় বাসে; সেঞ্ি বাসে বাস 
করে লো॥? তখন সে জ্ঞানশন্ত মোহমুগ্ধ ক্ষিপ্তের স্টার কেবল তাহার 
প্রেমময়ের সঙ্গই বাঞ্া করে, মুহুর্তের জন্তও তাহাকে নয়নের অন্তরাল 
করিতে চাহে না। তখন 'শয়নে স্বপনে দেখে কাল রূপথানি।” 
সময়ে সময়ে এমন হয় যে ভক্তের__ 

“আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে। 
“পরাণ হরিল রাঙ্গা নয়ন নাচনে |” 

এমনই আত্ম-ভোলা, জগৎ-ভোল ভাব ভক্তের হইয়া থাকে । ইহাই 
রাগান্থুগ' বা আসল ভক্তি-। কৃত্রিম ভক্তি বাঁ বৈধী ভক্তি হার দিক্‌ 
দিয়াও যায় না; সুতরাং প্রাকৃত ভক্তের! ইহার মনন বুঝিবে কিরশে ? অথচ 
আমাদের অধিকাংশেরই ভক্তি অনেক স্থলেই কৃত্রিম, বড় জোর বৈধী। স্ুতর্লাং 
আমাদের সে প্রেমভক্তির কথ! বুঝিবার সম্ভাবনা! কোথায়? 

অন্ত দ্রিকে প্রগাঢ় ধ্যানীদ্দের এমনই অবস্থা হয়, যে বিবিধ বিক্ষেপের মধ্যেও 
রোগ, শোক, দুঃখের হৃদয় বিদারী কোল!হলের মধ্যে ও, তাডুারা “কুর্মাজানীব” 


৫২২ পন্থা! । [ নবপধ্যাঁয়, ১৩২১ 


সর্বত্র হইতে মনকে ফিরাইয়া আত্মীতে প্রতিষ্ঠিত করেন। নির্বাত স্থানে 
প্রদদীপ-শিখার মত তাঁহাদের মন ত্রন্মে অটল-প্রতিষ্ঠ। শীত উষ্ণ, লাভ অলাভ, 
হর্ষ বিষাদ, জন্ম মৃত্যু, কিছুই চিত্তকে চঞ্চল করিতে পারে না। তখন সেই 
পরমাত্মৈ কনিষ্ঠ জ্ঞানী দেখেন প্যদি চৈক নিবন্তর পর্ব শিবং, যজনঞ্চ কথং 
তপনঞ্চং কথং”। তখন জ্ঞানীর জ্ঞাননেত্রের নিকট এই আত্মবোধ 
প্রতিভাসিত হয়-- 
“নাহং মন্ষ্যো ন ৮ দেবযক্ষৌ, ন ব্রাঙ্গণক্ষত্রিয়বৈশ্তশূদ্রাঃ | 
ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী বনস্থো ভিক্ষুনচাহ* নিজবোধরূপঃ।” 

অর্থাৎ এখানেও নাম রূপের সব অবসান হইয়া গেল। পূর্ব কথিত 
ভক্তদের অবস্থার সঙ্গে জ্ঞানীদের অবস্থার কেমন মিল রহিয়াছে! 
বাপু ছুদদিকেরই এ একই কথা । নাম রূপ না মিটাতে পার্লে, প্রক্কৃত 
তক্তও হতে পার না, যথার্থ যোগীও হতে পার না। জ্ঞানপথ ও ভক্তিপথ 
ছটা যে ঠিক একই পথ, তাহ! অবস্ত বলা যায় না; তবে উভয়ই একই 
লক্ষ্যস্থলে পৌছাইয়া দেয়। বিভিন্নমুখী নদীর মত, গতি কিন্তু উভয়েরই 
সমুদ্রাভিমুখী | তবে ইহ! সত্য যে জ্ঞানের পথ অপেক্ষাকৃত হুর্গম, ভক্তি ও কর্মের 
পথ আপক্ষারুত দরল ও স্থুগম | তবে ইহাঁও সত্য যে জ্ঞানের পথ বা ভক্তির পথ 
ব।৷ যোগের পথ, একই অধিকারীর পক্ষে অবলম্বনীয় নহে । তিনটি পথেরই তিন 
প্রকার অধিকারী আছে! যে ষে পথের অধিকারী তাহার পক্ষে সে পথ অবশ্থাই 
সহজ। জ্ঞানপথ, ভক্কিপথ, যোগপথ পৃথক বটে, কিন্তু জ্ঞান, যোগ, ও 
প্রেম তিনটা পৃথক লক্ষ্স্থল নহে। প্রত্যেক পথাবলম্বীকেই যোগ, প্রেম ও 
ভ্তানকেই লাভ কারুতে হইবে । প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান, প্রেম, যোগ তিনটির 
একই সাধ্যবস্ত--ইহাদের পাঁধন। তিন প্রকারের। জ্ঞানপথ অপেক্ষাকৃত 
দুর্গম; এইজন্য যে সাধারণতঃ আমাদের চিত্ত ছূর্বল ও রজস্তমোতিভূত । 
বাসন! ও তমান্বিত বিক্ষেপের লীলা নিকেতন । সুতরাং এই সকল চিত্তে জ্ঞান- 
পথ কোন ফলদায়ী হয় না! । জ্ঞানপথকে অতিক্রম করা ইহাদের পক্ষে অসাধ্য। 
কর্ম বা যোগ দ্বার! চিন্ধ কতকটা নিশ্মল হইলে,তবে ভক্তির সঞ্চার হয়। ভক্তির 
আবেশে চিত্ত বিশুদ্ধ ও আর্র' হইলে, তবে বিবেক বৈরাগ্যের উদয় হয়; তত্পরে 
জ্ঞানোদয়ের সম্ভাবন।। 

পেই জন্য জ্ঞান ও প্রেম আলাদা বস্ত নহে। 'যষে মার্গই অবলম্বন 
কর, লক্ষ্যন্থলে আসিলেই বুবিবে-যাহাকে বলে অপরোক্ষপ্জান ব৷ আত্মদর্শন, 


মাঘ ও ফাল্তন। ] ভ্ভানেই প্রেম বা প্রেমেই জ্ঞান । ৫২৩ 


তাহ! সত্য সতাই “প্রেম শব্ধ বাচ্য। ভক্তি আর জ্ঞান শুধু কথার মারপেচ 
মাত্র,উভয় সাঁধনাই কঠিন) যাহার তাহার পক্ষে অধিগম্য নহে। এ পথ 
সহজ, ও পথ কঠিন এ কথা বলা বিড়ম্বন! মাত্র। কোন পথই সহজ নহে, অথচ 
কোনটাই একেবারে যে অনভিগম] তাহাও নহে । প্রেমে আর জ্ঞানে বস্ততঃ 
ভেদ না থাকিলেও,ভাবের একটু তঞ্ষাৎ আছে ;--€সইটা। কি একটা দৃষ্টান্ত দ্বার 
দেখাই। ভগবান্‌ বে অনন্ত অপীন অথচ শাশ্বত সুন্দর ও প্রাণারাম, এট। 
আমর! ছুটি জিনিষের ভিতর দিয়া লোককে বুঝাইয়! খাকি,--এক অনস্ত মহ! 
সমুদ্র, অপরটা সীমাহীন মহাকাশ! দুইটিই অনন্তের জ্ঞীপক; কিন্তু ছুটিতে বিভাব 
ছুই প্রকারের । দুইটিই সীমাহীন, ইঞ্ডির জ্ঞানে অলন্ধ; কিন্তু একটি অসীমের 
আনন উৎফুল্ল, সমস্ত অক্গপ্রত্যঙ্গ তাহার সেই হর্ষ কূল ছাপাইয়া ফুটিয়া 
উঠিতেছে, কি এক অবাক্ত প্রেম তাহাকে অনুক্ষণ আকুল করিয়া রাখিয়াছে। 
আর একটা স্তব্ধ গন্ভীর,_-সেই কি যেন পাইয়া আপনাতে আপনি মগ্ন, কি 
গভীর বিস্ময়ে তাঁছার চিত্ত অপীমের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া মৌন হইয়া 
রহিয়াছে । এই মক মৌন গন্তীর শান্ত মহিমা ; আর ওই আনন্দের কুলভাঙ্গ। 
অসীম চাঞ্চলা |! ইহ! একই বস্তর বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। 

আমল কথাট। শেষ হইতে বাকী আছে 'জ্ঞানই প্রেম” বলেছি কি না 
এখন বুঝ জ্ঞানেই কি করিয়া প্রেম দাড়ায় । মনে কর, তুমি সতা কথা ও সত্য- 
বাদীকে খুব পছন্দ কর; এখন তুমি যদি লোকের মুখে শুনে এবং কতকট! বা 
নিজে পরীক্ষা করে জান্তে পার যে অমুক লোকটা বড় সত্যবাদী, তখন স্বতঃই 
তুমি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হও । তারপর মনে কর যদ পবোপকার ও দক্কেই 
মানুষের সর্বপ্রধান গুণ বলে মনে করেন। এখন যছু যি শুনেন অমুক ব্যক্তি 
বড় করুণাময়, বড় দয়ালু, পরের জন্য তিনি সহত্র ক্ষতি স্বীকার করেন; লোক 
সেবাতে তীর যত আনন্দ, এত আনন্দ তার ধনসম্পত্তি সুখ বিলাসে কিছুতেই, 
হয় না-_-পরের উপকারের জন্য এমন কি সর্বস্বান্ত হতেও তিনি প্রস্তত | তা? 
হ'লে এই সদাশয় মহাত্মার প্রতি যর ভক্তি না হইয়াই থাকিতে পারে না। 
আবার ধর, রাম বড় বিজ্ঞান ও তত্বালোৌচনায় পক্ষপাতী) স্থৃতরাং শ্রেষ্ট 
বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদিগের প্রতি তাহার শ্রদ্ধালু হওয়াই স্বাভাবিক নয় কি? 
কিন্ত ভাবিয়া! দেখ তুমি যদ্দি সেই সত্যবাদী পুরুষটান্ম কথ! মাত্র শুনে থাক, কিন্ত 
তাঁকে কখন প্রত্যক্ষ ঝর নাই, এক্প অবস্থায় ষদি তিনি তোমার সামনে দিয়ে 
চলে যান__তবে “তিনিই এই বলে+ কি বুঝতে পার,--না, তীক্চপ্রতি কোন 


৫২৪ পন্থ! | | নবপর্যায়, ১৩২১ 


আকর্ষণ আসে? কেন না লোক যদ্দিও সেই--তথাঁপি পরিচয় নাই 1কনা; 
এইজন্য আকর্ষণ হইবে না। এইরূপ সন এই পরিচয় না হলে, জানা না হলে, 
ভালবাসা হয় না। না দেখেও কেবল মাত্র গুণ শুনে যখন আমরা কোন 
ব্যক্তিকে শ্রক্কা করি, তখন আমরা স্বরূপতঃ কি করি, না তার গুণের আদর 
করি? এই গুণের পরিচম্ব প্রত্যক্ষভাবে আমার না থাকিলেও অন্তের দৃষ্ট 
অর্থাৎ পরোক্ষান্থভৃতি আছে। স্ুহরাং বুঝাগেল কাহাকেও ভালবাসিতে হইলে 
তাহার সহিত পরিচর থাক। চাই ! কিন্তু এই যে “তদৃগুণশ্রুতিমাত্রেণ” তাহার 
দিকে আকর্ষণ হইবার কারণ কি? না; তার গুণ আছে বলিয়াই । নিগুণকে 
কেহ আদর করে না; পাথরের সহিত কাহার ও:€প্রম হয় না। ভগবানকে সর্ধ- 
গুণাধার সোন্দর্যামাধুধ্যের নিতা নব প্রজ্রবণ “স্ুহৃদং সর্বভূতানাং” বলে জানা 
গিয়াছে বা শুন! গিয়াছে বলিয়াই না আমর তীহাকে চাই । সুতরাং জ্ঞানের 
কাজ জানা; তাহা হইয়! গিয়াছে । তারপর প্রেম আসিয়াছে । কতলোক সর্ধবন্ 
ত্যাগ করে তার জন্ত পাগল হয়ে উঠে কেন? না তা'তে এমনই কিছু মন, প্রাণ 
ইন্জ্রিয়ের মৌহকর জিনিষ আছে, বা দেখে বা শুনে তী'কে পাবার জন্ত লোকের 
এত আকর্ষণ হয়। জগতের সমস্ত রূপ রস গন্ধ তা”রই মাধুর্য সংস্পশে মধুময় 
হয়ে উঠে । তাই না তাকে পাবার এত চেষ্টা! ! ঈপ্বর জ্ঞান স্বরূপ, আলোক 
স্বরূপ ,_-সেখানে কোঁন ধাধা নাই, সবই সেখানে স্পষ্ট; তিনি বল বিধাতা, 
শাস্তিদাতা--তাই না তার কাছে যে.ত লোকের এত ব্যাকুলতা !! সুতরাং 
তগবানের প্রতি যে প্রেম, তাহাতে তাহার সম্বন্ধে জ্ঞানের অপেক্ষা রাখিতেছে। 
তিনি যদি আলোক ন! হয়ে ঘুরন্ুটি অন্ধকারের মধো, কালিমায় মুখ ঢেকে একটি 
জুজু বুড়ি” হয়ে বসে থাকতেন, তবে তাঁকে সমস্ত জীবন ধরে অন্বেষণ করবার 
কষ্টভোগকে বরণ করিয়! লইত কে? এবং কেইব। তাহার সঙ্গজলাভের আকুল 
ভৃষ্ণায় ছটফট করিয়া ঘুগধুগাস্তর জনম-মরণের চড় কীতে “চড়িয়া ঘুরপাক” খাইয়া 
বেড়াইত । তিনি আলোক বলেই না, লোকে অন্ধকারের ভয়ে তা”র কাছে 
পালিয়ে যাবার চেষ্টা কর্চে! আর অন্ধকারকে এত ভয় করি কেন? ইহার 
মূলেও জ্ঞান আছে। কারণ অন্ধকার শুধু আখির দৃষ্টিকেই হরণ করে না, 
অন্ধকারে ধমাধম মাথা ঠুঁকিয় যায়, ইহা জানা আছে) তাই আমরা আলোক 
এত ভালকাসি, এবং আলোকক্ষে এতটা! চাহিয়! থাকি | অন্ধকারে হাচড় পাঁচড় 
কর্‌তে কেহই আমর! ভালবাসি না। আলোকই আমাদের পরমবন্ধু, আলোকই 
আমাদের জীব্ন-পথের সম্বল; তাই সকলেই আমরা জ্ঞানের পক্ষপাতী এবং 


চা 


মাঘ ও ফাল্তন। ] জ্ঞানেই প্রেম বা প্রেমেই জ্ঞান । ৫২৫ 


অষ্টানের বিরোধী । কিন্তু জ্ঞান ভক্তির বিরোধী নহে; ধাহাঁর! জানকে ভক্তির 
বিরোধী মনে করেন, তাহার! ভ্রান্ত। ভগবদ-প্রেম যত অহৈতুকী-ই হক, 
ভগবান্‌ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট জ্ঞান ভক্তের হৃদয়ে উজ্জ্লবপে আছে বলেই ভক্ত 
ভগবানকে তার সর্বস্বধন বলে বুঝতে পারে । তিনিই তাহার পরমাশ্রয় এ কথা 
তাক মনে মনে তাঁকে কে যেন বলে দেয়। প্রেমের মূলে এই স্পষ্ট অথচ সহজ 
জ্ঞানটি আছে বলেই না, ভক্ত ভগবানের জন্য বিগতসন্দেহ। বুকভানুনন্দিনী 
শুধুশুধুই বে শুন্টের পানে চেয়ে কাল্পনিক ঠামন্থন্দরের জহ্য কেঁদে কেঁদে 
ব্যাকুল! হয়ে বেড়াতেন, তা'তো নয় । সখীদের মুখে গুণ শুনলেন, নিজে বাঁশী 
শুনলেন ) তা'র জগং-মনোঁমোহন রূপ খানি আড়ালে আড়ালে দেখলেন; তবে ন! 
তাকে কৃষ্ঞেন্মাদিনী করিল। গ্ুতরাং দেখা যাইতেছে জ্ঞান না হইলে প্রেম আসে 
ন1--এবং প্রেম ন। হইলেও প্ররুত জ্ঞান মাসে না । একটা লোককে, উপরে 
উপরে ভানাভাসা, জানিতে পারি; কিন্তু বতক্ষণ তাহার সহিত ভালবাস! ন! 
জন্মিবে-_তীহাঁকে শ্রদ্ধার সহিত প্রীতির মহিত বতক্ষণ দেখিতে না শিথ্র' ততক্ষণ 
তাহার সম্যক পরিচয় পাইব না। একজন লোক একজনের সম্বন্ধে বলে বসে 
“ও লোকটা ভল নয় ?” কিন্তু সে কেন হাল নয়? তাকে অপর একজন তে। 
বেশ ভ,ল বল্চে। এর কারণ একজন আব একজনের চেয়ে তাকে বেশী 
ভালবাসে বলেই তার গুণের অধিক পরিচয় পায়; অপরে পায় না। জ্ঞান ভক্তি 
পাশাপাশিই খেল! করিয়! বেড়ায় । ভক্ত কবি নখীনচন্ত্র বলিয়াছেন ১-- 
“জ্ঞান বিহঙগম যেখানে যাইতে চায় 
ভক্তি-বিহঙ্গিনী উধাও হইয় উল্লাসে উড়িয় যায় 1 

তবে চৈতন্তদেব যে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির চেয়ে জ্ঞানবজ্জিত শ্রদ্ধা ভক্তিকে অধিক 
প্রশংসা করেছেন ? তা'ত করিবেনই। তিনি জ্ঞানবজ্জিত শুদ্ধাভক্তির প্রশংসা 
করেছেন ; কিন্তু অক্জান জড়িত ভক্তির তাই বলে উপাসন! করতে বলেছেন এ 
কথ! কোলতে পারবে না। তবেই তাঁর মানে হচ্চে যে যতক্ষণ জ্ঞেয়বস্তকে জান! না 
যায় ততক্ষণ জ্ঞানের প্রয়োজন আছে ; কিন্তু জ্ঞান দ্বার! জ্ঞেয়কে লাভ করিলে আর 
জ্ঞানের আবশ্তক হয় না। তাই যে ৫্রমময় পরমাস্মাকে জেনে তার প্রেমিক হতে 
পেরেছে, তার আর জ্ঞানের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাহাঁর বিবেক বৈরাগোর 
উদয় হয় নাই, স্ৃতরাং প্রেম পরিস্ফুট হইতে পারে নাই, তাহার পক্ষেও যে জ্ঞান 
অনালোচনীয়, একথ| আদে শ্রদ্ধেয় নহে। আমরা যে নামের দৌষ্াই দিই 
তাহাতেও বলে “হরেন ম হরেন্গম হরেন্গামৈৰ কেবলং”-_-ইহা ছাড়া আর 
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গতি নাই। কিন্তু এই নাম-মহিমাতে। কাহারও গড়! কথা নহে। আন্দাজি কথা 
নহে। এ সত্যটিও কাহাঁরও জ্ঞানে প্রতিভাসিত হইয়াছে, তবেই না তিনি এই 
সত্যতত্বটি প্রচার করিতে পারিয়াছেন। শঙ্করাচার্্য প্রভৃতি দার্শনিকেরা 
জ্রানকে জ্ঞেয়ের সঠিত অভিন্ন বলিরাছেন। সুতরাং জ্ঞানলীভ হইলেই তাহাদের 
মতে যাহ! পাইবার তাহ! পাওয়।৷ গেল। গীতায় আছে -- 

বৃদ্ধিযুক্তো জহাতীতে ভে স্থৃকৃত দুষ্কতে। 

তশ্াৎ যোগায় যুজ্যস্থ যোগঃ কর্মন্থ কৌশলম্‌। 

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত। মনীধিণঃ। 

জন্মবন্ধবনিন্ুক্তাঃ পধং গচ্ছন্তানাময়ম্‌। 
শ্লতিতে আছে সেই আত্মাকে “বিদিত্বা অতি মৃত্যুমেতি নাস্তৎ পন্থা অগ্ননায় ” 
শুতিতে আছে “অথ ঘ এঙপক্ষরং গাগ বিদিত্বাইম্মাল্লোকাৎ প্রেতি স ব্রাঙ্গণঃ | 
ভূমৈব তেযাং স্ুখং।” অবগ্ঠ এ জ্ঞান শুধু শান্তজ্ঞান নহে, ইহা অপরোক্ষ অনুভূতি । 
ইহাই সত জ্ঞান। কিন্তু ধাহারা জ্ঞানকেই চরম লক্ষা ব' সাধা বলেন ন1, 
তাহাদের পক্ষেও থে জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়াছি। অন্ধকারে 
বস্তুকে খুজিয়া পাইবার জন্তও প্রদাপের আবগ্তকতা আছে, বন্ত খর্ৃজয় 
পাইলে প্রদীপ নিভাইয়া দিলেও চলে । কিন্ত এই জ্ঞানদীপ একবার জ্বলিলে 
আব নিভিতে চার না। সুতরাং প্রথমেই যখন জ্ঞান্র প্রয়োজন তখন সকল 
চেষ্টাই প্রথমে এই জ্ঞানানুসন্ধীনে লাগালেই হইল, বুদ্ধিমানের কাধ্য। একবার 
জ্ঞানের সাহায্যে তাহাকে পাইলে, তথন জ্ঞানকে ছাড়িয়া দিলেও চলে? কিন্তু 
তৎপুর্কবে নহে। বস্তকে পাইয়া জ্ঞানকে ছাড়িয়া দিলে চলে এইজন্য বলিতেছি 
যে বস্তুটি ত্বয়ংই দীপ্তিময় অর্থাৎ কি না জ্ঞানময় / সুতরাং জ্ঞানকে তথন 
চাঁহু না বলিলেও কোন দোষের হয় না; কারণ জ্ঞা্ধ তাহাকে ছাড়িয়া নাই। 
না চাহিলেও সে থাঁকিবে। জ্ঞেয়ের সহিত এ জ্ঞান অঙ্ছেছ্-বন্ধনে জড়িত 7 এমন 
কি অভিন্ন। ইহাকেই ভাগবতে ঈশ্বরস্বরূপ বলা হইস্জাছে “পুক্তাত্মাভিঃ 
হ্বহৃদয়ে পরিভাবিতায় জ্ঞানাত্মনে ভগবতে নম ঈশ্বরার ৮» অবশ্ত শাস্ত্রে আছে 
“জ্ঞানেন জেয়মাঁলোক্য জ্ঞানং পশ্চাৎ পরিতাজেৎ্'_এজ্ঞান ঠিক সত্য জান 
নহে ;ইহা পরোক্ষজ্ঞান বা সাধনাঙ্গ জ্ঞান, ইহা জ্ঞানের আভাস মাত্র । লৌকিক 
বিস্তা, চিস্ত!, কালপনাশক্তি, যুক্তি, হেতৃবাদ প্রভৃতিই ইহার অন্তর্পত। এগুলি 
জ়্্ে বস্তলাতের পরবাস্তবিকই আর কোন প্রয়োজনে লাগে না। কুর্ধ্যকে 
যতক্ষণ দেখ! না যায় ততক্ষণই না প্রদীপ জেলে কাজ সারতে হয়? হুূর্ধয প্রকাশিত 
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হলে আর প্রনীসের আ“লার কি দরকার? লৌকিকজ্ঞান যুক্তি এমন কি সাঁধন- 
জ্ঞানের উপাঁসনারও এই পর্যন্তই শেষ । সেইজন্য পূর্বাপর আমাদের দেশে একটি 
প্রবাদ চলে আপচে যে “গুরু দর্শন হলে, আর সে দিন সাধন ভজন জপের কোন 
প্রয়োজন নাই । কারণ ধাঁর জন্য সাধন! তিনি স্বয়ং ৩খন সম্মুখে উপস্থিত | 

সুর্যা আর প্রদীপে যেমন খানিকটা মিলও আছে আবার বিরাট প্রভেদও 
আছে, লৌকিক আর সত্যজ্ঞানে ঠিক সেই রকম মিল ও প্রভেদ বর্তমান। সৃর্য্য 
স্বংই গ্রকাশম্বরূপ, প্রদীপ জ্বালিয়া সুর্যাকে দেখিতে হয় না। শুর্যোর প্রকাশ 
যতক্ষণ ন। থাকে ততক্ষণই প্রদীপের সার্থকতা, “তজ্রপ যাবত্বত্বং ন বিন্বতি” 
অর্থাৎ যতক্ষণ তত্ব বস্তকে পাঁওয়! না যান ততক্ষণই শাস্বজ্ঞান, বিচার, বিবেক, 
বৈরাগ্য সাধনার আবশ্তক হয়; একবার তাহাকে পাইলে ইহাদের কার্য ফুরাইয়া 
আস্চে। সুর্য যেমন সমস্ত লোককে প্রকাশিত করেন এবং আপনাকেও প্রকাশ 
করেন, তদ্রূপ ভগবান্‌ স্বকীয় জ্ঞানালোকে সরতস্ত জাগতিক সমস্ত ব্যাপার 'এবং 
তাহার নিজের প্রকৃত স্বজপকেও ঝুদ্ধির গোচব করিয়া দেন। কৃুর্য্যের যেখানে 
প্রকাশ সেখানে প্রদীপের যেমন একান্তভাবে প্রয়োজনাভাব, যেখানে স্বয়ং তিনি 
সম্মুথে সেখানে তত্বালোচনা বা ব্দ্মনিরূপণ প্রভৃতিও নিতান্তই অনাবশ্তক বলিয়া 
মনে হয়। যাহার! শীাহাঁকে চক্ষের সামনে দ্েখিতেছে, হৃদয়গৃহায় প্রত্যক্ষ 
অন্গভব করিতেছে--আর তাহারা তর্কবিতর্কের কুটকচালির মধ্যে যাইতে 
চাহিবে কেন? তাগরা তধন ভগবানেব স্বকূপ সত্তার বিভোব-মগ্ন ; 'বিঙ্গ কিল 
এ প্রশ্ন করিবার আর তীহার্দের অবনর কোথায়? বস্তকে পাইয়া তাহারা তো! 
বিগত-মোহ”_“পরং দৃষ্টা' তাহারা বিগত কাম! আর তাহারা কি চাহিবেন? 
স্থতরাং দেখ! যাইতেছে যাহাতে ভগবানের স্বপ্প সত্বার বোধ হন, দেহের 
অভিমান বিগত হইয়া পরমাঁতআ্মাতে যখন অচল প্রতিষ্ঠা লাভ হয়, 
যাহাতে তাহার সহিত নিরন্তর মিলন যোগে ত্বংএর সহিত অহ্ংএর অথগ্ড 
অভেদ সপ্রমাণিত তয়, যাহাতে তিনি আপনার নিস জন পরম স্ুম্থুদ্‌ 
পরমাত্ম! রূপে উপলব্ধ হন-__যে ভাবে “তাহাকে” ছাড়িয়া “আমি” কিছু নম্ 
বুঝিতে পার! যায়, যে ভাবে তন্ময় হুইয়! এই বিশ্ব বাস্ুদেবাত্মক বলিয়। প্রতীতি 
হয়--তাহাই প্রত জ্ঞান এবং ইহা! প্রেমেরই নামাস্তর! ভগবানের সহিত 
অথগু মিলন তাঁবকেই ভক্তের প্রেম নামে অবিহিত করিয়! থাকেন এবং এই 
প্রেমের সাধনার নামই ভক্তি । ভাগবত বলিতেছেন--এই ভক্তি যোগ বাস্থদেবে 
প্রযোজিত হইলেই, আশু অহৈতুকী জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদ্নয় হয় । 


৫২৮ পন্থা । | নবপর্ধযয়, ১৩২১ 


বান্দেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ | 
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্‌ ॥%, 
এখন দেখিলে জ্ঞান কিসে হয়! ভক্তিরই ফলজ্ঞান। পুর্বে দেখাইয়াছি 
ভক্তিতে প্রেম উপস্থিত হয় । সুতরাঁং এই *জ্ঞান” ও “প্রেম” একই জিনিষ । 
অবশ্য পুর্বৌক্ত বৈরাগ্যও পরা বৈরাগ্য! পতঞ্জলি যাহাকে “গুণ বৈতৃষ্ণম্‌ 
বৈরাগ্যম্ঠ বলিয়াছেন! ভক্তজনবরেণা মহামতি নারদের আত্ম-কাহিনীতেও 
এই কথারই ইঙ্গিত আছে 
“তন্মিংস্তদী লব্ধরুচে মহামতে, প্রিয় শ্রবণ স্থলিতা মতিম্ম। 
যয়াহমেতৎ সদসৎ শ্বমায়য়! পশ্তে ম্ত্রি ব্রহ্মণি কল্পিতং পরে। ১1৫।২৭ভাগ 
“সেইমতি উৎপন্ন হইলে পর প্রপাঞ্চাতীত ত্রহ্গরূপে আমাকে চিনিতে 
পারিলাম।৮ নদী যেমন স্বভাবতঃই সমুদ্র পানে ধাবিত হয়, সেই রূপ ভাবে 
আত্মহারা হইয়া যাহার চিত্ত স্রোতের মত আপনাপনি যে ভগবৎসমুদ্র পানে 
ধাবিত হয় ক্কাহারও প্ররোচনীয় নহে, কোন ইষ্ট লাভের জন্য নহে, না যাইয়! 
থাকিতে পারে ন. তাই যার, কোন কামাভিপন্ধি ইহাতে নাই--ইহাঁইঈ ত+ নিশ্চল 
ভক্তযোগ | | 
“মদ্‌গুণক্রতিমাত্রেণ ময়ি সব্ব গুহাশয়ে 
মনোগতিরবিচ্ছিন্না বথা গঙ্ধান্তসোম্ব,ধো ॥ 
ইহাই মান্ুষ্রে পরম ধণ্ম “ইহার প্রভাবে ইন্ররিরজ্ঞান বিষয়-রসকে পরিহার 
করে।” “নবৈ পুংসাং পরোধর্ম যতোভক্তিরধোক্ষজে* 
আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনলে ত? 
২য়। নিশ্চয়ই শুনেছি! কিজ্ব-- 


১ম। কিস্তৃকি? 
২য়! প্রেম আর জ্ঞান একই বস্তু বটে; কিন্তু ভক্তি জ্ঞান, কম্ম এই তিনটি 
প&ু/অতি, প্রসিদ্ধ। 


১ম। পথ তো তিনটাই বটে) কিন্ত তিনেরই গম্য স্থান এক কি ন'? 
নিযুশ্রেযর্স বা মোক্ষই এই তিনটি পথের লক্ষ্য,_-তাই এই তিনটিই যোগ শবে 
অভিহিত! | 
যোগাঃ ত্রয়ঃ ময়া প্রোক্তাঃ নৃণাম্‌ শেয়ো বিধিৎসয়। | 
জ্ঞানং কর্ণ চ ভক্তিশ্চ নোপায় অন্যমন্তি কুত্রচি ২1” 
কর্ম ভক্তি ও জ্ঞাল এই তিনটি মোক্ষের পথ, এ ছাড়া অন্য পথ নাই ! ইহ! 


মাঘ ও ফান্তন। | ভ্ভ/নেই প্রেম বা! প্রেমেই জ্ঞান । ৫২৯ 


তাগবতে ভগবানের উত্তি! তবেবদ্দি বল এক বস্তকে পেতে এ তিনটি পথ 
কেন! তার কারণ আছে! জগতে সকলেই আমর! সমান অধিকারী নহি! 
অধিকারী সমান না হইলেও মোক্ষের ইচ্ছা! তো! সকলেরই হয়। তাই যার পক্ষে 
যেটা স্থবিধা হয়, এইরূপভাবে আর্ধ্য.খধিরা এ তিনটি মোক্ষের সনাতন পথ 
নির্দেশ করিয়াছেন! অধিকার সম্বন্ধে তগবান্‌ যাহ! বলিয়াছেন তাহ তোমাকে 
শুনাইতেছি। 
নির্তিগানাম্‌ জ্ঞানযোগঃ স্তাসিনাম্‌ ইহ কর্ম 1” 
স্বভাব তঃই ছুংখবুদ্ধিত্ে কর্ম্ম ফলে বিরক্ত, সুতরাং জ্ঞানযোগ ত্যাগী বা সন্ন্যাসীর 
পক্ষে অবলম্বনীয়। আবার “তেধু নির্কিচিত্তানাম্‌ কর্মযোগঃ তু কামীনাম্‌।% 
যাহারা স্বতাবতঃই কামী, ফল-লাভেচ্ছু, সংসারবাসনা যাহাদের প্রবল এবং 
ভোগবিলাসে বাঠারা অতান্ত নিন সেই সকল ছুঃখবুদ্ধিশৃন্ত, কর্মফলে 
অবিরক্ত পুরুষদের পক্ষে কন্মযোগ নিঃশ্রেমসের হেতু । সেই জন্য রাজ্য 
স্থথাভিলাধী অজ্ঞুনকে তগবান্‌ বলিলেন “কর্ম্মগ্েবাধিকাবস্তে” কর্থে তোমার 
অধিকার, জ্ঞানে তোমার অধিকার নাই। কিন্তু পাছে কর্ক্ীরা মনে করেন, তবে 
কোন কালেই বুঝি মুক্তি তাহাদের নাই,__তাই তগবান্‌ তাহার্দিগকে বলিলেন 
“মাভৈঃ” ভগ্ুনাই-- এই কন্দ্মহই তোমাদিগকে মুক্তিদান করিবে। “যোগস্থঃ কুরু 
কন্মাণি সঙ্গং ত্ক্তা ধনজয় (৮ যোগস্থ হইয়! অর্থাৎ ঈশ্বরাপ্পিতচিত্ত হইয়া কর্ম 
কর। “ম! কর্মফল হেত্ুঃ” ফল লাভই যেন কম্মের কারণ না হয়__-এবং “মা! 
সঙ্গোস্তে২কর্ম্াণি” এবং ঈন্ত্যাসীদের মত কর্ম অকরণেও যেন তোমার প্রবৃত্তি ন। 
হয়, তরে কি জার কষ রিকে / 
“ব্রহ্মণ্যাধায় কর্্মাণি সঙ্গ" ত্যক্তা করোতি যঃ”। 
পিপ্যতে ন স পাপেন পন্মপত্রমিবাস্তসা ॥ 
কন্ম্ম পরমেশ্বরে সমর্পণ করিয়া এবং কর্মমফলে আসক্তিত্যাগ করিয়া ষে কর্ম 
করে সে পাপে লিপ্ত হয না। কেমন? ন' যেমন পদন্মপত্র ছলে থাকিলেও 
জে লিপ্ত হয় না সেইরূপ, কর্ম্মযোগী কর্ম করিয়াও কর্ম্চলে বদ্ধ হয় না। *" 
এই জন্যই তো৷ ভগবান্‌ বলিলেন ণ“যোগঃ কর্মন্থকৌশলমধ$” স্থকৌশল 
কর্ম্মই যোগ। অবশ্য এই রকম কর্শে কুশলী কি প্রকারে হইতে হয, তাহা 
তগবান্‌ গীতায় অনেক রকম করে উপদেশ দিয়াছেন, এখানে সে সব কথার 
অলোচন৷ নিশ্রয়োজন। গীতা! শ্রদ্ধা করে পড়ে দেখ, সবই বুঝতে পারবে। 
২য়। ভক্তি যোগ তবে কাহাদের জন্ত ? 


৫৩০ পন্থা | [ নবপর্ষ্যায়, ১৩২১ 


১ম। ভক্তি যোগ “যঘৃচ্ছয়! মৎকথাঁদৌ জাতশ্রদ্ধঃ তু যঃ পুমান্‌। 
ন নিব্বিগ্ঃ নাতিসক্তঃ ভক্তিযোগোহস্ত সিদ্ধিদঃ ॥ ভাগ 
(কোনরূপে মৎকথাতে জাতশ্রদ্ধ, যে পুরুষ বিরক্তও নহে আর অত্যন্ত আসক্ত ও 
নচ্গে, সেই পুরুষের জন্যই ভক্তিমার্গ প্রশস্ত 1 ভগবান্‌ বলিয়াছেন যত দিন 
বৈরাগ্য বা মতৎকথ শ্রবণে শ্রদ্ধা না জন্মায়, ততদ্দিন অবধি কর্ম পরিত্যাগ 
করিবে না। 
তাবৎ কর্ম্মাপি কুব্বাত ন নিব্বিগ্তেত যাবতা । 
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে ॥ 
২য়। তাঁহছলে দেখচি আঁমাদের পক্ষে কর্ম্মযৌগই শ্রেয়ঃ 
১ম। সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ! জ্ঞান বা ভক্তি একবারে হয় না, ন কর্ম 
ণামনাবস্তানৈক্ঘ্যং প্রযোইশ্(তে | কর্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কেহই নৈষন্্য 
বাজ্ঞান লাভ করিতে পারে না । কর্মের দ্বার ঈশ্বরাগিত-চিত্ত অভ্যাস করিতে 
করিতে অর্ত্করণ বিশুদ্ধ হয়) বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ভক্তি লাভ হয় অর্থাৎ তগবানে 
আসক্তি হয়; বিষয়ে দোষদৃঈ হেতু বৈরাগ্য হয়; তার পরজ্ঞান। 


কাম ] দোল । 


সথিরে পথিরে 
টুটল পিয়াপ! মিটল গোল । বধু পিরীতি প্রাণে প্রাণে। 
পরাণ আমার দোল দোল ॥ শাস্তি, কান্তি কি ষেন আনে ॥ 
বধুর উজ্জল দিঠির সাঁথে। নব বসম্থ অন্তরে মম। 
ফাগুন পুর্ণ মিশিটি ভাতে & দীপিল ভাব কোল কম॥ 
"বিচ্ছেদ ব্যথা বেদন।-সাথী। ভুবন বেড়ে কান্ত মোরে। 


গহন কাননে গহীন রাতি ॥ 
বঙ্গের দ্বারে চক্ষের জল। 
মিলনের পথে কণ্টক দল ।॥ 
মিলায়ে গিয়াছে সথি ! সে সকল। 
মঙ্গল মহ, মঙ্গল বল্‌ ॥ 


জড়ায়ে আদরে রয়েছে ক্রোড়ে ॥ 
বঞ্চন মান অপমান-ভার। 
তর়াসে তাড়িত পরশে তার ॥ 
কান্তিময় এ সথি ! থল, জঙ্গ। 
মঙ্গল মহ মঙ্গল বল. ॥ 


মাঘ ও ফাল্গতন আত্মতত্ব। ৫৩১ 


সথিরে, 
ধন্ত জীবন, ধন্ত ভা। আমি যে কান্ত, কাস্ত সেআমি। 
“পুলকে পুরিত সকল গা”॥ রক এমন দিবস যাঁমি”।॥ 
শ্যাম বধু মম বাপর ছুলাল। টুটুক পিয়াপা, মিটুক গোল। 
কুল, লাজ, আলি কি সেজগ্জাল॥ পবাণ আমার দোল দোল ॥ 


নাগর ঢাঢ পরাণ কান। 


“গসাদ 
ছটায়ে (দিয়াছে শখের বাণ ॥ 


মোক্ষ | আত্মতত্তী ৷ 


( কান্তিক, ১৩২১ সংখ্যার পূর্ব প্রকাশিতের পর) 

হে শিষ্য! যাজ্ঞবন্ধ্য আপনাব মনোমধ্যে এই প্রকার [িচাবু করিয়া 
মৈত্রেয়ী স্ত্রীকে এহরূপ বলিতে লাগিলেন,হে মেত্রেকি, আমি এক্ষণে 
গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ কারয়া চতুর্থ সংন্তাস আশ্রম গ্রহণ করিতেছি । এই 
বার্ভ। তুমি অঙ্গীকার কর। হে মৈত্রেয়ি! আমার গৃহে যত স্বণ গাভী 
প্রভাত ধন আছে, দেই ধন ছুই ভাগ করিয়া এক ভাগ আমি তোমাকে 
দিতেছি; আর দ্বিতীয় ভাগ আমি কাত্যাক়নীকে দিতেছি । আমি গৃহ 
ত্যাগ করিয়া গেলে এই ধন দ্বার তোমাদের উভয় স্ত্রীর স্থথ লাভ হইবে” 
হে শিষ্য! এই প্রকার বচন যখন যাজ্ঞবন্কয মুনি মৈত্রেয়ী স্ত্রীকে বলিলেন, 
তখন সংসারতারাক্রান্তা এবং সংসার-ছুঃখে কাতর! সেই মৈত্রেন্ী এই অবসর 
পাইয়া যাজ্জবন্ধ্য মুনিকে বলিল )-_-“হে ভগবন্‌, যে ধন প্রাপ্তি দ্বারা আমি 
মৃত্যুরছিত হইব, এব্ূপ ধন পাইতে আম ইচ্ছা করিতেছি; আর যেধন 
প্রাপ্তি দ্বারা ইহলোকে মরণ প্রাপ্তি হয়, সেই ধন প্রাপ্তির ইচ্ছা আমি করিতেছি 
না। হে ভগবন্‌, নুবর্ণাদদ ধন দ্বারা পূর্ণ এই সদাগরা পৃথিবী যদি কখন 
আপনি আমাকে দেন, তাহা হইলে সেই ধন প্রাপ্তি দ্বারা আমি অমৃতভাব প্রাপ্ত 
হইব, অথবা সেই ধন দ্বার আমি অমৃত ভাব প্রাপ্ত হইব না) এইসছই 
পক্ষের 'ধ্যে এক পক্ষ আপনি নিশ্ময় করিয়া আমাকে বলুন। তদনস্তর 
বিচার করিয়। আমি আপনার ধন লইব।” ইহা যখন মৈত্রেয়ী বাজ্বক্য 
মুনিকে বলিল, তখন যাজ্ঞবন্ধ্য মুনি স্থবর্ণাদি ধন দ্বারা এই জীবের অস্বৃত 


৫৩২ পন্থা! । [ নবপধ্যায়, ৩২১ 


তাৰ প্রপ্তি হয় না এই দ্বিতীয় পক্ষ অঙ্গীকার করিয্া মৈজ্রেয়ীকে এই 
প্রকার বাক্য বলিলেন। 'াল্ষবন্ধ্য বলিলেন, “হে মৈত্রেয়ি, এই স্ুবর্ণাদি 
রূপ নাশবান ধন দ্বারা কোন দেহধারী জীব মোক্ষরূপ অমুত ভাব প্রাপ্ত 
হইতে পারে নাই । তদ্ধিপরীতে সেই স্বর্ণাদি ধন দ্বারা এই জীব মরণকেই. 
প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে স্ুবর্ণাদি ধন বিষয়ে মৃতার কারণতা অন্তয়-বাতিরেক 
দ্বারা নিরূপণ করা যাইতেছে । ইহলোকে যত ধনবান্‌ পুকষ আছে তাহার! 
রাজা হইতে, চোর হইতে এবং অন্ত হুষ্ট পুরুষ ভইতে, অনেক প্রকার ছঃখ প্রাপ্ত 
হইয়া পরিশেষে মৃত্ামুখে পতিত হয়। হে মৈত্রেকি, ইহলোকে এরূপ কোন 
ধনবান্‌ পু্ষ নাই যিনি চিন্তারহিত হইয় কাঁলযাপন করেন; পরস্ এই ধনবান্‌ 
পুরুষের স্প্লাবস্থায়ও রাজা, চোর, অগ্নি আদ্র ভন নিরন্তর থাঁকে। তাৎপর্য 
এই যে, যখন স্বপ্রাবস্তায়ও ধনবান্‌ পুরুষ রাজাদির ভয় বিনির্বক্ত হন না, তখন 
জাগ্রত অবস্থায় রাঁজাদির ভয়রহিত কি প্রকার হইবেন? আর হে মৈত্রেয়ি, 
ইহুলোকে ধনহীন যে নির্ধন পুরুষ তাহাদের ত রাজাঁদির ভয় নাই এবং বিশেষ 
রূপে রোগাদিও হয় না, সুতরাং সেই নির্ধন পুরুষের শরীরেও অনেক বল 
আছে এবং সেই নিধন পুরুষের জঠরাগ্িও প্রজলিত থাকে । অতএব এই 
জানা যাইতেছে যে, দেই নিধন পুরুষের উপর দৈবও প্রসন্ন এবং মন্থুকুল। 
এক্ষণে ধনী পুরুষের উপর দৈবের প্রতিকূলতা দেখান যাইতেছে । হে মৈত্রেক্ষি, 
ইহলোকে যে ধনবান্‌ পুরুষ তাহার উপর বিশেষ বূপেত দৈব প্রতিকূল 
থাকেন। কারণ ইহলোকে প্রধানত: ধনী পুরুষই রোগীই থাকেন এবং সেই 
ধনবান পুরুষের ক্ষুধা হয় না এবং তাহার অস্থথও অল্প হয়। এবং বহুধন প্রাপ্ত 
হইলেও সেই ধনীর তৃষ্ণ! নিবৃত্তি হয় না আরও ধনী ব্যক্তি আপনার জ্ঞাতি 
বন্ধুবর্গের প্রতিও মনে মনে বিদ্বেষ রাখেন, স্থতরাং সর্বদ| অসুথী থাকেন। 
. এবং কোন কোন ধনীও কুকুরের স্যার প্রসিন্ধই আছেন ।, হাহার! পুতরাদি বন্ধু- 
বর্গের সহিত বিদ্বেষ করেন। আর এই কার্য্য আমি করিব এবং এই কার্য্য আমি 
করিব না-_-এই প্রকার চিত্ত! কারয়া নিরন্তর ব্যাকুলই থাকেন । এইরূপ চিন্তা- 
যুক্ত সেই ধনবান্‌ পুরুষগণ কিঞ্িল্মাত্রও সখ প্রাপ্ত হন না। আর ইহলোকে 
মহত্ব! দয়ালু পুকষ নির্ধন ব্যক্তির প্রতি রুপ! কারয়! যেরূপ দ্নেহ করেন, সেরূপ 
.ন্েহ তিনি ধনবান্দিগের উপর করেন ন! । আর ইহুলোকে ধনমদে গর্বিত হইয়! 
এই ধনী বাকি যে প্রকার পাপ কর্ম করেন, সেইক্ধপ পাঁপ কর্ম এই নিধন ব্যক্তি 
রাঙ্ প্রভৃতির ভয়ে করিতে সাহস করে না। আর ইহলোকে ধনবান্‌ পুরুষ 
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ধনমদে মত হইর! দেবতাদিগকেও অবজ্ঞ! করে) গুরুকেও' অবজ্ঞা করে, 
অতিথিদ্দিগকে অবন্ঞ। করে এবং দেবতা ব্রাঙ্গণদ্দিগকে ও খবজ্ঞা করে, বেদ 
বেত্তা জ্ঞানী পুরুষকে ও অবজ্ঞা করে। এই ধনবান, পুরুষ স্বপক্ষে স্থিত জীবের 
এবং শক্রপক্ষে স্থিত জীবের উপর উপদ্রব করে। এই সকল কারণে সেই 
ধনবান্‌ পুরুষ ইহলোকে এবং পরলোকে নানা প্রকার দুঃখ পাইয়! থাকে । 
কিন্ত ইহলোকে যে সকল নিধ্ন দরিদ্র পুরুষ আছে, তাহারা অন্ত জীবকে 
পীড়ন করিতে সমর্থ নহে; গুতরাং তাহার] সেইরূপ ছুংখ প্রাপ্ত হয় না । অগ্এব 
ধনবান্‌ পুরুষ অপেক্ষা নিধন পুরুষ অতান্ত উৎকঈট। হে মৈভ্রেয়ি, যদি তুমি 
সুবর্ণাদিন্ধপ ধন লইতে স্বীকার কর, তবে ইহলোকে যেরপ প্রসিদ্ধ ধনী লোকের 
জীবন হইয়া থাকে, সেই ধন দ্বারা তোমারও জীবন সেইরূপ হইবে । আর 
যেরূপ ইহলোকে ধনের আসক্তি প্রযুক্ত চলচিত্ত ধনবান্‌ পুরুষের মোক্ষরূপ অমৃত 
ভাব প্রাপ্তির আশ! নাই, সেইরূপ ধনের আসক্তি ভ্বারা তোমার৭ মোক্ষরূপ 
অযূতের আশা থাকিবে না। হে মৈত্রেরি, ধনবান্‌ পুরুষের অমৃত ভাব প্রাপ্তি 
হইবে না, এ বিষয়ে কারণ এই ষে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তিবপ যে মোক্ষ তাহার নাম 
অমৃত। সেই মোক্ষরূপ অমৃত লাভ দেহার্দিতে 'অহং মম' অভিমান নিবৃত্ধি বিনা 
হইবে না। সুতরাং দেহাঁদিতে 'অহং মম অভিমান নিবুত্তি সেই মোক্ষরূপ 
অমৃতের কারণ। আর সেই 'অহং মম অভিমান নিবৃত্তি অঙ্ঞান নিবৃত্তি বিনা 
হইবে না, স্থৃতরাং সেই অজ্ঞান-নিবৃত্বি 'অহ্থং মম' অভিমান নিবৃত্তির কারণ । 
কিন্ত সেই অজ্ঞান নিবৃত্তি আনন্দন্বদ্ূপ আত্মার জ্ঞান বিনা হইবে না। সুতরাং 
এই আত্মজ্ঞান অজ্ঞান নিবৃত্তির কারণ। কিন্ত ধনের আলক্তিত্বারা বিক্ষিপ্চিত্ত 
ধনবান্‌ পুরুষের চিত্তে সেই আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হর না। আর সেই আত্মজ্ঞানের 

অভাব হওয়াতে ধনী পুরুষের অজ্জানও নিবৃত্তি হয় না। আর অজ্ঞান বিদামান 
ধাকিতে অজ্ঞানের কাধ্যরূপ সুপ শরীরও নিবৃত্তি হইবে না। সুশ্্প শরীর বিস্ত 

মানে হুঙ্গ শরীরের আশ্রিত পুণ্য পাপ কর্দাও নাশ হইবে না। পুণ্য পাপ কর্ম 
বিগ্তমান থাকিলে, পুনঃ স্থল শরীর প্রাপ্তি অবশ্তই হইবে। এই স্থূল শরীর প্রাপ্ত 
হইলে, জীব পূর্বের পুণ্য পাপ কর্মান্থলারে সুখ হঃখ অবশ্তই ভোগ করিবে) 
এবং পূর্বের সংস্কারবশে এই জীব পুনর্ধার পুণ্য পাপ কর্ করে এবং প্রারন্ধ 
কর্ম তোঁগ করিয়া পুনরায় মৃত্যুযুখে পতিত হয়। আর দমরপানস্তর যেই 
অঞ্ঞানী জীব পুনঃ জন্মগ্রহণ করে। এইরূপ আত্মজ্ঞানহীন সেই ধনবান্‌ পুরুষ 
ধটীযত্ের চীয় নিরস্তর সংসারে ভ্রমণ করে। এরূপ ধনী ব্যক্তির যোক্ষরূপ অমৃন্ 
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প্রাপ্তির কোন আশ! নাই। সুতরাং ন্বর্ণাদি রূপ ধন ছারা! মোক্ষরূপ অর্ৃত 
প্রাপ্তি হয় না; এই অর্থ সিদ্ধ হইল। হে শিষ্য! যাঁজবক্ক্য মুনি যখন মৈত্রেযীকে 
এইরূপ বলিলেন, তখন মৈত্রী বলিল, “হে ভগবন্‌, জুবর্ণাদিরূপ ধনপ্রাঞ্জি 
দ্বারা যখন মোক্ষবূপ অমৃত প্রাপ্তির আশা নাই, তদ্ধিপরীতে মৃত্যুই প্রাপ্ত হয়,_ 
তখন মোক্ষ পাইতে অভিলাধিণী আমি মৈত্রেয়ী এই স্থবর্ণাদি ধন লইয়। কি 
করিব? পরন্ত এই ধন দ্বারা আমার কিছুমা্ও প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না। 
অতএব আপনার সমস্ত ধন কাত্যাক্নীকে দিন । আমার এই ধনপ্রান্তির ইচ্ছা 
নাই।” শঙ্কা! | হে মৈত্রেয়ি! এই সুবর্ণাদি ধন ষদি তুমি অঙ্গীকার ন1,.কর, তাহা 
হইলে তোমার শরীরের ভোগ ও হাহার রক্ষার জন্ত আহারাদি বাবহার কিরূপে 
চলিবে ? সমাধান । হে ভগবন্‌। ভোগ প্রারব্ধাধীন, তজ্জপ্ত জীবের চিন্তার 
কি কারণ মাছে? ভোগ বিষয়ে প্রারন্ধ ব। দৈব মুখ্য, এবং পুরুষকার গৌণ 
অর্থাৎ উপলক্ষ মাত্র; পরস্ত অপবর্ণ বা মোক্ষ সম্বন্ধে দৈব গোঁণ এবং পুরুষকার 
মুখ্য । যোগবাশিষ্টে ইহা স্পষ্টাক্ষরে বিবৃত হইয়াছে । আঁহারাদি ব্যবহার , 
সঞ্ধন্ধে যেরূপ সন্যাঁস আশ্রম ধারণ কয়া আপনি শরীরের নাশ পর্যাস্ত ভিক্ষা 
অন্ন দ্বার! আপনার শরীর নির্বাহ করিবেন সেইরূপ আমিও এই শরীর নাশ 
পধ্যন্ত ভিক্ষা অন্ন দ্বার! আপনার শরীর নির্বাহ করিব। স্ুতরাং আমার জীবন 
রক্ষার জন্ত আপনি কিঞ্চিন্নাত্র 9 চিন্তা করিবেন না। হে ভগবন্‌, পূর্ব মাতার 
উদদরে দশ মাস দশ দিন পর্যাস্ত যে বিশ্বস্তরদেব, আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই 
বিশ্বস্তরদেব এখনও আমাকে রক্ষা করিবেন। আর যে বিখস্তরদেব আব্রক্ষ- 
সত পর্য্যন্ত নিথিল জীবের অন্তরে বিদ্যমান থাকিয়া! তাহাদিগকে স্ব স্ব কন্মা- 
স্থুসারে নিরস্তর চালাইতেছেন, বিশেষতঃ তক্তজনের ভার নিজেই বহন করিয়া 
থাকেন, সেই বিশ্বস্তরদেবের প্রেমে বদি আমি অনন্তমনে নিরম্তর অনুরক্ত থাকি, 
তাহ! হইলে তিনিই আমার শরীরের যোগক্ষেম বহন করিবেন । এ বিষয়ে 
শ্রীমস্ভগবৎগীতায় প্ীকষদেব স্বপ্নং বলিয়াছেন ১ 
“অনন্তাশ্চিস্থয়ন্তো মাং ষে জনাঃ পধু্ুপাসতে। 
তেষাং নিত্যাতিমুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যছম্‌ ॥* গীত! । 

স্থৃতরাং এরূপ বিশ্বস্তর পরমায্সা! দেব বিধ্যমান থাকিতে আপনার শরীরের 
চিষধ! করা উচিত নছে। হে ভগবন্‌, বন্দি কখন তিক্ষ। অল্প না পাইয়। আমার 
শরীর নষ্ট হইয়া! যান, তাহা! হইলেও আমার ভঙ্গ নাই। তছ্ধিপরীতে এই 
শ্রীর, নাশ, হইলে, আমি পরমেশ্বরের রুপা বলিয়া মানিব | কারগ এইট শ্নীর, 
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বিষ্ঠা মৃত্রাদি মল দ্বার! পর্ণ ; স্বৃতরাং এই শরীর অত্যন্ত হৃ্ন্ধযুক্ত ) এবং এই 
শরীর অনেক ব্যাধি দ্বারা গ্রািত ; সুতরাং নানাপ্রকার গুঃখের কারণ এৰং 
এই শরীর অপ্ুভ প্রবৃত্তি দ্বারা বনু পাপের কারণ। এরূপ নিন্দিত শরীরে 
আমার কিছুমাত্তও আসক্ষি নাই । শঙ্কা হে মৈত্রেছি! তোমার শরীরে 
যদ্দি তোমার আগক্তি ন! থাকে, তাহা ছইলে এই শরীর রক্ষার জন্ তুমি অল্লাদি 
ভক্ষণ কি নিমিত্ত কর? সমাধান। হে ভগবন্! যেরূপ ইহলোক রার্জার ভূতা 
কোন লোককে বলপুর্বক কোন কার্দ্যে প্রবৃত্ত করে, সেইরূপ আমি মৈত্রেয়ী 
পরাধীন! প্রযুক্ত ভোবনাদি ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। শরীরের প্রতি 
অনুরূপ প্রযুক্ত আমি ভোজনাদি বিষয়ে প্রবৃত্ত হই না । চণ্তীতে উক্ত আছে_- 

“জ্ানিনামপি চেতাংপি দেবী ভগবতী হি া। 

বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামান্ন! প্রযচ্ছতি ॥” 

পুনপ্চ জানা যায়__ 

“জানামি ধর্শং ন চ মে প্রবৃতিঃ, জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃতিঃ। 

ত্বয়। হৃধীকেশ হৃদি স্থিতেন, যথ| নিষুক্তোহস্মি তথা করোমি ॥* 
এক্ষণে অন্ন-ভেজিন-বিষয়ে দোষ নিরূপণ করা যাইতেছে । “হে ভগবন্‌, 
অন্ন ভোজন করিলে জীবের চিত্তে কাম ক্রোধ লোভ মোহ উৎপন্ন হয় এবং 
অক্পের ভোজন হইতে এই জীবে নিদ্রা তন্্রাদি দোষ জন্মে, এবং ঝিষ্টা মৃত্রাদি 
মল বৃদ্ধিও অন্নের ভোজন দ্বারা হুইয়! থাকে, এবং অন্নের ভোজন দ্বারাই এই 
জীবের নেত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্ত্িয় এবং বাগাদি পঞ্চ কর্নেন্দ্রির এবং মন শরীর 
আপন আপন ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় । সেই নেত্রাদির প্রবৃত্তি হইতে এই জীবে 
অনেক প্রকার পাপ উৎপর হয়। কিন্তু যেব্যক্তি আহার-রহিত ক্ষুধাজরী, 
সেই ব্ক্তির নেত্রাদি ইন্দ্রিয় কোন বিষয়ে প্রবৃন্ত হয় না'। হে ভগবন্! 
অন্ন ভোজন না করিলে এই জীবের এক ক্ষুধা-পীড়া উৎপাদন করে, কিন্তু অর 
ভোজন করিলে এই জীবের কাম ক্রোধার্দি অনেক শক্র পীড়া প্রদান করে। 
ছে ভগবন্! পুর্বে কামরূপ দোষ আমাকে যে যে দীন অবস্থা প্রাণ্ড করিয়াছিল, 
আমার সেই সেই দীন অবস্থ। আঁপনি জানেন। এই জন্ত মাপনার নিকট আমি 
সেই নিজের দীন অবস্থার বিষয় বলিতেছি না। হে ভগবন্‌, সেই কামন্ধপ 
বৃক্ষের গর্ভবূপ ফল আমার স্তর ভ্তরীলৌকের শীপ্রই হয়। সেই গর্ভ-ধারণ সময়ে 
এবং সেই গর্ভ পরিত্যগ কালে স্ত্রীলোকের যে হঃখ হয়, তাঙা নরকছঃখ হতে 
এরং যরণরণে হইক্ডে কোটী শপ. অধথিক। ছে তগন্নন যেরূপ ইহলোকে 
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কুচলের বৃক্ষে জীবকে বিষরূপ ফল প্রদান করে, সেইরূপ এই কাদন্ধপ বৃক্ষে 
আমার স্তায় সকল স্ত্রীলোককে নানাপ্রকার ছঃখন্ধপ ফল প্রদান করে। সেই 
দুঃখের অনুভব যেরূপ আমারস্তায় স্ত্রীলোকের আছে, সেরূপ পুক্কুষের নাই। 
হে ভগবন্, এরূপ দারুণ ছঃখ সহা করিয়াও আমার এই শরীর নাশ প্রাপ্ত হয় 
নাই, ইহাই অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় । স্থৃতরাং ইহ! জান! যাইতেছে যে, ব্রহ্মা 
স্ত্রীলোকের শরীরে কোন বজরূপ উপাদান নির্মীণ করিযাছেন। হে ভগবন্‌, 
এই কানঘার! ষে প্রকার ছঃখ আমি পাইয়াছি, সেই প্রকার হুঃখ ক্রোধ লোভ 
মোহ প্রভৃতি ছ্বারাও আমি গ্রাপূু হইয়াছি। এই সমগ্ত ছুঃখ আমি আপনার 
চিত্তে অন্্ুতব করিতেছি । মাপনি তো সর্বক্র; এই কারণে আপনার সমীপে 
সেই ছুঃখ বর্ণন করিতেছি না। আর হে ভগবন্‌. অন্ন ভোঞ্ন করিলে যে কাম 
ক্রোধাদি অনেক প্রকার বিকাঁর উৎপাদন হয়, সেই কাম ক্রোধাদি বিকার দ্বারা 
ধদি কদাচিৎ আমার মৃত্যু হয়, সেই মৃত্যু অপেক্ষা ক্ষুধা-জন্ত মৃত্যুকে আমি 
অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ মনে করি। কারণ, যেরূপ ইহলোৌকে এক বীরপুকুষ একই 
বীরপুরুষের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ, এক বীরপুরুষ খ্নেক বীরপুরুষের 
সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহে । যদি কখন এক বীরপুরুষ অনেক বীরপুরুষের 
সহিত বুদ্ধ করে, তাহ! হইলে সে সেই যুন্ধ দ্বার! কলেশই প্রাপ্ত হয়। নেইরূপ 
কম ক্রোধার্দি অনেক বিকারের মধ্যে গ্রবগ যে এই ক্ষুধারূপ বিকার, দেই এক 
ক্ষুধার সহিত যুদ্ধ করিতে যগ্তপি আমি সমর্থ আছি. তথাপি অনেক কাম 
ক্রোধাদ্দি বিকারের সহিত যুদ্ধ করিতে আমি সমর্থ নহি। সুতরাং হে ভগবন্‌। ধন 
গ্রহণ ন। করিলে যদ্দি আমার এই শরীর নষ্ট হই যায়, তাঁহ। হইলে আমার উপর 
হইতে হুর্ন্ধ শরীর রূপ তার উঠিক্না যাইবে । এই শরীর রক্ষা! করিবার জন্ত 
আমার কিঞ্চিম্মাত্রও অনুরাগ নাহই। পরস্ত এই ভারত-থণ্ডে, একমাত্র মোক্ষ 
স্কানে, অধকারী মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হইয়া আত্মক্ঞান-হীন ছইর়া, আমি মৈত্রেকী 
এই শরীর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্ধু যেরূপ আপনি আত্মজ্ঞান 
দ্বারা সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেইরূপ আমিও আত্মজ্ঞান সম্পাদন করিয়া 
পশ্চাৎ যদি শরীর পরিত্যাগ করি তো! ভাল হুর়। ন্থৃত্তরাং হে ভগবন্‌. যদি 
আপনার আমার উপর দয়! হয় এবং আপনি মোক্ষদ্ূপ গমৃত প্রাপ্তির উপ 
জানেন, তাহ] হইলে তাহ! কৃপা করিয়! আমাকে উপদেশ করুন, বন্থারা আদিও 
মযোক্ষরূপ অমৃত প্রাণ্চ হইব। 

হে শিশ্ব, এই প্রকার যখন দৈজেনী ধনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য' প্রদর্শন 
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কারলেন, তখন বাজ্ঞবন্ধ) মুনি আপনার মনে এই প্রকার বিচার করিয়া 
মৈত্রেনীর প্রার্থনা! অন্গীকার করিঞেন। এক্ষণে মেই বিচার নিরূপণ কর! 
ষাইতেছে । ইহুলোকে যণ্তপি এই জীব ধন দ্বারা কাণরূপ পুরুযার্থ এবং ধর্রূপ 
পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইতে পারে বটে, তথাপি সেই ধনদ্বারা জীব মোক্ষরূপ অমৃত 
কখনও প্রাপ্ত হইতে পারে না। আর ধনদ্বারা লীবের যেস্ত্রী প্রভৃতি বিষয়ের 
সন্বন্ধরূপ কাম লাভ হুম, সেই কাম বাস্তবিক বিচার করিয়া দেখির্লে তে! 
জীবের ছুঃখেরই সাধন । পরস্ত যেরূপ পথশ্রাস্ত পুরুষের সমীপে ছুঃখের কারণ 
যে পদ-প্রহ্থার তাহাও সুখের কারণ বলিগ্না প্রতীত হয়, সেইরূপ বিষয়সক্ত ভ্রান্ত 
পুরুষের নিকট, কাম নিজে ছঃখের কারণ হইলেও মুখের কারণ বলিয়। প্রতীত 
হইগ] থাকে । কিংব! বাস্তবিক বিচার করির়া দেখিতে গেলে বিষয়-জন্য সখের 
সুখরূপতা সম্ভব নছে। কিন্তু সেই বিষ জন্ত স্থুথে হুঃখরূপতাই সম্ভব । পরস্ধ 
বিষয়াসক্ত লোকের দৃষ্টিতে যদ্দি কখন সেই বিষয়-জন্ত ন্ুথে স্ুখরূপত। অঙ্গীকার 
কর! যায, তাহ। হইলেও বিষয়ে কিংবা! ধনে দেই সুখের কারণতা সম্ভব নহে। 
পরন্ধ ব্রন্মানন্দই আভাপরূপে প্রতিফলিত হয় মাত্র। প্রথমতঃ বিষয়ে সেই 
সুখের কারণতা সম্ভব নছে; কারণ বিষর জড়। বিষয়ের লাপসায় চিত বিক্ষিপ্ত 
থকিলে, তাহা নিরন্তর চঞ্চল থাকে । বখন সেই বিষয় লাভ হয়, তথন চিত্ত 
স্থির হইয়। যায় ম্ুতরাং তৎকালে সত্বগুণর কার্ধা যে স্বচ্ছ মন তাহাতে 
বরহ্মানন্দ প্রতিফলেচ হয়। এজ সেই আনন্দাভাদকে আমর! প্রকৃত আনন্দ 
বোধে ত্রান্ত হই, বাস্ত'বক তাহা আনন্দ-্বরূপ ব্রহ্মের, আনন্দাভাদ ভিন্ন আর 
কিছুই নহে । বিষম জড়, সুতরাং তাহাতে কোন কালেই আনন্দ থাকিতে 
পারে না। যেবিষয় আজ মানন্দদায়ক, তাহা কাঁল পরম হুঃথের আস্পদ হপ্ন। 
বিষয়ে আনন্দ থাকিলে এপ হইত ন। ; উহা? সকল কালেই এক রকম থাকিত। 
হুতরাং বিষয়ে সখের কারণতা নাই স্থিরীকৃত হুইল । দ্বিতীয়তঃ ধনেও নৃখের 
কারণতা সম্ভব নহে; কারণ ধনহীন যে শ্বানাদি পণ্ড তাহারাও আপনার স্ত্রীর 
সহিহ সন্ভোগ করিয়া বিষন্ন নথ প্রাপ্ত হয়। মুতরাং স্ত্রীক্পপ বিষয়-জন্ত সুখে 
ধনের কারণতা সম্ভব নহে। আর ধনহীন ঘে ভ্রমর তাহারা ও নানাপ্রকার 
পুশ্পের সুগন্ধ গ্রহণ করিরা স্থথ লাভ করে। ম্থৃতরাং গন্ধক্প বিষয়-ন্বন্ত সুখে 
ধনের*কারখতা সম্ভব নছে। আর ধনহীন বে শুক কোকিলাদি পঞ্সী ত্বাহারাও 
আম্রাদি ফলের রস গ্রহণ করিয়া সুখ প্রাপ্ত হয়; সুতরাং রসকপ বিষর-জন্ত 
স্থণেঞ্চ ধনের ফারণত| লস্ভব নে । আর বিধু গ্রপ্রৃতি পের তাদিগের মন্দিরে 
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যে গাতী প্রভৃতি পশু থাকে এবং অন্ত নিধন পুরুষ থাকে, তাঁহার।ও. লানাপ্রক।র 
গীতবাস্থ শব শ্রবণ করিয়! স্থথ লাভ করে? সুতরাং শবারূপ বিষয় জন্ত স্থথের 
ধনের কারণতা সম্ভব নহে। আর ইহলোকে ধনহীন যে দরিদ্র পুরুষ তাহারাও 
বারাঙ্জনাদি স্থন্দরী স্ত্রীর কূপ দর্শন কণরগা মানন্দ লাভ করে ; সুতরাং রূপ- 
বিষয়জন্ত ম্থেও ধনের করণতা! সম্ভব নহে। আর ধনহীন যে মক্ষিকাদি জীব, 
তাহারাঁও দুর্গ ভ.রাজাব স্ত্রীর স্পর্শ লাভ করিয়া স্ুথ প্রাগ্ত হয়; সুতরাং স্পর্শ 
রূপ বিষয়জন্ত নুখেও ধনের কারণতা সগ্ভব নহে। যগ্ঠপি ইহুলোকে কোন 
কোন লোক ধনদ্বারা বিষয়ন্থথ প্রাপ্ত হয় বটে, সুতরাং ধন বিষয়ে ষংকিঞ্চিৎ 
বিষয়স্থখের কারণত! সম্ভব; তথাপি যে বস্তু সম্পূর্ণ কার্য্-অভিব্যক্তি্ নিকম- 
পূর্ব জনক হয় তাছাকে শাস্ত্রে কারণ কহির়াছে; কিন্তু যেবস্ত কোন কোন 
কাধ্য-অভিব্যক্তির জনক হইবে তাহাকে শাস্থে কারণ কছেনাই। আরষে 
বস্ত কোন কোন কার্ষে বাক্তির জনক হইবে আর কোন ?কান কার্যে ব্যক্কির 
জনক না হইবে, সেই বস্তকে শাস্ত্রে কারণ” কহে নাই । যেরপ মুত্তিক দণ্ড চক্র 
কুলাল এই চারি নিরম পূর্বক সম্পূর্ণ ঘটের জনক, সুতরাং এই চারি, ঘটের 
কারণ। আর এই কুলালের গৃহে স্থিত যেরাদভ (গদ্দড ) যে যংকিঞ্চিং খটের 
জনক, তথাপি সেই রাপভ সম্পূর্ণ ঘটের জনক নছে। এজ্ন্ট সেই রাসভ ঘটের 
কারণ নহে । কিন্তু অন্তথ! সিন্ধ হইতেছে। সেইরূপ এই ধন ষগ্তপি পুরুষের 
বিষর সুখের যতকিঞ্চিত জনক, তথাপি এই ধন পশু আদি, দর্ধজীবের বিষয়- 
স্থথ্ের জনক নহে। হ্থত্রাং এই ধন বিষয়ন্থথের কারণ নহে । কিন্তু রাসভের 
ন্যায় অন্তথ! দিদ্ধ হইতেছে। কিংবা ইহলোকে ধনি-পুরুষ ধন দ্বার] সম্পূর্ণ 
বিষষ়্নুখ প্রাপ্ত হইতে পারে না!) কিন্তু সেই ধনবান্‌ পুরুষ যৎকিঞ্চিৎ বিষয়নুখ 
প্রাপ্ত হন। সেই যৎকিঞ্চিৎ বিষক্গনথ নিধন পুরুষও প্রাপ্ত হইয়া থাফে। 
সুতরাং বিষয়জন্ত স্ুধে ধনের কারুপতা সম্ভব নছে। কিংবা যেক্ধপ বিষয়-জন্ত 
স্থথে ধনের কারণতা সম্ভব নহে, সেইরূপ স্বর্গাদিস্থথের হেতু যে ধর্ম, দেই ধর্ম 
ধিষগ্নে ও ধনের কারণত! সম্ভব নহে । কারণ মুদ্গল ব্রান্ধণ প্রভৃতি যে নিধন 
পুরুষ, তাহারাও' তিথি সেব! প্রভৃতি কর্ম করিয় স্বর্গলাভ় করিয়াছেন, ইহ! 
শাক্ষে না, বার। এভরাং ধন দ্বারাই এই পুকুষের ধর্ম প্রাপ্ি হয়, এই প্রক্কার 
নিয় বন্ভব নছে। তদ্ধিপরীতে কত ধনবান্‌ পুরুষ তে! ধনমদে মন্ত ছুঁই 
নরকই প্রাপ্ত কইক্। থাকে + শঙ্ক!। শ্বর্গপ্রাণ্তির সাধন যে অশ্বমেধ বজে। দেই 
যয ধন বিন! হয় না। নুন্তরাং, ধনই স্বর্মপ্রাথির সাধন। লমাধান। অখ্যদথ 
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যজ্ঞ বিন! অন্ত কোন উপায় দ্বারা যদি কখন এই জীবের হ্বর্স প্রাপ্তি না হইত, 
তাহা হইলে ধন বিষয়েই স্বর্গের কারণতা সম্ভব হইত। পরস্ত স্বর্গ প্রাপ্তির অন্য 
শাঁন্জে তপ জপ ব্রত প্রভৃতি অনেক প্রকার সাধন কথিত হইয়াছে । সেই জপাদি 
সাধন দ্বারাও এই জীবের স্বর্গ প্রাঞ্চি হইতে পারে। 
অত এব ধনই স্বর্গ প্রাপ্তির সাধন এই প্রকার নিয়ম সম্তব নহে । কিংবা যে 
বাদী ধনকে মোক্ষের কারণ স্বীকার করেন, সেই ৰাদীও ধনকে মোক্ষের সাক্ষাৎ 
কারণ স্বীকার করেন না? কিন্তু ষজ্ঞাদি কর্ম দ্বারা এই ধনকে মোক্ষের কার্প 
বলেন। সমুচ্চয় বাদীদিগের এই মত অদ্বৈত বাদীদিগের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিরন্ত 
ব৷ খণ্ডিত হুইয়াছে। শ্বারাজ্যসিন্ধি নামক গ্রন্থে বহু জঁতি স্বৃতি প্রমাণে কথিত 
হইয়াছে-- 
জ্ঞাত্বা দেবং সর্ববপাঁনাপহনিনহন্থাঃ পন্থাশ্চেতি ভুয়ো বচোভিঃ । 
জ্ঞপ্তে সাক্ষানুক্তিহেতুত্বসিদ্ধা বধ্যাদত্বং বন্ধনস্তার্থদিন্ধম্‌। 
অর্থঃ শ্বেতাশ্বতর বচন যথা,_-দেবের জ্ঞান দ্বারা সর্বববন্ধন নিবৃত্তি হইয়া যায়। 
সংসার মসার না হইলে শ্রুতি বাকোর এরূপ কখন মস্তব হইত না। “নান্তঃ 
পন্থাঃ বিছ্যাতে হি অয়নায়”'যজুর্ধেদের এন্ধপ বনু বচন দ্বারা বেদ সাক্ষাৎ জ্ঞান দ্বার! 
মুক্তি কহিতেছেন ; তাহাও সংসার মিথ্যা না হইলে হইতে পারেনা । সুতরাং 
সংসার মিথ্যা ইহ! অর্থ হইতেই পিদ্ধ হইতেছে । “জ্ঞান ও কর্ম উভয়ে মিলিত 
হইয়। মুক্তি প্রদান করে” এই সমুচ্চঞ় বাদীদিগের মত নির্ললিখিত ফুট নোট দ্বারা 
নিরন্ত তইয়াছে।* সেই যজ্ঞাদি কর্ম স্বার| চিত্ত শুদ্ধি হয় মাত্র । বজ্জাদি কর্শে 





* স্বারাজাসিদ্ধি নামক প্রমেক়্ গ্রন্থে দিম্ললিখিত শ্লোকছর দ্বারা সমুচ্চয়-বাদ সংক্ষেপে 
সম্পূর্ণ রূগে নিরস্ত হইয়ছে। অতএব বিদ্বান্‌ মুমুক্ষু পাঠকমণ্ডলী ইহার অর্থ সবিশেষ অবগত 
হইয়! আ্রতি-অন্থকুল তর্ক বা মলন দ্বার) বেদান্ত তাৎপর্ধা যে অঙধৈত তাঁর তাহ! সম্যক্রূপে 
নিংসংশয্িত ত্তাৰে উপলন্ষি করিতে ফত্রুবান্‌ হইবেন। তাহাদের ঝোধ-সৌকর্ধ্যার্থে আমি এই 
ল্লৌকদ্বয়ের সংক্ষেপ টীক1 দিলাম। 

“সতাৎ ভাবং ন চিত্বিবগপনুদ্দতি যতঃ কন্ধনাশ্যে। ঘটাঁদি- 
মিথাভূতং চ কর্ম ক্ষপয়তি ন তথা চিত্তিঘাত্যং যতগ্তৎ। 
ইথং লিদ্কে বিভাগে শ্রতিশিখরগির। চিততিঘা হা: প্রতীতে। 
বন্ধে। মিঘোতি দিদ্ধে ন তদপহতয়ে কর্মজাতং সমর্থম্‌ ॥। 


টীক11---ফোকে ঘটাদি ভাব পদাথ+ কর্ধনাশ্যঃ প্রহারাদি ক্তিয়াবিনাশাঃ প্রসিদ্ধ: হত জভঃ 
চিত্তিং জঞনস সভাং অনারোপিতং ভাবং ভাবপদার্ধম ন ব্যাপনুদতি ন নাশয়তি তথ কর্ধ ক্রিয়। 
মিখাভৃতম্‌ আরোপিত্তং শুক্তিরজতাদি ন ক্ষপয়তি ননাশয়তি ততঃ লোকে তৎ মিধ্যাভৃতং বধ 
চিন্তিঘাতাম্‌ অধিষ্ঠারজ্ঞাননান্াম্‌ প্রসিদ্ধমূ। ইত্খস্‌ অমুদ! প্রকারেণ বিভাগে বস্তব্।বক্ষোদ 
সিদ্ধে সনি শ্রুতিশিখরগির। বেদাস্তবাকোন চিত্ধিঘাত।ঃ জ্ঞানবিনা্থঃ মন প্রস্তীপ৫ নিপ্ছি 
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মোক্ষের কারণতা সম্ভব নহে। জ্ঞান ও কর্ণ সম্পূর্ণ বিরোধী। জ্ঞার্ দ্বারা 
মনোনাশ হয়, সুতরাং মোক্ষের দিকে তাহার গতি। কর দ্বারা চিন্ত বিক্ষিপ্ত হয়, 
সুতরাং জগতের দিকে তাহার গতি । যথন যজ্ঞাদি কর্্মেই মোক্ষের' কারণতা 
সম্ভব নহে, তখন ধন বিষয়ে মোক্ষের কারণতা কিরূপ সম্ভব হইতে পারে? আর 
হর্গাদিগ্রাপ্তি সন্বন্ধে যেরূপ যজ্ঞাদি কর্মের কারণতা রহিয়াছে, সেইন্ধপ জপ তপ 
ব্রতাদদি কর্ধেও শ্বর্থপ্রাপ্তির কারণতা! আছে। ন্ুতরাং এই অর্থ সিদ্ধ হইল যে 
অশ্থমেধাদি যজ্ঞ যছপি একমাত্র ধনদ্বার! অনুষ্ঠঠন করা যায় বটে, তথাপি ধন দ্বার! 
মোঁক্ষরূপ অমৃত প্রাপ্তি হইবে না। হে শিষ্য! মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া 
যাজ্জবন্ক/মুনি মৈত্রেয়ীকে বলিলেন, “হে প্রিক্ে মৈত্রেয়ি, ধনে বৈরাগা প্রদশন 
করিয়া মোক্ষক্ধূপ অমৃত প্রাপ্তির সাধন যে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা 
গুনিয়া জামি অত্যন্ত প্রপয্ন হইয়াছি | হে মৈত্রেছি, ইহলোকে এই পুরুষ পুত্রূপে 
গ্লীতিষুক্ত হুইয়া যে স্ত্রীর গর্ভ হইতে উৎপন হয় ! আত্ম! বৈ জায়তে পুক্রঃ)। সেই 
স্ত্রীর নাম জায়া, এই প্রকার আত্মার জায়া এক তুমিই । কারণ এই তোমার 
বাক্য শ্রবণ করিয়! গ্রীতিভাবাপন্ন আমি যাজ্ঞব্ধা তোম! হইতেই উৎপন্ন 
হইয়াছি। সুতরাং তোমার ন্তাঁর় যে বিচারবতী স্ত্রী তিনিই জা! নামে কখন 
করিবার যোগ্যা। আর তোমার ন্তায় বিচারবর্তী স্ত্রী ভিন্ন যত লৌকিকন্ত্ী 
আছে, তাহারা সকলেই অন্নবস্ত্র ভূষণাদি যাচঞ। করিয়! আপনার পতিকে নানা 
প্রকার ক্লেশ পদান করে, স্থতরাং সেই সকল স্ত্রী জায়া নামে কথন করিবার 





বন্ধঃ মিথ্যা ইতি সিদ্ধে তদপহ্তত্নে বন্ধবিনাশান কর্মপলাতং অগ্নহোত্রাদি পুণাকর্দনমূছং ন 
সমর্থম নিজন্বতাৰাদিতি ভাবঃ || 

নগ্বেবমপি অজ্ঞানবিরোধি জ্ঞানস্ত অবিরোধি জগখন্ধনিবর্তকত্বং কথ মিত্য।পস্কাম প্ুদন্‌ 
জ্ঞানোপান্নে প্রবর্ততি, আবিদ্য হতি-- 

“আবিদে হোব বন্ধে! বিরমতি ন বিন1,বেদনং কশ্মজালৈ- 

স্দীলোত্ত,তোহস্বিরস্তং ব্রজতি কিমু নমস্কারমন্ত্রোষধাদ্যৈ:। 

এবং দিশ্চিত্য লাগন্তচমিব বিধিন! কর্দবন্ধ বিধূয 

জ্ানোপায়ে ই্গুরুচর়ণমভিগতঃ সেবমাদে) যতেত ॥” 
টীকা ।--গুরোঃ তত্বনিষ্টন্ত গুরোঃ ্রীচরপম্‌ জভিগতঃ সন্দুখং গতঃ সন্‌ সেবমানঃ জানোপায়ে 
শ্রবণাদৌ বতেত বত্বং কুর্ধ]াৎ | কিংকৃত্বা এবং উক্তপ্রকারেণ নিশ্চিত্য নিশ্চয়ং কৃত্বা বিধিনা 
শান্তরোকপ্রকারেণ কর্্মবন্ধং কর্দবন্ধনম্‌ বিধূর সম্যক তাক্ত। কঃ কিমিব নাগ: মর্প: তব 
জীর্দুকফ,কম্‌ ইব এবফ্‌ কথম্‌ মালোত্ততঃ মালায়াং কল্পিত: অহিঃ সর্প: নমস্কারমন্তোযধাঁপ্যঃ 
উপাই্ৈঃ অপ্তম্‌ নাশস্‌ কিমু ব্রজ্জতি কিন্তুন ব্রজতি, তথ্ধৎ এব বন্ধঃ বেদনম্‌ জধিষ্ঠানজ্ঞা নষ্‌ বিন! 
কর্মজালৈঃ কর্দদমূহৈ £ অগ্রিহোআদি কর্লমুহৈঃ ন বিরমতি ন নষ্ঠতি, কুত: হি বত: আবিদা: 
অধিদ্যোত্তঃ অজ্ঞানধূলকফ ইতিযাবৎ শ্রত্যাা্ত জ্ঞান নিবর্ত/ত্তো ভানতস্থানুপপত্যাজ্ঞানীকার্যা- 
বন্বোংজানমেবেতি ভাব: । 


মাথ ও ফান্তন] আত্মতত্ । ৫৪১ 


যোগ্যা নহে; কিন্তু তাঁহার! ললনা, ভার্ষ্য ইত্যাদি নামের যোগ্য । হে মৈজ্রেক্কি | 
ইহলোকে আমার গ্তার় তুমিও ধনাদ পদার্থের কামনা! পরিত্যাগ করিয়া! আমার 
নিকট আত্মার স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছ। 

তোমার সেই নিফাম বচন শ্রবণ করিয়া! আমি অতিশয় আনন্দিত হইন্নাছ। 
সুতরাং শ্রীলোকের যে ম্বাভাবিক লজ্জা ধন্.তাহা পরিত্যাগ করিয়া তুমি 
আমার মন্মুখবর্তিনী হও। হে মৈত্রেপ্রি! আমি তোমাকে মোক্ষরূপ অমৃত প্রাপ্তির 
সাধন বলিতেছি; তুমি আপনার মন, নেত্র এবং অন্তান্ত করণ সাবধান করিয়া 
অবণ কর। এক্ষণে অন্বয়ব্যতিরেক দ্বারা আত্মার পরমানন্দরূপত। নিব্ূপণ 
করা যাইতেছে । যাজ্বন্ধ্য বলিলেন, হে মৈত্রেয়ি ! তোমার আমি পতি প্রি 
আর আমার তুমিজায় প্রিয়া, এই বার্তা তোমার ও আমার অন্ভবসিদ্ধ। 
পরস্ত এ বিষয় এই বিশেষতা আছে। আমার তোমার শরারের প্রতি যে 
প্রীতি আছে সেই গ্রীতি তোমার সখের জন্য নহে) কিন্তু আমার নিজের আত্মার 
স্থখের জন্য, তোমার শরীরের উপর আমার প্রীতি আছে। আর হে মৈত্রেষি, 
তোমার যে আমার শরীরের উপর প্রীতি আছে, তাহাও আমার সুখের জন্ক 
নহে) কিন্তু তোমার আপনার আত্মার স্থখের জন্ত তোমার, আমার শরীরের 
উপর প্রীতি আছে। এক্ষণে এই অর্থ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্ত নিরূপণ 
করা যাইতেছে। হে মৈত্রেমি! এই জায়া যে আপনার পঠির প্রতি প্রীতি 
করে তাহ! পতির সুখের নিমিত্ত করে না, কামরূপ অগ্নি দ্বার! সম্তপ্ত হইয়া! সেই 
জায়া কামরূপ আগ্রর শান্তি দ্বারা আপনার [বষন্নস্থখের নি'মত্ত এবং বস্তু 
ভষণাদি প্রাপ্তি জন্ত স্থখের নিমিত্ত আপনার পতির প্রতি প্রীতি করিয্া থাকে । 
শঙ্কা । হে ভগবন্! এই জায় আপনার স্থখের জন্ত পির প্রতি প্রীতি করে, 
এই কথ! কিরূপে জান! যাইবে ? সমাধান হে মৈত্রেয়ি! যদি কখন পতির 
স্থথের নিমিত্ত এই জায়! পতির প্রতি প্রীতি করিত, তবে যে সময়ে সেই পতি 
কোন পরন্ত্রীতে আসক্তি করিয়া সেই জায়ার প্রতিকূল হয়, সেই সময়েও মেই 
জায়ার আপনার পতির উপর প্রীতি থাক। উচিত। কিন্তু আপনার প্রতিকূল 
পতির উপর কোনও জায়! প্রীতি করে না; কিন্তু অনুকূল পতির উপর সকল 
ভায়া প্রীতি করিয়া থাকে । ম্মুতরাং ইহা! জানা যাইতেছে যে, সেই জানা 
আপনার স্থখের জন্তই পতির উপর প্রীতি করিয়া থাকে । পতির স্থুখের 
সন্ত নহে। আর হে মৈত্রেয়ি! যেরূপ এই জায়! পতির সখের জন্ত পতির 
প্রতি ম্বেহ করে না, সেইরূপ এই পতিও সেই জায়ার হ্থুথের জন্ত জার়ার প্রতি 
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গ্ষেহ করে না। কিন্তু কামরূপ অগ্নির শাস্তি বার আপনার বিষয়স্থথের জন্ত এবং 
অনপাকাদি গৃহের ব্যবহার নিমিত্ত সুথের জন্য সেই পতি আপনার জায়ার " প্রতি 
প্রীতি করে। যদি কখন জাদ্ার সুখের জন্ত পতি জায়ার প্রতি প্রীতি করিত, 
তাহ! হইলে যে সময়ে জায়া খতুধস্মবশতঃ অথবা! কোন ব্যভিচারাপি কর্ম-বশতঃ 
সেই পতর প্রতিকূল হয়, সেই সময়েও পতির জায়ার উপর প্রীতি হওয়া 
উচিত। কিন্তু আপনার প্রতিকূল জায়ার উপর কোনও পতির প্রীতি হয় না, 
কিন্ত অনুকূল জায়ার উপরই সকল পতির প্রীতি হইয়া থাকে । ন্ুতরাং 
জান! যাইতেছে যে, জায়ার স্থুথের জন্ঠ পতির জায়ার উপর প্রীতি হয় না) 
কিন্তু আপনার সুখের জঙ্ই জায়ার উপর প্রাতি হইয়া থাকে । স্থৃতরাং হে 
দৈত্রেয়ি | যেরূপ ইহলোকে শর্করা স্বভাবতঃ মধুর “বং আপনার সম্বন্ধ বারা 
সেই শর্করা অমধুর পদাথকেও মধুর করে, সুতরাং সেই শর্করা মধুরতম ; 
সেইরূপ এই স্ত্রীর এবং পুরুষের যে স্বরং-জ্োতি আনন্বস্বর্ূপ আত্ম, সেই 
আত্মাই শ্বতাবতঃ প্রিয়দ্ূপ। আব সেই আনন্বস্বরূপ আত্মা আপনার তাদাত্ময 
সম্বন্ধ ছার! শরীরাদি অপ্রিয় পদার্থকেও প্রিয়ন্ধপ করে। এই কারণে সেই 
আত্মাদেব প্রিমতম। আর হে মৈত্রেছি! যেজূপ জায়ার আপনার সুখের জন্য 
পতি প্রিক্ন এবং পতির আপনার সুখেব জন্য জায়া প্রিয়া, সেইরূপ পুজ হুবর্ণাদি 
ধন, গবাদি পণ্ড, ব্রাহ্মণত্ব জাতি, ক্ষত্রিঘত্ব জ;তি, ভূরাদি সপ্ত লোক, ইন্ত্রাদি 
দেবতা, খগাদি বেদ, স্থাবর জঙ্গম প্রাণী, ইত্যাদি জগতে যত পদার্থ আছে, সেই 
পুজাদি পদার্থে যে জীবের প্রীতি হয়, তাহা সেই পুক্রাদি পদার্থের জন্ত নছে। 
কিন্ত আপনার সুখের জন্তই এহ জীবের পুক্র্দি পদার্থে প্রীতি হইয়া থাকে । 
যদি কথন পুত্রাি পদার্থের সুখের জন্ত সেই জীবের পুল্রার্থে প্রীতি হইত, তাহা 
হইলে যে সময়ে সেই পুজাদি পদার্থ এই জীবের প্রতিকূল হয়, সেই সময়েও 
সেই জীবের সেই পুজ্রাদি পদ্দার্থে প্রীতি হওয়া! উচিত। কিন্তু আপনার 
প্রতিকূল পুত্রা্দি পদার্থে ফোনও জীব প্রীতি করে না, পরস্থ অনুকূল পুজাদি 
পদার্থে ই সর্ব লোক প্রীতি করিয়া থাকে । সুতরাং এই জানা যাইতেছে, এই 
জীব আপনার স্থথের জন্যই সেই পুজাদি পদার্থে প্রীতি করিয়! থাকে । সেই 
পুঞ্জাদি পদার্থের সথের জন্ত কোনও জীব পুঞ্রাদিতে প্রীতি করে না। অত্তএব 
লর্ধজীবের আপন আত্মাই শ্বভাবতঃ প্রিল্প “ন বারে পুঞ্জন্ত কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো 
ভধতি আখ্মনত্ কামায় পুত্রঃ প্রিয় ভবতি। নবারে জারায়াঃ কামায় জারা 
[প্রিয়া ভধতি খত্মনন্ত কামায় জায়! প্রিয়া ভবতি। নম ৰারে সর্বশ্ট কাম 
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সর্ধং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্ত কামায় সর্ধং প্রিয়ং ভবতি 1” শঙ্কা । হে ভগবনূ, 
পতি, জায়া, পুত্র ইত্যাদি যত কিছু পদার্থ জগতে আছে, তাহ! যগ্যপি প্রতিকূল 
হুইলে জীবের স্থুখের হেতু হয় না বটে, তথাপি মন্থকুল হইলে এই জগৎ জীবের 
স্বখের হেতু হইয়া থাকে । সুতরাং আনন্বম্বরূপ আত্মার নম্বন্ধ প্রাপ্ত হইল্লা 
এই জগৎ প্রিক্রূপ হয় না; কিন্তু স্বভাবতঃই এই জগৎ প্রিয়রূপ। সমাধান। 
হ্কে মৈত্রেয়ি! এক আননাম্বরূপ আত্ম! ব্যতিরেকে পতি জায়! পুক্র প্রভৃতি ষে 
কিছু অনাত্ম পদার্থ আছে, সেই সমস্ত পদার্থ স্বতাবতঃ প্রিন্ন রূপ নহে এবং 
অপ্রিয় রূপ নহে; কিন্তু এই পদার্থ আমার সুখের সাধন, এই প্রকার অনুকূল 
জ্তরান যে জীবের ষে পদার্থে হয়, সেই জীবের সেই পদার্থ প্রিপ্ন! আর এই 
পদার্থ আমার ছঃখের সাধন, এই প্রকার প্রতিকূল জ্ঞান যে জীবের যে পদার্থে 
হয় সেই জীবের সেই পদার্থ অপ্রির়। এই কারণেই ইহলোকে বে পুরুষের 
ভ্রান্তি বশতঃ আপনার প্রিয় মিত্র বিষয়ে পতিকুল জ্ঞান হয় আর আপনার 
শত্রু বিষয়ে অনুকূল জ্ঞান হয়, সেই ভ্রান্ত পুরুষ আপনার মিত্রকে তো! অপ্রিয় 
জ্ঞান করে এবং আপনার শবক্রকে প্রিয় জ্ঞান করে। নুতরাং ইহাই সি 
হইতেছে যে অনাত্ম পদার্থের প্রিয়তা বিষয় অনুকুল জ্ঞানই কারণ এবং অনাত্ম 
পদার্থের অপ্রিয়তা বিষয়ে প্রতিকূল জ্ঞানই কারণ। স্বভাবতঃ কোনও অনাত্ম 
পদার্থ প্রিয়, অপ্রিয় নহে। এ বিষয় দৃষ্টান্ত। যেরূপ বাঘু শ্বভাবতঃ উত্তপ্ত 
নহে শীতলও নহে, পরস্ত সেই বাধু অগ্থির সম্বন্ধ ছারা উঞ্ণ প্রীত হয় এবং 
জলের সম্বন্ধ দ্বার শীতল প্রতীত হয়। সেইরূপ এই অনাজ্ম পদার্থ শ্বভাবতঃ 
প্রিয়রূপ নহে) অপ্রিয় বপও নহে; পরস্ত অনুকূল জ্ঞান দ্বারা দেই অনাত্ম 
পদার্থ জীবের প্রিয়রূপে প্রতীত হয় মাত্র এবং প্রতিকূল জ্ঞান দ্বারা সেই 
অনাত্ম পদার্থ জীবের অপ্রিয্রূপে প্রতীত হইয়! থাকে! কিংবা ইহলোকে 
যে বস্তর যে স্বভাব, সেই বস্তুর সে স্বভাব কোন কালেও নিবৃত্ত হয় না। 
যেরূপ অগ্নির যে উষ্ণত! স্বভাব, সেই অগ্নি হইতে কোন কালেও নিবৃত্ত হয় 
ন।। সেইরূপ পতি দায়াদি অনাত্ম পদার্থ যদি স্বভাবতঃই প্রিয়রূপ হয়, তাহা 
হইলে সর্বদা সেই পদার্থ প্রিয্ই প্রতীতি হওয়া উচিত। কিন্তু সর্বদ! সেই 
অনাত্ম পদার্থে প্রিয়ত! প্রতীতি হয় না। কিন্তু আপনার স্থিতি কালে যে পতি 
জায়াদি অনাত্ম পদার্থ এই জীবকে মুখ প্রদান করিদ্নাছিঘ, সেই পতি জার়াদি 
অনাত্স পদার্থ আপনার বিয়োগকালে এবং প্রতিকুল জ্ঞানকালে এই জীবকে 
পরম দুঃখ প্রদান করে। সুতরাং এই আননদস্বরূপ আসমা দ্বিপ্ন পতি জায়াদি 
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বাহ! কিছু অনাত্ম পদার্থ আছে, তাহার ম্বভাবতঃ প্রিয়ন্ূপ নছে। কিন্তু যে 
সময়ে জীবের সেই পতি জায়াদি পদার্থে অনুকূল জ্ঞান হইবে, দেই সময়ে সেই 
পতিজায়াদি পদার্থ প্রিয় বোধ হইবে । অতএব এই.সিন্ধ হইল যে, যে আনন্দ- 
স্বরূপ আত্মা মাপনার সম্বন্ধ হবার অপ্রিদ্দ পদার্থকেও প্রিয় করিয়াছিল, 
সেই আনন্দন্বর্ূপ আত্মাই সর্ধ্ব জীবের প্রিয়তম । এক্ষণে আনন্দস্বরূপ আত্ম? 
বিষয়ে প্রিরতমতা ম্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্ত প্রথমে অপ্রিয়, প্রিয়, প্রিয়তম 
এই তিনের নিকপণ করা যাইতেছে । হে মৈজ্রলেয়ি! এই পদ্গার্থ আমি কখনই 
প্রাপ্ত হইব না, এই প্রকার জীবের দ্েষের বিষয় যে ছুঃখ এবং সেই দুঃখের সাধন 
ধে সিংহ সর্পাদি সেই ছুই এপ নাম অপ্রিয় । আর এই পদার্থ আমার সুখের 
সাধন এই প্রকার জীবের জ্ঞানের বিষয় যে পতি জায়াদি পদার্থ তাহার 
নাম প্রিন্ন। আর দেই পতি জায়াদি প্রিয় পদার্থ প্রাপ্তি দ্বারা যে লান্বিক 
অন্তঃকরণের পরিণামরূপ স্বখ, সেই সুখের নাম প্রিরতর। আর যেরূপ 
পতি জাহাদি প্রিয় পদার্থে যে জীবের প্রীতি হয়, তাহা সেই পতি জায়াি 
পদার্থের সমুদায়ের জন্ হয় না, কিন্তু আপনার সুখের জন্তই এই জীবের, সেই 
পতি জায়াদি পদ্দার্ধে প্রীতি হয়, সেইরূপ সেই প্রিয়তর স্থুথে যে জীবের প্রীতি 
হয়, তাহ! সেই ম্থখের জন্য হয় না, কিন্তু আপনার আম্মার জন্যই সেই জীবের 
সেই সুথে প্রীতি হয়্। যদি কখন সেই স্থুথের জন্ত জীবের সেই স্থুথে প্রীতি 
হইত, তাহা হইলে শত্রুর স্থথেও এই জীবের প্রীতি হওয়া উচিত ; কিন্তু শত্রুর 
সুথে কোন জীবের প্রীতি হয় না। মুতরাং এই জানা যাইতেছে যে 
আপনার আত্মার জন্তই এই ভীবের সেই স্তখ প্রিয়তম হইতেছে। 
এই কারণে এই আনন্-স্বদ্ূপ আত্মাহই এই জীবের প্রিয়তম । এখানে 
প্রিয় হইতে যাহা অধিক তাহার নাম প্রিমতর। আর প্রিমতর হইতেওু যাহা 
অধিক তাহার নাম প্রিয়তম । হে মৈত্রেয়ি! এক্প প্রিয়তম আত্মার লেশমাত্র 
(১) আনন্দ আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাদি লোকও আনন্দ প্রাপ্ত হইয়৷ রহিয়াছে । 
এই কারণে সেই আম্মান্করূপ আনন্দ বন্ধার আনন্দ আঅপেক্ষাও উৎকষ্ট। 


(৯) খখদ আনন্দ'্লী দপ্তমোহমুশাক প্রগাগ “'সৈষাহআনন্দস্ত মীমাংস। ভবতি" ইত্যাদি। 
ভগবান্‌ শঙ্কর চীর্ধ্য *নীষাপঞ্ককে লিখিয়াছেন।-_ 


দ্যৎ সৌখান্ব ধিলেশলেশতঃ ইমে শক্রা'দয়ে। নিরৃর্তী। 
হশ্চত্ডে নিতরাং প্রশাস্তকলনে কদ্ধ। মুশিনিবৃতঃ 
তশ্মিন নিতা সুগাদুধে গলচধী ব্র্গৈব ন ব্রহ্ম বিৎ। 

. হঃ কশ্চিৎ স ছুয়ে বি তপনে। নূনং মনীব। মম ।।৮ 
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হে মৈজ্রেয়ি! শ্বর্গলোৌক আদি ব্রহ্গলোক পধ্যন্ত বতপ্রকার বিষয়জন্ত আনন্দ আছে, 
সেই সমস্ত আননা অপেক্ষা অধিক এবং দ্বৈততাবরহিত যে ব্রক্মানন্দ তাহা! এই 
জীবের আত্মা হইতে ভিন্ন নহে। কিন্তু সেই ব্রঙ্গানন্দ এই জীবের আত্মারপই | 
এই কারণে (দেই আত্মা্ব্ূপ আনন্দই এই জীবের পরম পুরুষার্থ বূপ। 
এই পর্যস্ত আগ্ঘাস্বরূপ আনন্দ বিষয়ে পরমপুরুষার্থতা নিরূপণ করা গেল। 

আত্মার সাক্ষাৎকার নিমিত্ত শ্রবণার্দি সাধনের বিষয় নিরূপণ করা যাই- 
তেছে। হে মৈত্রেরি! যে অধিকারী পুরুষের করাঁমলকের গ্ঠায় সংশয়- 
বিপর্য্যয়রহিত আত্মসাক্ষাৎকার ইচ্ছা হইবে, সেই অপ্রিকারী পুরুষ প্রথমে 
বিবেক, বৈরাগ্য, শমদমাদি ষটু সম্পত্তি, মুমুক্ষুতা এই চারিসাধন সম্পর 
করিবেন । পরে সেই অধিকারী পুরুব শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট যাঁইবেন। 
সেখানে গিয়া! এই অধিকারী পুরুষ গুরুর মুখ হইতে “তত্বমসি*” “অয়মাত্মা বহ্ধ” 
্রহ্মাহমন্মি* ইত্যার্দি অনেক শ্রুতিবাক্য বারশ্বার শ্রবণ করিবেন । আর উপক্রম 
উপসংহারার্দি ষট-লিঙ্গ দ্বারা 'এই অধিকারী পুরুষ সেই বেদান্ত বচন সকলের 
অদ্বিতীয় ব্রহ্মবিষয়ে তাৎপর্য্য ইহ! নিশ্চয় করিবেন। ইহার নাম শ্রবণ । এই 
শ্রবণ দ্বারা অধিকারী পুরুষের প্রমাণগত অসম্ভাবন। নিবৃত্ধ হইবে । এখানে 
বেদান্ত শাস্ত্র জীবব্রন্ষের অভেদপ্রতিপাদক অথবা ভেদপ্রতিপাক এই প্রকার 
সংশয়ের নাম প্রমাণগত অসম্ভাবনা । এক্ষণে মনন নিরূপণ করা যাইতেছে। 
হে মৈত্রেয়ি! এই প্রকার গুরুমুখ হইতে বেদাস্তবাক্য শ্রবণ করিয়া এই অধি- 
কারী পুক্ষ একান্ত স্থানে বসিয়া শ্রুতি-মবিরুদ্ধ তর্ক করিয়া সেই বচনের অর্থ 
মনন করিবেন। সেই তর্ক এই “যেরূপ ইহলোকে একই মৃত্তিকাদি কারণ, 
ঘটশরাবাদি আ'নক কার্ধারূপে থাকে, সেইন্প একই অদ্বিতীয় পরমাস্মা 
অন্ঞ।নের সম্বন্ধবশতঃ নানা জগংরূপ হইয়া প্রতীত হয়। আর যেরূপ ঘট- 
শরাবাদি কার্ধ্য মুন্তিকাদি কারণে লয় হয়, সেইরূপ এই সম্পূর্ণ জগৎ অধিষ্ঠান 
আত্মাতে লয়ভাব প্রাপ্ত হয়। আর যেরূপ মালার পুশ্পে সশুত্রের তো অন্বর 
আছে, কিন্তু পুষ্পের পরস্পর ব্যতিরেক থাকে সেইরূপ জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্ধি, 
বালা, যৌবন) বুদ্ধ অবস্থাতে আত্মার তে অন্বয় আছে, কিন্ত এই সমস্ত অবস্থায় 
পরস্পর ব্যতিরেক রহিয়াছে; ইত্যাদি নানাপ্রকার তর্ক করিয়া এই অধিকারী 
পুরুষ বেদবাক্যের অর্থ মনন করিবেন; এই মনন দ্বারা সেই অধিকারী পুকষের 
প্রমেয়গত অসস্ভাবন! নিবৃত্ত হইবে। এখানে আত্মা ব্যাপক অথবা পরিচ্ছিয়, 
ইত্যাদি সংশয়ের না প্রমের়গত অদস্ভাবনা। এক্ষণে নিদিধ্যাসন নিরূপণ 
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কর! যাইতেছে । ভে মৈত্রেয়ি! এই মন অত্যন্ত চঞ্চল, স্থতরাং সেই মনর্ষে এই 
অধিকারী পুরুষ প্রথমে কোন বাহাপ্রিয় পদার্থে একাগ্র করিবেন। তদনস্তর 
এই অধিকারী পুরুষ সেই শিক্ষিত মনকে অন্তরাত্মা বিষগ্ধে একাগ্র করিবেন; 
যেন আত্মাতে একাগ্রতা সম্প্রাপ্ত এই মন পুনঃ বহিমু'খত প্রাপ্ত হইবে ন!। 
ইহার নাম নিদিধাসন। এই নিদিধাসন দ্বার এই অধিকারী পুরুষের বিপরীত 
ভাবন! নিবৃত্ত হইবে। অন্ত বস্তে অন্ত বুদ্ধির নাম বিপরীত ভাবনা | হে 
মৈত্রেয়ি ! এই প্রকার শ্বুবণ মনন নিদিধা সন দ্বারা অসম্তাবনা, বিপরীত ভাবন। 
রহিত হইলে, অন্তবাত্মাতে একাগ্রতা প্রাপ্ত এই বিশ্বন্ধান্তঃকরণ গুরু- 
উপনিষ্ট মহা-বাক্যরূপ শব্দ প্রমাণ হইতে আত্মার সাক্ষাৎকার উৎপন্ন করিবে। 
মহাবাক্যরূপ শব্ধ প্রমাণ ৰিন৷ স্বতস্ব মন মাত্মপাক্ষাংকার কেন ন! উৎপয্ন 
করে? সমাধান | হে মৈত্রেয়ি! যেরূপ নেত্রার্দি বাহৃ-ইন্ত্রিয় কখন ষথার্থ জ্ঞান 
রূপ প্রমা উৎপন্ন করে. আর কথন সেই নেত্রাদি ইন্দ্রিয় দোষবশতঃ 
অধ্থার্থ জ্ানরূপ অপ্রমাও উৎপন্ন করে। যথার্থ জবান আমি উতৎ্পন্ধ করিব, 
“যথার্থ জ্ঞান আমি উৎপন্ন করিব না” এই প্রকার আগ্রহ সেই নেত্রাদি ইন্জ্রিয়ের 
হইতে পারে না । সেইরূপ সর্দববৃত্বির উপাদান কারণ যে এই মন, সেই মনও 
কখন যথার্থ জ্ঞানরূপ প্রমাকে উৎপন্ন করে; আবার কথন দোষের বলে 
অধথার্থ জ্ঞানরূপ অপ্রমাকেও উৎপন্ন করে। যথার্থ জ্ঞান আমি উৎপর 
করিব, অবধার্থ জ্ঞান আমি উৎপন্ন করিব না, এই প্রকার আগ্রহ এই মনের 
হইতে পারে না। কিন্ত সর্বদোষরহিত এই মহাবাক্যরূপ শব প্রমাণ হইতে 
কেবল যথার্থ জ্ঞানরূপ প্রমাকেই উৎপন্ন করে; সুতরাং আত্মসাক্ষাৎকার উৎপত্তি 
বিষয়ে মহাবাকারূপ শব্ধ প্রমাণই পধান কাঁরণ। শঙ্কা । হে ভগবন্! আত্ম 
সাক্ষাৎকার বিষয়ে যদি মহাবাক্যরূপ শব্দ প্রমাণেরই প্রধানত! হয়, তবে মনের 
সহায়তা বিনাই এই মহাবাক্যরূপ শব্দ প্রমাণ আত্মসাক্ষাৎকার কেন ন! উৎপন্ন 
করে? সমাধান। হে মৈজ্ঞেয়ি। যেরূপ নেত্রাদি বাহইন্ট্রিয় জন্ত যে ঘটপটাদি 
পদার্থের প্রতাক্ষ জ্ঞান, সেঠ সে প্রতাক্ষ জ্ঞান বিষয়ে নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ের ঘট.দি 
বিষয়ের মহিত সংযোগা্ি সন্বন্ধ বিন! প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না, সেইরূপ মহাবাকা- 
রূপ শব্দ প্রমাণ ছারা «নে যে আত্মাকার বৃত্তি উৎপন্ন হয়, সেই বৃত্তি জ্ঞান বিষয়ে 
সাক্ষাংকারতা তখন সিদ্ধ হইবে যখন আত্ম/র সহিত মনের সংযোগ সঙ্বন্ধ হইরে। 
আাহ্মার সহিত মনের সম্বন্ধ বিনা সেই বুত্তিজ্ঞান বিষয়ে পাক্ষাৎকাররূপতা সিদ্ধ 
হইবে না। এই কারণে মহাবাকা জন্ত আত্মসাক্ষাৎকার রিষয়ে আত্মার সহিত 
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শুদ্ধ মনের সম্বন্ধও অবশ্ট অপেক্ষা করে। সুতরাং এই অর্থ সিদ্ধ হইতেছে যে, 
শ্রবপ, মনন, নিদিধ্যাসন এই তিন সাধনযুক্ত যে শুদ্ধ মন সেই মন গুরু-উপদিষ্ট 
মহাবাক্যরূপ শব হইতে অদ্বিতীয় আত্মার সাক্ষাৎকার উৎপন্ন করিবে। 
আব্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইলে এই অধিকারী পুরুষের কি ফললাঁভ 
হইবে ? সমাধান । হে মৈত্রেয়ি! এই অধিকারী পুরুষের যখন শ্রবণাদি সাধন 
স্বারা আত্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্তি হয়, তখন :ই অধিকারী পুরুষের অজ্ঞানরূপ 
অবিদ্যা নিবৃন্তি হইয়া যায়। আর সেই অবিগ্যাবূপ কারণ বীজ নিবৃত্তি হইলে 
পর, এই আর্ধকারী পুরুষের কর্তৃত্ব ভোকুত্বাদি সম্পূর্ণ দুঃখ নিবৃত্তি হইয়! 
যায়। আর সেই অবিষ্তারপ ফারণ বীজ নিবৃত্তি হইলে পর, এই অধিকারী 
পুরুষের কর্তৃত্ব ভোক্তস্বাদি সম্পূর্ণ %ঃথ নিবুত্তি হইয়া যায়। £ই প্রকার 
কার্য সহিত অবিগ্ঠার ধ্বস হইলে পর এই অধিকারী পুরুষের হদয়ে স্বয়ং 
জে1তি আনন্দ শ্বরূপ অদ্বিতীয় আত্ম! প্রাভঁতি হন। এবিষয়ে দৃষ্টা* )১যেবপ 
মেঘাদি নিবৃত্তি হইলে শুদ্ধ নিম্মল আকাশ প্রতীত হয়, সেইরূপ কাঁধ্য সহিত 
অবিগ্ভানাশ হইলে এই অধিকারী পুরুষের আনন্দস্বরূপ আাদ্বতীয় আত্মা প্রতীত 
হয়। হে মৈত্রেরি! যেরূপ স্বপ্রাবস্থা হইতে জাগ্রং অবস্থা প্রাপ্ত পুরুষ সেই স্বপ্নের 
ছঃখ মিথ্যা জ্ঞান করে, সেইব্ূপ আত্মসা ক্ষাৎকার ছারা অবিগ্ঠাৰপ নিদ্রা হইতে 
জাগ্রত সেই বিহ্থান্‌ পুরুষ এই সমস্ত দৃশ্ত গ্রপঞ্চকে মিথ্যা জ্ঞান করে। হে 
মৈত্রেকি ! যেরূপ ভয়শূন্ত চকুবর্তী মহারাজা স্বপ্নাবস্থায় যাইয়া নানাপ্রকার 
ভয়প্রাপ্ত হয়; আর সেই স্বপ্ণ হইতে জাগ্রত হইলে সেই মহারাজ সেই স্বপ্নের 
ভয়কে আপনার বিষয়ে মানে না, সেইরূপ এই পুরুষ বাস্তবিক সর্বহঃখরহিত 
হইয়াও আপনার আত্মন্বরূপকে অজ্ঞানবশতঃ নিজের বিষয়ে নানাপ্রকার হুঃখ 
কল্পনা করেন; আর আত্মসাক্ষাংকারের পর এই বিদ্বান্‌ পুরুষ আপনার শ্বরূপ 
বিষয়ে সেই সম্পূর্ণ ছুঃখকে মিথ্যা জ্ঞান করেন। এক্ষণে আত্মার জ্ঞান দ্বারা 
সর্ব গ্রপঞ্চ জ্ঞান সিদ্ধির জন্য প্রথমে অনেক দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব 
নিরূপণ করা যাইতেছে । 
ক্রমশঃ-- 
শ্ীহেমচন্দ্র মিত্র ( ৬কাশীধাম ) 


কাম] 
১ 
প্রেম-প্রতিম৷ হেম-মুর্তি 
চম্প-ববণী বাট, 
নওল কিশোর কহত বিভোর 


কিশোরী-বদন চাই” £-- 
ই 


“শয়ন-কুনুমদলে নলিন-চরণতল 
সুন্দরি ! করু বিনিবেশ ; 

তুয়! পদ-পল্লব পরশ-পরাভব 
অনুভব করাহ বশেষ। 

চক 

“বহু পথ ধাহয়ি আওলি কুহু ধনি! 
ক্লান্ত চরণ অপসাঁরি ; 

সেই নুপুরাধিক অনুগত কিরে 


রাখহ চপণে তুহারি। 


স্বাধীন-ভর্তৃকা । 


৪ 
“গুন, শুন কমলিনি! বদন চন্দ জিনি' 
প্রেমঅমিয়! ককু দন, 
দীঘ বিরহ পল্প তাপিত তুঝ হিয়া 
মঝু হিয়ে করাহ সিনান। 
৫ 
“যা'ক মিলন লগি ন গণয়ি কুল-আগি 
কলঙ্ক করলি তু সার, 
তা'ক হৃদয় মাহ ডার মরম-দাহ 
অগ্নি মম গীমক হার ! 
য় 


“তু ভুময়-মানস তুম ছুথ-কাতর 
শববত আছিন্ু রাই! 
জীবন অব জীট,-_. ভূজঙগধর কহু-_ 


সঙ্গম-কাম কানাই । 
আভূজঙ্গধর রায়চৌধুরী । 


চম্প_চম্পক। নওল--নবীন। চন্দ-_-চন্দ্র। করু-করুকৃ। তুঝ-- 
তোমার | দবু-আমার। মিনান--মান। যা'ক-_যাহার। কুল-আগি-_ 
কুলাগ্সি। কয়লি-_-করিলে। তু-তুমি। মাহ-মধ্যে। গীমক- শ্রীবার | 


শববত-_শববৎ। 


জীবয়-_সপ্তীবিত কর । 


অর্থ] 


দবাদশী ব্রত। 


(১) 


একদা! রাজ। অন্বন্নীষ স্বীয় মহিষীকে সাদর সম্ভাষণপূর্বক কহিলেন ““প্র্িয়ে, 
আমি তোমার সহিত হ্বাদশী ব্রত আচরণ করিতে ইচ্ছা করি; এ বিষয়ে তোমার 
কি অভিপ্রায় 1” রানী দেখিলেন বাজার প্রসন্নবদন অতি সুন্দর ! সেই সৌন্দর্য 


মাঘ ও ফাঁন্তন ] দ্বাদশী ব্রত। ৫৪৯ 


তাহার হৃদয়ের অস্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত পগুলকে প্লাবিত করিয়া যেন কোন এক. 
অনন্ত তুফানের সহিত মিলিয়া গেল। রাণী আত্মহারা । 

রাজা । কি, উত্তর দিতেছ না ষে? 

রাণীর ওষাধর একবার চঞ্চল হইয়! উঠিয়াই বিরত হইল। রাণী আত্মেহার! । 
স্বামী ও দেবতায় প্রভেদ কি? রাণী গভীর চিস্তামগ্ন'-_-গুনিয়াছি দেবতার 
রূপ, দেবতার সৌন্দর্য অনন্ত--এই যে আমার প্রত্যক্ষ দেবত1--এ সৌন্দর্য ও 
“ত' অনন্ত-_এইরূপ নয়নে, নয়ন হইতে প্রাণে, প্রাণ হইতে মনে, মন 
হইতে হৃদয়ে_ তার পর? তার পর আর “ত জানি না কোথায় মিশিয়া 
যাইতেছে । আর আমি--কত ক্ষুদ্র আমি_-ওই রূপের পশ্চাৎ ছুটিতে ছুটিতে, 
কোথায় যেন মিশিয়া যাইতেছি-_হারাইয়। যাইতেছি ; 'আমি' হারাই তাহাতে 
ছঃখ নাই, কিন্ত এই ষে আমার প্রাণের দেবতা, তাহাকেও যে হারাই 
ফেলি! একেমন রূপ! এ কেমন ভাব ! জানি না দেবত1 কি? তাহাকে 
কি এমন চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি দিয়া আরাধনা করিয়াঁ_এমন করিয়া প্রেমের 
তরঙ্গে আত্মবিস্ৃতির দেশে ভাসিয়। যাওয়া যায়? জানি না এতটা তন্ময়তা 
আর কেথাও পাওয়া যায় ফ্ষিনা ?' 

রাজা । “কি ভাবিতেছ 1” 

রাণী এবার বড়ই লজ্জিত হইলেন, ভাবিলেন “আমি কি পাগল হইলাম 1” 
লঙ্জায় ও হর্ষে শ্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, অতি সাবধানে বাম্পগদগদ স্বরে রাজাকে 
কহিলেন, “রাজন, আমি আপনার আজ্ঞান্ুবস্তিনী দাসী, দাঁসীকে এ কথা 
জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি? ব্রত নিয়মাদিতে যে অল্প-বুদ্ধি স্ত্রী জাতি অতিসহজেই 
আনন্দ লাভ করে, তাহা বুঝিয়াই বোধ হয় দাসীর প্রতি কৃপা প্রকাঁশ করিবার 
জনই এই বিষয়ের উত্থাপন করিনা থাকিবেন। আমি আপনার সহধশ্মিণী, 
আপনার অনুষ্ঠিত যক্ত, দান তপস্তার ফলে আপনি যেমন আনন্দিত, আমিও 
আপনার চরণে অর্পিত-মতি ও আপনার লব্ধ কর্ম্মফলের ভাগিনী হইয়া বাসনাশৃন্ত 
চিত্তে আপনারই অন্থবপ্তিনী হইয়া তৃপ্ত ও আনন্দিত আছি। আমাকে জিজ্ঞাসার 
প্রয়োজন কি?” রাজা বলিলেন, ''এই ব্রত তোমার আনন্দদায়ক হইবে কিনা! 
তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমার অনুমতির জন্য নয়।” রাণী বলিলেন,“স্বামিন্‌, 
স্্রীজাতির দেহ, ইচ্ছা ও মন সকলই স্বামীর । অব্পবুদ্ধি ও মোহ বশতঃ যদিও 
আমার বলিম্বা মনে হয়, তথাপি আজ আপনার সমক্ষে থাকিয়! “আপনার 
অন্ধ্বন্তিনী হওয়াই, আমার এক্কদ্মত্র আনন্দ” এই কথ! বলিতে যে প্রীতির 

ণ 
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অনুভব হইতেছে, অন্ত উত্তর প্রদণনে আমার তত আনন্দ হইতেছে না। প্রভূ, 
ক্ষমা করুন, দাসীকে আদেশ করুন, কেমন করিয়া! আপনার চির আজান্বত্তিনী 
হইয়। নারীজম্মের চরম স্বার্থকতা লাভ করিতে পারি ।” 

রাজ! রাজ্জীর এতাদৃশ সুললিত ও মনোমত বাক্য শ্রবণ করির়! ছৃষ্ট চিত্তে 
রাজ্জীকে বলিলেন পপ্রিয়ে, আমার একান্ত ইচ্ছা যে মামি তোমার সহিত এই 
ব্রত আচরণ করি। আমাদিগকে এক বৎসর যাবৎ এই ব্রত আচরণ করিতে হইবে 
ও পরে উদযাপনের সময় ব্রত ও অতিথি জনের সেবা করিয়া যথা সৎপান্রে 
বিহিত দানাদির দ্বারায় শ্রীভগবানে অর্পিতবুদ্ধি ও সমাহিত চিন্তে পারণাদির 
পর ব্রত সমাপন করিতে হইবে । বল স্থুশীলে, তুমি পারিবে কি ন! ?” 

রাণী বলিলেন, “প্রস্থ উপবাসাদিতে ও নিয়মার্দি পালনে আপনাদেরই 
ফ্লেশ অধিক। আপনার যদি কোন ক্লেশনা হয় তবে দাসীর কি কষ্ট হইতে 
পারে ?” 

রাজা বলিলেন,-“ব্রতাদিতে উপবান ও নিয়ম পালন তাদুশ কঠিন নয়) 
কিন্তু তাৎপর্যয ও মনন গ্রহণই তোমাদের পক্ষে ছুফধর। কেন না, ফলকামনা ও 
অভিদন্ধিশুন্ত হুইয্া, এই ব্রত ও উপবাপ করিয়া, সর্ধধজ্ঞেশ্বর ভগবানকেই 
সকল কর্মের সকল বিষয়ের, একমাত্র তাৎপর্ধয ও উদ্দেশ্ত বলিয়া! বুঝিতে হইবে । 
এই সকল কর্মের কর্তা তুমিও নর, আমিও নই) ফলতাগী আমিও নই, 
তুমিও নয়; এবং এ নকল কর্মের ভতগবান্‌ তিন্ন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। এই 
কন্ম, কর্মের কারণ, কর্মের উদ্দেশ্য ও কন্দের ফল সকলই শ্রীভগবান্‌।” 

রাণী কহিলেন “নাথ, আশীর্বাদ করুন যেন আপনান্র চরণে অচল! ভক্তি 
রাখিয়া, এই ব্রত শ্রীগবানেরই মহিম! প্রচার করিবার জন্ত অর্পত হইতে 
পারে।” “আমাগও দেই ইচ্ছা” এই বলিয়া! রাজা নিরস্ত হইলেন । 

(২) 

রাজধি অন্বরীষ, অতি পুথ্যবান্'ও পরম ভাগবৎ ছিলেন। তিনি সলাগরা 
ধরার অধীশ্বর। তাহার অসীম বশ্বর্ধা, অক্ষয় সম্পদ্‌ ভূতলে অতুল। এতাদশ 
সৌভাগ্য রাজরাজেশ্বরেরও ছুর্পভ। কিন্তু সেই ধীর রাবি ওই সকল বিভব 
সবগ্ুকলিত মাত্র বুঝিয্লা তাহাতে মুগ্ধ হইতেন না,এমন কি আসক পর্য্যস্তও হইতেন 
না। রাজধি সেই অতুল এশ্বর্ধ্য পানে চাহিয়! চাহিক্ন। ভাবিতেন ষে তাহার সেই 
ধন-রত্ব-রাশি, সাগরতীরস্থ অনস্তবিস্তৃত বালুকায়াশির ভ্তার হুন্মর--সেই 
সৌন্বর্য্ে কামন! নাই, বাসনা নাই, দর্প অহস্কার নাই, মানব-ীবামর অন্িনন্ধি 
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বা উদ্দেস্তর কলঙ্ক-কাঁলিমা কিছুই নাই; সৌন্দর্যে সেই অনন্ত শ্রীভগবানের, 
অনস্ত মহিমা প্রতি অণু.পরমাণু পর্যাস্ত কীর্ভন করিতেছে । অহরহঃ বিষয় লইয়া 
ক্রীড়া করিতে করিতে বিষয়ের পারগামী ও বিষয়ের অন্তরস্থিত একমাত্র শ্রীবা ন্- 
দ্েবেরই শ্রীপাদপদ্ধে পদ্ম-সংলগ্ন সৌগন্ধির স্টার তাহার মন সততই সংলগ্ন ছিল। 
আর সেই বিষয় সেবন দ্বারাই রা্ধধি মনের সাহার্যে সেই ছলভ চরণ-সরোজের 
অবিকৃত ও নিত্য নৃতন লৌগন্ধিরাশি সেবন করিয়া তন্ময় হইয়া থাকিতেন। 
তাহার হস্ত শ্রীভগবানেরই কর্মে, নাসিক তরদীয় চরণ-সংলগ্র তুলসীর আন্বাণে, 
জিহ্বা তাছারই নামগানে ও শ্রীভগবানে মর্পিত অন্ন আস্বাদনে,তাহাতেই অর্পিত 
থাকিত। চক্ষু বানদেবেরই মুত্তি দর্শনে, কর্ণ ঠাহারই গুণানু শ্রবণে, অঙ্গ, 
তদীগ ভৃত্যবর্ণের অঙ্গশ্পশে তাহাতেই মনুক্ষণ অর্পিত থাকিত। তাহার প্রজা- 
গণ পর্যস্ত পরম বৈষ্ণব ছিলেন । সুতরাং তাঞ্ররাজ্ে কামনার কোন আশ্রয়-স্থল 
ছিল না, সেই সাস্ত প্রজাঞ্থণ শ্রীভগবানের সেবা ভিন্ন স্বর্গ ও কামনা করিতেন না। 
প্রঞ্জাগণ আপনাদিগকে শ্রীমৎ বান্ুদেবের দাসামুদান মনে করিতে পারিলেই 
গতাভিমান হইয়া পরম্পর পরস্পরকে ধন্ত জ্ঞন করিতেন ও সাক্ষাৎ আননের 
স্তায় বিচরণ করিতেন । তাহার রাদ্ বাসন্তী উদ্ভানের সুমধুর ঝঙ্কারসদৃশ 
সতত হরিনামকার্তনে স্থমধুর ধব নত হইত) আর সেই ব্রিদিববাঞ্ছিত স্ুধা- 
ময় নামকীর্ভন ও তাহার ম্বরলালিত্য, এই প্রপঞ্চের মায়া-আবরণ ভেদ করিয়া 
সাক্ষাৎ ভগবানকে ভতক্তিব দ্বারায় যেন বন্ধন ও আকর্ষণ করিয়া শ্রবণপথ দিয়! 
শ্রোতার হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিত। তখন বৃক্ষে বৃক্ষে পক্ষী সকল শ্রীভগ- 
বানের জয়ধবৃপিতুচক কলরব করিয়! উঠিত; পণ্ড সকল আনন্দে অশ্রু বর্ষণ 
করিতে করিতে উর্ধনেত্রে চাহিয়া! থাকিত-_স্তনে ছুপ্ধ ক্ষরিত হইত। বৃক্ষ সকল 
তক্তিপুলকিত কলেবরে শিহরিয়! সর সর শবে শ্রীভগবানকে লক্ষ লক্ষ মন্তকে 
প্রণাম করিবার জন্য শাখা সকল মবনত করিত। এবংবিধ প্রজ। ও রাজ্য 
লইয়! রাধি নিরন্তর অশ্বমেধ যজ্ঞ, দান, তপন্ত। ও ত্রতার্দি আচরণ করিয়া 
শ্রীভগবানের আরাধন। করিতেন। 
(৩) 

আজ কাত্তিক মাসের সেই শুভ ছ্বাদশী। রাজ! ব্রাঙ্মণগণের বিধি'ও 
নির্দেশ অনুদারে মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে ব্রত আচরণ করিতেছেন। 
রাজধি এই সকল ক্রিয়াকগগাপের মধ্যেও দ্বৈতজ্ঞানবিবর্জিত। আজি ওই 
সকল কর্ের মধ্যে একমাত্র শ্রীবাসুদেবকে দর্শন করিক়| ক্রিয়ার 
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ছ্ৈতের আনন্াময় ভাবে বিভোর । শত শতভ্রব্য দেব, দ্বিজ ও অতিথি- 
গণকে সম্প্রদান করিয়াই শ্রীভগবাণেরই চরণ-অমৃত আংন্বাদনে দ্রব্যাদ্বৈতের 
অতুল আনন্দে আনন্দিত। এই ব্রত মধ্যে পূজিত দেবত! ও ব্রাহ্মণগণের 
ভক্তি বন্ধন করিয়া শ্রীরুষ্ণে অর্পিতবুদ্ধি হইয়! ভাবাদ্বৈতৈর আনন্দময় ভাবে 
আপনাকে হারাই! ফেলিগাছেন। রাজধি এই রূপে ব্রত সমাপন করি- 
লেন। তৎপরে রাজধি সেবা ও আতিথ্য ছবারায় শত শত ব্রাহ্মণ ও অতিথি- 
গ্ণকে পরিতুষ্ট করিলেন। খধিগণকে যে কোটী কোটী সবৎস। গাঁভী 
প্রান করিলেন তাহাদ্দের সকলেরই খুর ও শুঙ্সসকল স্বর্ণ, রৌপ্য ও রত্বাদি 
দ্বারায় সুসজ্জিত। সেই গাভীগুলি অতি স্ুশীলা ও সদ্গুণসম্পন্ন! ৷ 
তাহারা তপদ্যায় অনুগামী সিদ্ধির নায় তপন্থিরূপী রাজার অন্ুগমন ন! 
করিয়া, মুত্তিমান্‌, সাক্ষাৎ তপস্যান্ূপী খাঁষদের অন্ুগমন করিতে লাগিলেন। 
তাহাতেই রাজা অভিমানশূন্য হইয়া ব্রতফলভোগী ও প্রশাস্থচিত্ 
হইয়া বিহিত পরম্পরানযায়ী কর্দের অনুষ্ঠান করিয়া! সাধারণ-সমক্ষে ব্রতি- 
কর্তা বলিল্প! প্রতীয়মান হইলেন। অন্বরীষের রাজধানী জনপদ প্রীস্তর 
আঞজ বারাণলীর ন্যায় পুথ্যক্ষেত্রৰপে বিরাজমন; কিন্তু পুণ্যক্ষেত্র 
বারাপসীতেও মানবগণকে ৪ ব্রাহ্মণ ও খধিদিগের পদধূলি কামনা! করিতে 
হয়। কিন্তু এই কামনাশূনা দেশে ভকত-বৎসল হরি আপামর মানব. 
গণকে অনুকম্পা প্রকাশ করিবার জন্য অডভুৎ থেলার সৃষ্টি করিলেন । 
কোটী কোটী গাভী বৎসের সহিত অবিরত ঘণ্টাধবনি করিতে করিতে, 
সাধক-শ্রুত হৃদয়ধ্বনির ন্যাঞ একাগ্রমনের শ্রোতব্য হইয়া! আকাশাচ্ছন্ 
ধূলিপটলের দ্বারা গো.ব্রাঙ্গণের পদরজে দিগ.দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করত 
গমন করিতে লাগিল; আর আপামর সেই পদরজঃ অযাচিত ভাবে লাভ 
করিয়া, রাজার অগুঠিত কর্মের ফলভোগী হইপ্লা, কামনাশূন্য ও বাসনা- 
শুন্য হইয়। হুশ্ছেপ্য পণ্ড-পাশ হইতে মুক্ত হইতে লাগিল। কোটী কোটী 
গাভী যেমন মুক্তবন্ধন হুইপ পুর্ণকাম খবিদিগের অন্থগমন করিতে লাগিল, 
তেসনই কোটী কোটা মানব সেই আশীর্বাদে ও খধিদিগের পদরজে 
ও বাজার পুণ্যে মুক্তবন্ধন হইয়া বাজার কর্মাফলের অন্ুগমন করিতে 
লাগিলেন। ভকতবৎলল শ্রীছরি সেই অপুর্ব শোভা শবয়ং স্থছি করিয়া 
যেন স্বগ্ং হষ্ট হইল হৃদয়ে হৃদয়ে আনন্বমমর় ও জ্ঞানময় মুর্তিতে বিরাঁজ 
করিতে লাগিলেন। 


মাধ ও ফাল্তন] দ্বাদশী ব্রত। ৫৫৩ 


ব্রত সমাপ্ত হইল। এখন বতালের পারণ! মাত্র অবশিষ্ট। সম- 
বেত ত্রাঙ্গণমণ্ডলী ও পুরোহিতগণ রাজাকে ব্রস্তাঙ্গ সম্পূর্ণ করিবার জ্বন্য দ্বাদশীর 
পাঁরণা' করিতে আদেশ করিলেন। রাজ ত্রিরাত্র উপবাম করিয়া আছেন । 
আতিথ্য ও দানাদি ক্রিয়াও শেষ হইয়াছে। ব্রাহ্গদ ও পুরোহিতগণ 
রাজাকে পারণা করিতে আদেশ করিলেন। রাক্ষাও পারণার জন্য আসনে 
উপবেশন করিলেন। এমন সময়ে অগ্রিতুল্য তেজন্বী হুর্ধধাসা অতিথি হইয্না 
সেই রাজার সম্মুথে দণ্ডায়মান হইলেন । রাজ! ভগবান্‌ ছর্বাসাকে দেখিয়া 
আনন্দে ও ভক্তিসহকারে তাহার পুজ! করিলেন এবং আতিথ্য গ্রহণ করি- 
বার জন্ভ সমাঁদরপূর্বক খধষির নিকট প্রার্থনা করিলেন। ছুর্বসা রাজার 
সেই মনোমত বাক্যে প্রীত ও সম্মত চইলেন। মহধি তখন রাজাকে কহি- 
লেন, প্রাজন্‌! আপনি ক্গণকাল প্রতীক্ষা করুন আমি যমুনায় সান ও আন্িক 
ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়! এখনই আদিতেছি”। মহষি ছূর্বাসা! যমুনাতীরে 
চলিয়া গেলেন। তিনি কোথায় গেলেন আর তাহাকে দেখিতে পার! 
গেল ন।। তাহার প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব হইতে লাগিল। রাজ অন্বরীষ স্থির 
হইয়! প্রতীক্ষা! করিতে লাগিলেন; ত্রাহ্ধণ-পুরোহিতগণ রাজার ব্রত শেষ 
করাইবার জন্য কেবপ ছুর্বাসার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 
তখন কেহ কেহ অপূর্বশোভাসম্পন্ন ও যেন অভিনবভাবে অভিবাক্ত 
স্থনীল অ'কাশপানে চাহির! শ্রীকৃষ্ণের দয়া ও মহিমার সহিত, আকাশ 
কেমন এ্ুন্দর মিশ্রিত তাহাই যেমন আশ্রর্যয হইয়া দেখিতে লাগিলেন। 
তৎকালীন শ্রমর ও মধুমক্ষিকাকুলের মনোরম সংগীত. বৃক্ষ-বল্লরীর মধ্য 
দিয়া সুদূর শ্রুত বায়ুর উল্লামধবনি ও দৃরস্থিত তটিনীর কুল কুল শঙ যেন 
সেহ ব্রত-স্মাপ্তির আনন্দস্মাচার ঘোষণ। করিবার জন্যই স.মিলিতম্থরে, 
পুলকিত কুল-বধূর সন্ধ্যা আরাধনার শঙ্খধ্বনির ন্যার আকাশমগ্ডল পরিব্যপ্ত 
করিয্নাছে-_কেহ কেহ তাহাই শুনিতেছেন, আবার কেহ কেহ বা সেই স্বভাব- 
সংগীত শুনিতে শুনিতে আকাশ. শ্রবণেন্ত্রিয় ও ম্ব শ্ব অস্তিত্ব এই সকলের 
মধ্যে, কি এক . মনোহারিণী শক্তির সুমধুর সংযোৌজনা ও সংগ্রহ শক্ষ- 
মান উপলক্ষ করিয়া, হৃদয়ে হৃদয়ে, লহরে লহরে মাধুরী বিস্তাঃ 
করিতেছে, তাহাই একাগ্র অন্তরে অনুভব করিতে লাগিলেন। তখন কোন কোন 
সাধু খ্ধ যেন আরও অধিকতর আনন্দে নিমগ্ন হইয়া এই বাক্ত ও অব্যক্তের 
মধ্যে ঘে সংদ্বোজন!-কারিণী শব্ষি' আছেন তাহার অনন্তলীলা-দাধুর্য বুঝিতে 
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পারিয়! এই প্রীক্কৃতিক সন্দৌর্য্ের মধ্যে ধ্যাননিরত তাপসের স্তায় বসিয়৷ আনন্দ- 
মগ্ন 9 আপনারই হৃদযননিহিত ভাবরাশির মধ্যে আত্মহার1। 

কিন্তু আর স্থির থাক যায় না--সকলেই উতৎ্কগ্িত হইলেন। ছাদশী 
গতপ্রায়। দ্বাদশী উত্তীর্ণ হইয়া গেলে ব্রত সম্পূর্ণ হইবে না, অগহীন 
থাকিয়! ঘাইবে। দ্বা্শীর মধোই রাজাকে পারণা করিতে হইবে। কিন্ত 
প্রতিশ্রুত হইয়া, আহ্বান করিক্সা, মহাত্স! হুর্বাঁসাকে অগ্রে পারণ ন1! করাইয়া 
__সেই ব্রাঙ্গণ অতিথির সেবা ফেলিয়া কেমন করিয়াই বা অগ্রে পারণ। 
করেন! এই উভয় সঙ্কটে রাজা কিং-'ভব্যবিমূঢ় হইয়া মনে মনে সর্বব- 
যজ্েপ্বর হরিরই শর্ণাপন্ন হইলেন) এদিকে আর অর্দমুহূর্তকাল মাত্র দবাদণী 
অবশিষ্ট আছে। কৈ?--ছূর্বাসা আসিলেন কৈ? কেন, দেব ছূর্বাসা, 
ধর্মপ্রাণ রাজার ব্রত পণ্ড কর? সমবেত ব্রাঙ্গণমণ্ডলী রাজাকে জণমাত্র 
সেবন করিয়া ব্রতাঙ্গ সমাপন করিতে আদেশ করিগেন। রাজ তাহাদের 
আদেশ শিরোধার্ধ্য করিয়া ভগবানে মতি রাখিয়া, সেই অর্ধমুহূতত পময় মধ্যে 
কেবল জলমান্র সেবন করিয়া ব্রত সমাপন কারলেন; কেন” জলমাত্র 
সেবন ও উপবাস দুই-ই এক । ইহাতে ব্রতাঙ্গ পুর্ণ হইল ও আঁতিথ্যজন্য 
বিহিত উপবাসও অক্ষুণ্ন রহিল। এইরূপ রাবি উভয় সঙ্কট হইতে ব্রাহ্মণ 
দিগের বিধান অনুযায়ী উত্তীর্ণ হইলেন। 

(৪) 

এদিকে মহাত্মা হর্ধবাসা স্নানাস্তে আতিথা গ্রহণজনা রাজার সম্মুখে 
দণ্ডামান হুইলেন। রাজ! প্রত্যুান করত অতীব হৃষ্টচিত্তে তীহার সমাদর 
করিলেন। কিন্তু সেই খধিূর্ব!স1 তাহার অস্তদূ্টিবলে বুঝিতে পারিণেন যে, 
রাক্জা তীহার অগ্রেই পারণ। শেষ করিয়াছেন। তখন অতিশয় ক্ষুধার্ত ও 
সহজে কোপনশ্বভাব খষি হুর্ববাস| ক্রোধে কম্পিতকলেবরে ও অতি রূঢ় স্বরে 
বলিলেন, “ওরে, মুর্খ! তুই আর কৃষ্ণভক্ত নহিস্; যে হেতু অতিথিকে 
আহ্বান করিয়া! তাহার পূর্বেই প্ব়ং পারণ! করিয়াছিন। তোর এই কৃতকর্ের 
হল ভোগ কর।” রাজ! শ্রীভগবানে বুদ্ধি বন্ধনপূর্ববক কর্ম করিতেছিলেন। 
দর্ববামার এতাঘদৃশ কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়। সেই ভগবানেই বুদ্ধি স্থির করিয়া 
কুপিত খষিকে সাত্বনা করিবার জন্য রাজর্ধি সুমধুরবাক্যে মিনতি করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু হূর্বাস! ক্রোধে জলন্ত পাবকের নার প্রদীপ্ত হইয়া উঠি- 
লেন ও পূর্বোক্ত বাক্য বলিয়াই স্থীয় জট| ছিয় ফরির। তাহাতে এক প্রবল ক্ত্যা 
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করনা করিয়া রাজ! অন্বরীষকে বিনাশ করিবার জনা, সেই প্রবল ব্রহ্ম 
পরিত্যাগ করিলেন। সেই তীষণ কৃত্যা, জলস্ত শিখ! বিস্তার করিয়া চতুদ্দিকে 
অগ্নি বর্ণ করিতে করিতে অন্বরীষের দি:ক ধাবিত হইল। রাজ! স্থির_-অচল, 
অটল ; ভগবানে হৃদয় অর্পণ করিয়' প্রপান্তভাবে মহর্যর কোপ শাস্তির প্রতী- 
ক্ষাঃ়দগ্ডায়মান রহিলেন। প্রজার হাহাকার করিনা উঠিল! রাণী শিরে করাঘাত 
করিতে লাগিহোন! পুরোহিতবর্গ কোলাহল করিয়! উঠিলেন। সেই প্রলয়া- 
গ্লির মধো, সেই ব্রহ্গদগ্ডোথিত মগ্নিবৃষ্টির মধ্যে রাজা আত্মরক্ষায় নিশ্চেষ্ট )4- 
অতি প্রশান্ত, অতিগ্ির। তখন রাজ্য দেখিলেন একমাত্র ভগবানই জীবের 
হাদয়ে, জীবের কর্মে বিরাজমান! “ভগবান্‌ ব্যতীত দ্বিতীয় পদার্থের সত্ব! 
নাই-বক্ষশাপের ও ব্রহ্মদণ্ডের, ভগবান্য্বতন্ত্র দ্বিতীয় সত্তা নাই। 'তখন 
দর্বাসাকে আহ্বানোদ্যত হইয়াই যেন রাজা পূর্ব্ববৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। 
আর হৃদয় মধ্যে যেন বলিতেছেন “ভগবান্‌, তুমিই সত্য 1--তুমিই সত্য !-- 
তুমিই সত্য!” সেই ঘোরতর অগ্নি রাজধিকে গ্রাস করিবার জন্য ভয়ঙ্কর 
প্রজ্লিত হইয়া উঠিল। রাজষি স্বীয় পদবীতে স্থির ও অবিচলিত। পূর্ব 
বৎ যুক্তকরে দণ্ডাক্নমান | হৃদয়ে ধ্বনিত হইতেছে,তুমিই সত্য ! তুদ্দিই. 
সত্য!” সেই অগ্রিসস্তাপে চতুর্দিক্‌ সন্তপ্ত হইয়া উঠিল; যেন আকাশমগুল 
ও দিক্‌ সকণ প্রজ্লিত হইয়! উঠিল। পণ্ড, পক্ষী) প্রজা, শ্বজনবর্গ; দ্বিঞ্জ, 
অতিথি; সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া, ভত ও ত্রস্ত হইয়া কোলাহল করিয়া 
উঠিল। আর “ওইস্থির রাদর্ষি বুঝি এই মুহুর্েই ভম্মীভূত হইয়া গেল! 
এই ভাবিয়া ভীষণ রোদনধ্বনি অতি কঠোর হৃদয়কেও বিচলিত করিল। 
হে ভগবান, আঞ্জগ তোমার ভক্ত তোমার পদে মতি রাখি, অনাথের ন্যায় 
প্রাণ বিসর্জন দিবে !- ব্রহ্গামিতে ভম্মীভূত হইবে 1! কোথায় ভক্তবৎসল.-_ 
অসহাফধের সহায়, দীননাথ! এই প্রজাবর্গের এক মাত্র আশ্রয়তরু, ওই বজ্াথাতে 
নির্মল হইতে বপিয়াছে ;--একবার তোমার দীননাথ নামের সার্থকত। রক্ষা 
কর-_একবাঁর তোমার ভক্তবৎল নামের মহিম! প্রচার কর ! 

পাঠক, ওই দেখ ভগবানের আশ্চর্য মহিমা 1--কে ভুমি ?--কে তুমি 1 
কে তৃমি?--কোথা তুমি ?-কে দয়াময় এই প্রচণ্ড অগ্নিকে অর্ধ পথে 
অবরুদ্ধ করিলে? একবার দেখ! দাও, লক্ষ লক্ষ সভৃষ্ণ নয়ন উর্ধপানে চাহি! 
আছে। কেন-এই গ্রলয়োদ্যত জ্বলন্ত পাঁবক অস্বরীষের উপর পতিত ন1 হুইয়, 
এক করালদর্শন অস্ত্রে উপর পতিত হুইল !-_সেই ভীষণ অস্ত্রের আক্কৃতি 
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চক্রের ন্যাঞচ!-_-অধিরত ঘূর্ণায়মান ! মুহূর্ণ,ছঃ অগ্নি উদগীরণ করিতেছে ! 
রহ্মদণ্ড সেই সুমহান্‌ সুদর্শন চক্রের উপর পতিত হইয়া নিমেষে তশ্মীতৃত 
হইয়া খ্বেল! ধন্য ভগবান! ধন্য ভক্তবৎসল দয়াময় !_-তোমার লীলা 
অতি হজ্জে !__অতি দুজন ! 
মুহুর্ত পরে সমবেত দর্শকমণ্লী বিন্বপ্নাবিষ্ট-নেত্রে চাহিয়া! দেখিলেন, খষি 
ছুর্ববানার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই অগ্নি মুত্তিমান কালের ন্াঁর তাহার অনুধাবন করি- 
তেছে। আর প্রাপভয়ে তীত, আত্মরক্ষা অসমর্থ ক্রোধ-বিমুঢ় ছুর্বধাসা 
পলায়ন করিতেছেন। নেই খধির মন্তকোপরি সেই ভীমদর্শন চক্র অবিরত 
বিঘৃণিত হইতেছে । রাজ! তেমনি স্থির-_হেমনই খষি ছূর্ববাসাকে সন্তষ্ট করিবার 
জন্ত, যুককরে, উ্দধনেত্রে, প্রার্থনা করিতে করিতে দণ্ডায়মান । ছূর্ধাসা নক্ষত্র- 
বেগে ছুটিতেছেন। আর সেই অবিশ্বান্ত ঘূর্ণা্মাঁন চক্র অসহা উত্তাঁপে ছুর্ব্বাসাকে 
দগ্ধ করিতে করিতে পশ্চাৎ ধাবিত হইল । রাঙ্গা! তথনও যেন হৃদয়ে ভাবিতে 
ছেন__“তুমিই সত্য ! তুমিই সত্য ! তুমিই সত্য 1” রাজা নয়ন ফিরাইয়! দেখি- 
লেন ছুর্বাদ! পলায়ন করিতেছেন আর তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক করালদর্শন 
চক্র ধাবিত হইতেছে । রাদ্র্ধি ভাবিলেন “এ চক্র কে ম্মরণ করিল 7? আমিত 
স্মরণ করি নাই, তবে কে করিল? মহো ! ভগবান্‌ তুমিই রক্ষক! তুমি সত্য! 
জগৎ তোমাতেই স্বতঃই প্রতিষ্ঠিত। জীবের যে মুহূর্তে যাহা প্রয়োজন, দেব, 
তুমিই সেই মুহূর্তে তৎস্বরূণ হইয়। স্থজন, পালন ও ধ্বংস করিয়া থাক; ইহাতে 
জীবের চেষ্ট। মাযাকলিত মাত্র ।” রাজা দেখিলেন সমাগত দর্শকমণ্ডলীর 
শোকাশ্র এখন আনন্দ-অশ্রুতে পরিণত হইয়া উন্মত্ত বাহিণী যমুনার স্তায় 
অবাধে প্রবাহিত হইতেছে । রাজার যুগলনয়ন সেই সমণ্দেপার পৃত অশ্রুঙ্গলে 
ভাসিক়! গেল। কি রা 1কি প্রজা, কি ধাধি কি চল, সকলেরই নয়নে প্রেমাশ্র 
দরবিগলিতধারে প্রবাহিত হইল! তখন রাজধষি আবার যেন উদ্বনেত্রে 
চাহিয়্াই বলিলেন ““দেব হর্ধবাসা, আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন, আমাকে সত্যে 
ংরক্কিত করুন, আমি আপনারই আগমন প্রতীক্ষার, জলমাত্র সেবন করিক্বা 
রহিলাম '” 


£ 
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দুর্ববাস! প্রাণভয়ে ভীত , অবিশ্রান্ত চুটিতেছেন? আত্মরক্ষার জন্ত লালায়িত-_. 
কেমন করিক়। নিস্তার হয়! পশ্চাতে জলন্ত চক্র প্রতি খুছুর্তে অগ্নি বর্ষণ 
করিতেছে। অসন উত্বাপে সর্বশরীর দগ্ধপ্রায়। ূর্ববাস! যেখানেই পরাম্বন 
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করৈন, সেই অন্ধি উদ্গীরণকারী চক্র সেই খানেই তাঁহার অনুধাবন করে। 
হূর্বাসা ভুমিতলে প্রবেশ করিলেন, জলস্ত চক্র সেইখানে উপস্থিত 
হইইল। পর্ধত কন্দরে লুকাইতে গেলেন, সেখানেও সেই চক্র 
ত'হাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। সাগরজলে নিমগ্ন হইলেন, দেখানেঃ 
সই চক্র তাহাকে গ্রাস করিতে উগ্ভত হইল । ছুর্বাদা অনস্ভোপায় হইয়| 
পাতাপে প্রবেশ করিলেন, হায় ! সেই অপ্রতিছতগতি চক্র সেখানেও 
প্রবেশ করিয়া ছুর্ববানাকে অদহ্‌ উত্তাপে দগ্ধ করিতে লাগিল । এইরূপে ছুর্বাদ। 
কখন ভূতবে, কখন পাতালে, কখন শুগ্ঠে, অন্থর'ক্ষে কখন বা স্থানান্তরে, 
এইরূপে, একস্থান হইতে অন্যস্থানে, নিরস্তর বাযুর স্তায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন 
আর প্রচণ্ড অনল যেমন ভ্রমণশীল বাধুকে উত্তীপে দগ্ধ করে, সেইরূপ চক্র 
সেই ভ্রমণশীল খধিকে অবিরত দগ্ধ করিতে লাগিল। দিন নাই, রাত্রি নাঈ, 
' একটী নিমেষের বিশ্রাম বা বিরাম নাই, সেই দগ্ধকারী চক্রের দ্বারায় 
উৎপীড়িত হইতে লাগিলেন । খধি কোথাও আশ্রয় পাইলেন না) 
অবশেষে তিনি মাশ্রক় প্রার্থনায় ব্রহ্গলোকে ব্রক্ষার চরণতলে পতিত হইলেন। 
হায়, সেই অহঙ্কারে মলিনবুদ্ধি ব্রাহ্ষণকে ব্রহ্ধা যখথোচিত জ্ঞানগর্ভ বাক্য 
কহিয়া বিদায় দিলেন আর বলিলেন, *হূর্বাসা, তুমি তোমার আচরণে সেই 
বন্বাতীত শ্রীবিষুুরই দ্বেষ করিয়াছ ;-ও চক্র বিষুচক্র, আমি কেমন করিয়। 
উহাকে নিরন্ত করিব ?* মহাত্স। তুর্বানা এই রূপে প্রত্যাখ্যাত হুইয়া অবশেষে 
দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই মলিনবুদ্ধি খ্যর 
বুদ্ধি তখনও অহঙ্কারের মোহে এক ভ্রান্তি হইতে অন্ত ভ্রাস্তিতে মুগ্ধ হইতেছে। 
সেই পরম করুণাময়, স্বগুণের অতীত, দয়ার-সাগর মহাদেব তাহার এসা1- 
দৃশ দর্দিশ! দেখিয়া কহিলেন, “তপোধন, তৃমি বিঞ্ু-তক্তের প্রতি দ্বেষ করিয়! 
ভাল কর নাই-_আামার ত্রিশূলেও ওই বিষণ চক্র প্রতিরুদ্ধ হইবে না। তুমি 
' বিষ্ুুর গ্রতি দ্বেষ করিয়াছ । সেই জন্য ভোমার এই ছুর্দীশ] | যাঁও বৎস ! নিম্পাপ- 
অন্তরে মেই পতিতপাবন হরির চরণতলে আশ্রয় লও) তিনিই ভোমার উদ্ধারের 
উপায় করিবেন” তখন অনন্ঠোপায় হইয়| ছূর্বাস। স্বীয় কৃতকর্মের অন্থশোউনা 
করিতে করিতে বিষ্ণুর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন । দেই ভীষপদর্শন চক্রও তাহার 
পশ্চাৎ পব্চাৎ মন্তাকোপরি অগ্মি বর্ষণ করিতে করিতে ধাবিত হুইল । 

এদিকে অন্বরীষের আন্তঃপুর একবারে শ্রীশূন্ত-_-শোভা শুন্ত । বাণী, উম্মা- 
দিশীর স্তায় জক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্তহীন, শৃন্তনেত্রে আকাশ পানে চাছিয়া বসিয়া আছেন 


৫৫৮ পন্থা ৷ [ নবপত্যায়, ১৩২১ 


_সে দৃষ্টিতে আশা নাই--সাঁহস নাই । যাহা যাহ! মনুষানজীবনের পরিচাঁ়ক 
তাহার কিছুই নাই। ফেশ রক্ষ__আলু থালু যেন অনাথিনী--যেন তপস্থিনী ) 
সমস্ত জীবন কোন নিষ্ঠুর দেবতার পুজায় বিফলমনোরথ হুইয়] ছুর্বহ জীবন- 
ভারে অবদন্ন। কিয়ৎক্ষণ পরে অতিক্ষীণকণে অর্ধস্ফুট ভাষায়, কাতর স্বরে 
ডাঁকিজেন “কোথা, দেব দয়াময়! অনাথের নাথ--দীন নাথ! কি কৃক্ষণে 
দবাদশী ব্রত করিয়াছিলাম? রাজার বাক্যে সম্মত হইয়াছিলাম ? কথন আত্মাতি- 
মান করি নাই, স্বামিপদ চিস্তা ভিন্ন কখন অন্ত বাসন। করি নাই । আর 
আমার প্রহ্‌--ঘামার স্বামী মাহা সেই করুণাময়, মনুষাকগী দেবতা আমার --. 
ভ্রমরের সভা তোমারই পাদপদ্ধে মত আছেন । তোমার সেই প্রিয় ভক্ত-_ 
আনার প্রাণের দেবণ--অনশনে প্রাণপাত করিতছেন। ক্ষীর সর নবনীতে 
ধিনি আজীবন লালিত) -জীবনে কঠোরতা বাহার সবে মাত্র নুতন | সেই সুষমা 
কোমলহৃদয় আর কত সহিবে_-জলমাত্র সেবন করিয়৷ আব কত কাল প্রাণ 
ধারণ করিবেন! দিনের পর দিন চলিয়! গেল, মাসের পর মাস চলিয়া গেল, 
খতুর পর খাতু চলির! গেল, এই সামান্ত জল মাত্র সেবন কৰিপনা-আর ভরসা 
নাই, আর সাঞস নাই; অ'র আশা নাই । ছর্ব্বাসা, তোমার কর্মে বিধাতার এত 
লেখা লুক্কাপ্নিত ছিল !--কেন দেব তোমার নয়ন-অনলে প্রথমেই আমি ভম্মীভূত 
হইলাম না ?_-এই জলটুক্‌ দেখিলে প্রাণ কাদিয়া উঠে !-_জল ?_-না না এ জল 
নয়'-প্রাণরক্ষাকারী অমুত--কোঁথায় বিপদ্ভঞ্জন মধুহ্দন, এই প্রাণদক্কটে 
একবার মুখ তূলিয়! চাও) তোমার দয়ায় ষেন এই জল অমুততুল্য হুইয়! আমার 
স্বামীর প্রাণ রক্ষা করে। মা সাবিত্রি, যদি এ জগতে তোমরা সতীত্বের মর্য্যাদ! 
অসুর রাখিয়া! থাক-_-এখনও যর্দি এ জগতে সতীত্বের মর্য্যাদ1 রক্ষার প্রয়োজন 
থাকে-যদ্দি একান্তমনে শ্বামি-সেবা করিয়! থাকি, তবে মা তোমার দয়ায় তোমার 
গ্রসাদে এই জল যেন অমৃতরূপে আমার শ্বামীর প্রাণ রক্ষা করে। হে পঞ্চ-কন্তে, 
তোমর়! যদি শ্বামি-সেবার দ্বারা স্ত্রীঞ্জাতীর মর্যাদা কখন রক্ষা করিয়া থাক, তবে 
যেন আমার শকি-_-আমার পরমাযু--আমার ইঞ্জিয়দামর্থ্য তোমাদের দয়ার তোমা" 
দেই সতীত্বে ও পুণো আমার দামি-সেবার জন্ত যথার্থ অর্পণ করিতে পারি। আর 
এই জল- _করেক ফেণাট। মাত্র জল-_ম! তোমাদের আশীর্ববাদে অমৃত হোক্‌,অমৃত 
হইয়। আমার শামীর প্রাণ রক্ষা করুক.” অতি কষ্টে রানী এইরূপে কিঞিৎ বল 
সঞ্চার কারয়া ধীয়ে ধীয়ে জলপান্র লইয়া অস্বরীষের নিকট উপস্থিত হইলোন। 
রাজ! যুক্ত-করে মির্ণিমেষ নয়নে দুর্ধানার আগমন প্রতীক্ষ করিতেছেন । 
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দেখিলেন রাণী তাহার পারণার জল মাত্র লইয়৷ দণ্ডায়মান । রাজ। বলিলেন 
€প্রিয়ে, দুর্বাসা ত' আইসেন নাই ?---আমি অন্তমনস্ক ছিলাম-_-তিনি আমিকা 
আবার বিমুখ হইয়। যান নাই 'ত'? 

রাণী। প্রভু, প্ররুতিষ্থ হউন, খধি ছুর্বধাসা কি জীবিত আছেন ?--তাহার 
পশ্চাৎ কালের মত যে অগ্নি ও চতক্র-_-রাণী আর বলিতে পারিলেন ন। 
রোদন করিতে লাগিলেন ।" 

রাজা । রাজ্তি, তুমি অতি অবোধ, ব্রহ্মহত)া করিবার সাধ। কাহারও নাই। 
পরিয়ে, আমাদের এই ব্রতে ব্রহ্মহত্য। হইবে ?--এ মিথ্যা কল্পনাও পাপ। 

রাণী। ভগবান্‌ না করুন; কিন্তু দেখুন দিনের পর দিন চলিয়া গেল, মাসের 
পর মাস চলিয়! গেল, কিন্তু ছূর্বাসা ফিরিলেন কৈ 1__-মাজ এক বৎসর পূর্ণ 
হইবে। প্রভূ, অনুজ্ঞ! করুন আরও কত কাল জলমাত্র সেবন করিয়া প্রাণ 
ধারণ করিৰেন। আমি অন্প-বুদ্ধি, আপনার দাসী, আপনি পুরোহিতগণের 
সহিত পরামর্শ করুন-আমি আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছি না। আমার শরীর 
অবসম্ন হইয়া আদিতেছে--প্রতি ইন্দ্রিয় শিথিল হইয়া পড়িতেছে-_- আমার 
অন্তিমকালের বোধ হয় আর বেশী বিলম্ব নাই--নাথ, আমার পরমাধু আপনাকে 
অর্পণ করি যেন_- 

রাজা । রাক্তিস্থর হও, ক্ষণমাত্র অপেক্ষা কর। খাধিদের পারণার কাঁল 
এখনও উত্তীর্ণ হয় নাই,-_মহর্ষি ছুর্বাদা! এখনও আমিলে আসিতে পারেন। 
চারশীলে, স্থির হও, ভয়ের কোনও কারণ নাই। যে ভগবান্‌ সীতাদেবীকে 
অমৃত পান করাইহ্রা স্বীয় মহমা জগতে প্রচার করিলেন, সেই ভগবান্‌ অমৃত্ত- 
রূপে অলমধ্যে অধিষ্ঠিত হুইয়। তোমার প্রাণ রক্ষা করিবেন, যে ভগব'ন্‌ বাযুতে 
অধিষ্ঠিত হইয়া! সমাধিমগ্ন যোগীদিগের দেহ প্রাণ ইত্যাদি সতত রক্ষা করিতেছেন, 
সেই ভগবান্‌ এই জনমধ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তোমার ও আমার প্রাণ রক্ষা 
করিবেন। রাজি ! ধৈর্য ধর, আমরা ভগবানের স্থুকোমল কোলে রহিয়াছি। 
স্বির হও । যে ভগবান্‌ মৃত্তিক মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বল্পীক-স্তপের মধ্যে 
সমাধি-প্রাপ্ত বান্সীকির প্রাণ রক্ষা করিলেন, তিনিই এই তৃতলে সর্বদা আঁধঠিত 
থাঁকিয়।৷ আমাদের দেহ, প্রাপ, মন, ধর্ম, সত্য সকলই রক্ষা করিবেন। 

রাণী । না, প্রভু, বোধ হয় সেই দুর্ব্বাস! কোথাও হত-টৈতন্ত হইয়া! পতিত 
হইয়। থাকিবেন$ তাই আমার ইন্দ্রিয় সকশ এত বিকল--প্রতি অঙ্গ প্রাণহীন 
হইয়া আমিতেছে। মৃত্যু সন্নিকট হইতেছে-_ 


, ও পন্থা । [ নবপর্য্যায়, ১৩২১ 


রাঁজা দেখিলেন রাণীর প্রতি সঙ্গ অবশ হইতেছে--চক্ষু নির্জাবের গ্থায় স্থির-__ 
রাঁজ। বিচলিত হইলেন ন।, স্থিরচিত্তে ঘটনা -আোতের গতি দেখিতে লাগিলেন। 
রাণী। “ও দেখ-_ওই দেখ রাজন্-_-আমি কি দেখিতেছি-- ওকে ?-- 
আমি-_মামি-_-ওই দেখ রাজন অগ্কি জলিয়া উঠিল !- তাহার উপর একটা 
কাঁর মৃত্তি ?-ছুর্বাসা ?- হূর্ধবাপ1 1-_নাঁ_ওষে আমি--মামি- আমার চিতাগ্ি 
--আহা ! অগ্নি এত শীতল !-__” রাঁজ1 দেখিলেন ছুর্বল রষণী মানপিক বিকাঁরে 
স্বপ্ন দেখিতেছে । কহিলেন “রাজি! স্থির হও -স্থির হও! যে ভগবানকে অগ্নি- 
মধ্যে দেখিতে পাইলে অগ্নিও শীতল বলিয়া অনুভব হয়, সেই ভগবানের কৃপায় 
প্রকৃতিস্থ হও --ওই দেখ রাক্তি--ওই দেখ রাজ্জি তোমার স্বপ্ন সত্য হইয়াছে” 
রাণী । “ন্ছর্বাসা 1-_-দুর্বাসা !-জল নয়, অযৃত নয়, প্রাণ নয়, পরমীসু 
-নয়, ছূর্বাসা কৈ ?1--ভগৰান্‌ ছুর্বাসা কৈ 1--ছূর্বাস।--ছের্বাস!__"+ 
রাজা। রাঞ্জি! প্ররুতিস্থ হও !_ওই দেখ_-চাহিয়! দেখ-_দুর্বাদা আসি- 
তেছেন। এই কথা বলিতে বলিতে সেই ভীষণ উত্তাপে দহ্মাঁন খধি একেবারে 
রাজধি অস্বরীষের চরণ-তলে লুষ্ঠিত হইয়া তাহার চরণধুগল ধারণ করিলেন। 
রাজা । দেব--দেব-ছর্বাদা-_ক্ষমা করুন-_-আতিথ্য গ্রহণ করুন। 
ছুর্বাপা। রাজন! আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে রক্ষা করুন, আমাকে এই 
বিপদ হইতে পরিত্রাণ করুন। আপনি বিষুতক্ত। আপনার প্রতি যে আচরণ 
করিয়াছি তাহাতে ত্রিলোকে কোথায় আশ্রয় পাইলাম না। দ্বয়ং বিষুটও আমার 
আঁশ্রত্ন দিলেন না; তাহার আদেশমত আমি আপনারই শরণাপন্ন হইলাম । এই 
ভীবণচক্র হইতে আসায় নিস্তার বরুন_-আপনিই এই চক্র নিরন্ত করিতে সমর্থ। 
রাঁজা সেই মহাঝ্মা হর্বাসাকে এতাদৃশ অবস্থায় দেখিয়া সাঁতিশয় লঙ্জিত 
হইলেন ও দুর্ববাস! কর্তৃক প্রার্থিত হইবার পূর্বেই সেই চক্রের ত্তব করিতে 
আরম্ত করিলেন। রাজার স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া সুদর্শন চক্র নিরন্ত হইল। 
ছুর্বাপ! সরল 'মন্থঃকরণে রাঁঞঙ্জার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন ও উতভ্তয়ে এক 
সঙ্গে বসিনন! অন্ন গ্রহণ করিয়া পারণাক্রিয়া সম্পর্ন করিলেন। রাণীর ছুই চক্ষে 
আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল ও শ্রীভগবানের আঁশ্চর্ধ্য মহিমা সন্দর্শন করিঘ! 
তীঙ্কাকে মুস্মুহ্ঃ শতশত নমস্কার করিয়! কৃতজ্ঞতা! ভানাইলেন। 


“দিশেহার1--* 


অর্থ।] হরিদ্বার । 
( পূর্ব প্রকাঁশিতের পর ) 


হরিদ্বারের প্রতিষ্ঠান সমূহ । 


হরিগ্বার বেদ বেদান্ত ও শাস্ধ চঙ্গার একটী প্রধন স্থান। এখানে 
অনেকগুলি সংস্কৃত পাঠশাল। ও বেদ-বি্যালয় আছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের 
অধ্যাপকবৃন্দ সদাচারবান্‌, সদনুষ্ঠটান-নিরত অকপট এবং ভজন-পরায়ণ । 
তাঁহাদের সহিত স্দালাঁপে পরম আনন্দ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে সুনি-মগ্ডল মহাঁবিগ্া- 
লয়, বাল বন্ধারী প্রতিঠিত পাঠশাল!, খধি-কুল বিগ্ক'লয় প্রভৃতি গ্রসিদ্ধ। ষাঁহাঁরা 
প্রাচীন আদর্শের শিক্ষা্রণালীযুত এবং সদাচারপূত, ব্র্ঘতেজঃসম্পন্ন বিঘ্বান্‌ 
ব্রহ্মচারী দর্শন করিতে ইচ্ছা! করেন, তাহাদের এইগুলি দেখা কর্তব্য। কনখল 
অভিমুখে যে রাজপথ গিগ্কাছেন) উক্ত রাজপথের দক্ষিণ পার্খে বাল ব্রহ্মগারি- 
প্রতিষ্ঠিত পাঠশালাটা অবস্থিত। স্থন্দর পুপ্পোগ্ভান মধ্যে অধ্যাপনা-মন্দির 
ও ছাত্রাবাস। প্রাঙ্গণে একটা যজ্ঞ-বেদী। বাল ব্রহ্মচারীর বয়স অশীতি বর্ষের 
নান নহে ; কিন্ত দেখিলে মনে হয় প্রৌঢ় বয়মে কেবল উপনীত, তপ্তকাঞ্চন- 
বর্ণাভ ; তাহার বলিষ্ঠ দেহ হইতে যেন তপস্তার জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে । 
তিনি শ্বয়ং অকৃতদার, তিনি ইচ্ছ! করেন যাহারা পণ্ডিত বা সাধক তীহাগ 
সকলেই অকৃতদার হইয়া থাকেন; বিবাহিত লোকের উপর তিনি একটু চট! ; 
অনেক রাজ! ও ধনী তাহার ভক্ত) ব্রন্ষণাঁরী নাঁনা স্থান হইন্ে অর্থ সংগ্রহ করিয়! 
এই পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত করিঞ্কাছেন। তিনি এক একজন অধ্যাপককে মাসিক 
২৫২ ৩*২ টাক বৃত্তি দেন। নিধুক্তকালে তাহার! অবিবাহিত কি বিবাহিত 
তাহা বলেন নচ%; পরে ছুই এক মাঁস পরে গলির মধ্যে এক তালা ঘর 
খোজেন। ব্রক্ষচারী বলেন “তোমর বেদবেদাস্ত পড়িয়া পরমার্থতত্ব অবগত 
হইয়াছ, তোমরা কেন রমণীর দাসত্ব কর? তোমরা বৃত্তি লও-_খাও, খেলো 
ও মৌজমে রহো”? 1 প্রন্কৃত পক্ষে ব্রহ্মচারীর আশ্রমটী বড় শাস্তি, নিকটে 
লোকাল নাট, পুর্বদিক দিয়! ভাগীরথী কুলকুল ধ্বনী করিয় ক্রুত গমন 
করিতেছেন, পাঠশালায় বসিক্না গঙ্গা-প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। 

হরিহারের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও দর্শনযোগা বিদ্যালয়, আধ্য সমাজী- 
দের গুঁরুকুল। গুরুকুল একটা গ্রকাড ব্যাপার |. ভীষণ ছর্গম জঙ্গল 
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পরিষ্কার করিয়! বিস্তৃত বিদ্যালয়, মন্দির, খেলার ম1$, ছাত্রাবাস, পুস্তকাগাঁর, 
উদ্ভান, শিক্পালয়, চিকিৎসালয়, গোঁশালা, ছাপাখানা, গুরুকুল-সমাচার ও 
৬৪৫1০ 11958211৪ নামক মাদিক পত্রের কার্ধ্যালর, অধ্যাপক ও ছাব্রসমিতির 
গৃহগুলি বহু অর্থ ব্যন্ে নির্মিত হইয়াছে । আধ্যদমাজীদ্দের এই বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত করিতে গবর্ণমেণ্টের বা কোন রাজা মহারাজার সাহাধ্য গ্রহণ করেন 
নাই। গুরুকুলের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা মুন্সী রাম নিজের অতুলনীয় অধ্যবসায়ে 
মধ্যবিত্ত অবস্থার আরধ্যসমাজীদের দানে এই সুবৃহৎ বিগ্তালয় ১৯০১ থুষ্টাঝে 
প্রতিষিত করিয্াছেন । আর্ধযসমাজীর সংখ্যা ৯২৪১৯ মাত্র [১৯০১ সালের 
সেন্সান রিপোর্ট অন্ুপারে ]। তীহার্দের মধ্যেও ছুইটী শাখা,_-একটা আমিষানী 
ও অপরটী নিরামিষাণী। গুরুকুলের প্রতিষ্ঠাতারা নিরামিষাশী। মুষ্টিমেয় 
মধ্যবিত্ত ভদ্র লোকের চেষ্টায় যে এত বড় একটা বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 
তাহ। ভাবিলে বিশ্মিত হইতে হয়। 

কনথল হইতে মাইল ছুই গঙ্গার চড়া এবং উপলখণ্ডের উপর দিয়া চলিয়! 
পারঘাটার নৌকায় (ভাড়া ৫) গঙ্গা পার হইয়া মাইল ২৩ কাশবনে 
(1867 £555) হাটিয়া আদিলেই গুরুকুলে পৌছান যাক । এ স্থানের 
নাম কাঙ্গরী। কোন দর্শক উপস্থিত হইলেই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা সত্ব 
দেখাইয়। থাকেন এবং অতিথিদৎকার করিয়। থাকেন। তিন দ্দিকে ঘন জঙ্গল, 
এক দিকে পার্বত্য নদী কল কল রবে প্রবাহিত। গুরুকুলের প্রাকৃতিক 
দৃপ্তও বড় মনোরম। 

গুরুকুলের উদ্দেশ্া--আমাদের প্রাচীন কালের ব্রঙ্গচর্ধয ৪গাপীর এবং 
গুরুগৃহে শিক্ষার পুনঃ প্রবর্তন। তাহার! বুঝিয়াছেন ব্রহ্মচধ্যের অভাবেই 
ভারতবর্ষ উৎসন্ন যাইতেছে। তাহাদের উদ্দেশ্ত এই আশ্রমের ব্রহ্ষচারিগণ সংষত। 
সবল, বেদজ্ঞ ও ত্যাগী হুইয়া ভারতবর্ষে পুরর্বার প্রকৃতঙ্ব্রাঙ্মণের আদর্শ 
প্রতিষ্ঠা করিখেন। তাহারা এক দিকে বেদ বেদান্ত, সংস্কৃত কাব্য, দর্শন 
অধ্যয়ন করিবেন, অন্তদ্িকে ইউরোপীয় বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস হিন্দী ভাষার 
অধা দিয়া শিক্ষা করিবেন । ইংরাজী ভাষাও শিক্ষা দেওয়া হয়। সম্প্রতি 
“কীগ্ডার গার্টেন, প্রণালীর প্রবর্তন হইয়াছে; এবং বিজ্ঞান শিক্ষা আলোচনার 
জন্ঠ বৈজ্ঞানিক যস্ত্রাগার (1.2১০76975 ) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ব্রদ্মচারিগণ 
বন্্রল, ফুটবল, ক্রিকেট থেল1 ও অশ্থ(রোহণ ও নানারপ ব্যায়াম করিয়া থাকেন। 
নয় বৎমর বয়মে উপনয়ন হইলে বালক গুরুকুলে প্রবেশ কৰে, এবং ২৪ বৎসর 
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বয়সে শিক্ষা! সমাপ্ত করিয়া গাহস্থ্যাশ্রমে ফিরিয়া যার়। এই কয় বৎসর ছাত্রগণ 
বাটী যাইতে পার না! এবং ব্রহ্ষচধ্য পালন করিতে বাধ্য হয়। 

ছাত্রগণকে বোঁডিং চার্জ ও স্কুসের বেতন দশ পনেরো! টাক পর্য্যস্ত দিতে 
হয়। রন্ধনশালার কার্য ছাত্রগণই করিয়! থাকেন । 

ছাত্রগণের দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রণালী এইরূপ-- 

প্রাতে ৪ কি ৪॥* ঘটিকাঁর সময় আশ্রমস্থ ঘণ্টানিনাদে ব্রহ্মচারী ছাত্রগণ 
শষ্য ত্যাগ করত শৌচাদি করিয়া ব্যায়াম ও ড্রিল করেন। ব্যায়ামাস্তে 
গঙ্গান্নান করত ৫টা হইতে ৬টাঁ পর্য্যন্ত প্রত্যেক ব্রম্মচারীকে বৈদিক সন্ধা, 
অগ্নিহোত্র প্রভৃতি শাস্ত্রী যজ্ঞান্ষ্ঠন করিতে হয়। তাহার পর দুগ্ধ পান 
করিয়া ৬-১৫ মিঃ হইতে ১০|॥ট| পর্ণান্ত পাঠাগারে অধ্যয়ন করিতে হয়। 
অতঃপর নিরামিষ আহারান্তে ২-৪৫ মিঃ পর্ষ্স্ত বিশ্রামের সময় । ২-৪৫ মিঃ 
হইতে ৫-১৫ মিঃ পর্যান্ত পুনরায় অধ্যয়ন করিতে হয়। গ্রীষ্মকালে অধ্যয়নের 
সময় ২১ ঘণ্টা কম হয়। বৈকালে কিছুক্ষণ ক্রীডা ও ব্যায়ামের পর সন্ধ্যার 
সময় আবার আহ্কিক, অগ্নিভোত্র প্রভৃতি সমাঁধা করির্তে হয়। নৈশ আহারের 
পর ছাত্রগণ দিনের পাঠ আবৃত্তি করেন। রাত্রি ৯ ঘটিকায় ঘুমাইবার সময় | 
ছাত্রগণকে দৈনিন্দন কার্ধালিপি রাখিতে হয়। তাহা শিক্ষকগণ কর্তৃক পরীক্ষিত 
হইয়া থাকে । গুরুকুলের পুস্তকালয়ে ৬০০০ হাজারের অধিক পুস্তক আছে। 
এখাঁন হইতে একটা সংস্কৃত মাসিক পত্রিকা “গুরুকুলসমাঁচার” ৪ ৮০০০ 
1959210€ নামক ইংরাজী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। গুরুকুলে সংস্কৃত- 
উৎসাহিনী সভা, হিন্দী-সাহিত্যপরিধদ্‌ এবং অধ্যাপকসভা আছে । সংস্কৃত- 
উৎসাহিনী সভার ছাত্র এবং অধ্য।পকগণ স'স্কত ভাষায় বক্তৃতা করিয়া থাকেন । 
হিন্দী-সাহিত্যপরিষদে হিন্দী ভাষায় ভাল গ্রঞ্থ লিখিবার ও হিন্দীসাহিত্যের 
উন্নতি ও নাগরী অক্ষর দেশে গ্চারের চেষ্টা হয়। তাহারা বুলেন হিন্দীই 
ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানের ভাষা, সুতরাং ০০701720 12048£€ $ ইহার 
“স্থল প্রচারে ভারতের উন্নতি নির্ভর করিতেছে । গুরুকুলে একটী তাত খোলা 
হইয়াছে । ব্রহ্মচারিগণ তাহার প্রস্তত কাপড়ই বাবহার করেন। গোঁশালার 
ছুপ্ধ খরষং বাগানের তরকারী ফলমূল ব্রহ্মচারিগণ আহার করেন। এফ কথায় 
গুরুকুল একটা! ক্ষুদ্র উপনিবেশস্বব্ূপ | আশ্রমটা নিজেই নিজের প্রায় সমস্ত 
ভার বহন করি! থাকেন । 

' জালাপুরে গুরু কুলের একটা শাখা -আছে। মূল গুরুকুলে প্রায় ২।£ শত 


৫৬৪ পন্থা । [ নবপর্য্যায়, ১৩২১ 


ছাত্র, তন্মধ্যে অধিকাংশই পঞ্জাবী। বাঙ্গালী যে কয়জন আছেন তীহারাও পাঁকা 
গঞ্জাবী বনিয়া গিয়্াছেন । ছাত্রেরা যোধপুরী 15:660165 ( পাতলুন ) পড়িয়া 
অশ্বারোহণ করে, আবার মচরা5র কাছ! খোলা অবস্থায় থাকে এবং যজ্ঞশালায় 
হবন (হোম) করে। সকলেই জানেন আর্ধসমাজ দয়ানন্দ সরম্বতীর 
প্রতিষ্ঠিত। তিনি বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন । কিন্তু বেদের 'সাঃনাচার্য্য 
'মহীধর' প্রভৃতি প্রাচীন ভাষ্যপঙ্গত অর্থ তিনি স্বীকার করিতেন না। নিজ 
বুদ্ধি বলে ও অলৌকিক ব্যাকরণ জ্ঞানের প্রভাবে নিজেই বেদের একক্ধপ 
বিরুত ব্যাখ্যা করিয়! গিয়াছেন। তদন্ুলারেই আর্ধসমাজীরা চলিয়া থাকেন। 
তাহারা দেবতা পুবাণ তন্ত্র স্ৃতি মানেন না! হিন্দুসমাজের আচার অনুষ্ঠান, 
জাতিভেধ, মুভি পুজা মানেন না। বেদের যে স্থলে জাতিভেদ মুর্তি পুজা 
প্রভৃতির কথা আছে, তাহার সেগুলি বেদে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বলেন। অথবা 
তাহার বিক্কৃতার্থ করিয়া থাকেন। অধিকন্তু ইহারা পুরাণ, তন্ত্র এবং স্বৃতি- 
প্রোক্ত কর্্মকাল মানেন না । এবং তাহারা একেশ্বরবাদী ;। কতকট! ত্রা্ধ- 
সমাজের স্ায় তাহাদের ধর্মবিশ্বাস । তাহার বৈদিক যজ্ঞ করেন বটে, তবে 
বলেন যে ইহাতে কোন দেবতা তৃপ্ত হয় না। ধুম প্রচুর পরিমাণে উিত 
হইইলেই মেঘ হয়, মেঘ হইতেই বৃষ্টি, ইহাই হবনের উদ্দোস্ঠ | 

নিষ্শ্রেণীর উত্তোলন ও মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতিকে হিন্দুধর্্দে দীক্ষিত 
করিতে ইহারা কুষ্টিত নহেন। এই শেষোক্ত প্রকরণটির নামই শুদ্ধিকর্ণ। 
পুর্ব ষে সমস্ত নিম্মশ্রেণীর হিন্দুদিগের জল চলিত না, আধ্যসমা.ন আসিয়! 
তাহাদের জল চলিতেছে । তাহারা তীর্থাদির ও মুত্তিপুজার নিন্দা করিয়া 
ধাফেন। এবং সনাতন ধর্মের মূল ভিত্তি বর্ণাশ্রমধন্থ্ন মানেন না। 

গুকুকুলের আদর্শে সনাতনধর্মাবলম্বীরা! পধধিকুল বিদ্ভালগন" নামক 
য ক্রঙ্ষচর্যযাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন, তাহা হিন্দুর অবগ্ঠ দর্শনীয়। ব্রঙ্গকৃ্ড 
£ইতে প্রায় দুই মাইল দুবে জালাঁপুর রোডের উপর, হরিঘ্বার ষ্টেসনের অনতিদূরে 
॥ষিকুল আশ্রমটা স্থাপিত। তত্রত্য ব্রহ্মচারী বাঁলকগণকে দেখিলে প্রাচীন" 
ফালের খধিদের আশ্রমের কথা মনে পড়ে । এখানে গুরুকুলের স্তাঁয় 
বলাতীভাবের লেশমাত্র নাই । খধিকুলের উদ্দেশ্য সনাতন ধর্দান্থমোদিত 
শ্রম ধর্দের প্রতিষ্ঠা, এবং ব্রহ্মচধ্যশ্রমে বেদাস্ত ও কর্্দকাওনিপুণ খধিকুমার 
প্রস্তুত কর1,--যাহাতে তাহারা প্রাটীন প্রথায় সুশিক্ষিত হইয়া ভারতবর্ধে 
[নাতনধর্দের আদর্শ প্রচার করেন। অষ্টম বর্ধ কইতে দ্বানশ বদর বরস্ক 
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বালক উপনীত হইয়া! এই আশ্রমে প্রবেশ করিবেন; এবং ২* বৎসর পর্যাস্ত 
্রহ্মচর্ধ্য রক্ষা করিয়া পাঠ সমাপন করত বৈদিকপ্রথান্ুসারে সমাবর্তন 
করিবেন। পাঠ্যাবস্থায় বিশেষ প্রয়োজনীয় হেতু ভিন্ন ব্রহ্মচারিগণ গৃহে যাইতে 
পান না; এবং মাতা ও সহোদর! ভিন্ন অন্ত স্ত্রীর মুখ দর্শন করিতে পান ন্‌ | 
ইচ্ছা করিলে ৭ম শ্রেণীর পণ্ডিতপরীক্ষ দিয়া ছাত্রগণ সমাবর্তন করিতে পারেন 
এই দ্বাদশ বৎসরে সমগ্র ব্যাকরণ, যভুর্ব্েদ। কাব্য, স্বৃতি, জ্যোতিষ, সুরাণ; 
দর্শনশান্ত্র ও ম্যাটি.কুলেশন-পাঠ্য ইংরাজী ভাষা এবং অস্ধশাস্ত্র, ভূগোল এবং 
সংস্কৃত রচনা শিক্ষ। দেওয়। হইয়া! থাকে | ধীহাঁরা শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, হয়েন, 
তাহারা ষড়ঙ্গ বেদ বেদান্ত, দর্শন, সাহিত্যে সম্যক বুাতপন্ন হয়েন। প্রথমতঃ 
হরিছ্বারের পাঁণ্ড! ও বণিকৃগণের উদ্বোগে নৈনিতালের বিখ্যাত পণ্ডিত হৃর্গাদদাস 
পন্থ মহাশয় ইহ! ক্ষুদ্রাকারে স্থাপিত করেন। পরে সনাতনধন্শীবলম্বী পঞ্জাব ও 
টত্তর পশ্চিম দেশবাসীর পাহায্যে উহ! ১৯০৭ থৃষ্টাব্ধের আগষ্ট মাসে রেজিষ্টারী 
হয়। কলিকাতার মার গয়ারীগণ ইহার প্রধান সহাযর়ক। তাহারাই ইহার 
অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকেন। গৃহনিন্নীণতহবিলে এক স্ুপ্রসন্ধ 
পান্নালাল মুরাঁরক। মহাশম্মই ২১ হাজার টাক! দান করিয়াছেন সংগপ্রতি 
ইহার বাৎসরিক ব্যয় ৩০ হাঁজার টাকা এবং ব্রহ্গটারীর সংখ্যা ১৫* শতেরও 
অধিক । ছাত্রগণের নিকট কোনরূপ বেতনাদি লওয়া হয় না) আশ্রমই 
ছাত্রদের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকেন। ব্রঙ্মচারিগণের পিতা বা 
অভিভাবকগণ ব্রহ্মচারিগণকে কোনরূপ অর্থাদি দিতে পারিবেন নাঁ। ব্রহ্ষচারি- 
গণের দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রণালী,-_- এইরূপ প্রাতঃ ৪ট1 হইতে ৬॥ পর্য্যস্ত শৌচ, 
সান, সন্ধা ও যজ্ঞশালার সমিদাধান। টা হইতে ৮টা পর্যযস্ত বেদাধ্যয়ন, 
৮--১০ পাঠশালার অন্তান্ত বিষয় অধ্যয়ন । ১০--১২ ভোজন ও বিশ্রাম । 
১২--২ পাঠাভ্যাস। ২--৫ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন । &-_৩॥ ক্রীড়া, ব্যায়াম ও 
ভ্রমণ। ৬৮ শৌচ, সন্ধ্যা, সমিদাঁধান। ৮-৯ ভোজন। ৯--১* অভ্যাস 3 
পরে হুগ্ধপানাস্তর শয়ন । 

খধিকুলেও ছান্র-সভা! ও অধ্যাপক সভা! আছে, এব* ইহারও মহাঁসমারোহে 
গঙ্গা দশহরার সময়, পঞ্চ দিনব্যাপী সাম্বংসরিক উৎসব হইয়া থাকে, এই সময় 
খষিকুলের হিতৈষী ও ট্রষ্টাগণ একত্রিত হইয়া খধিকুলে বিধি ব্যবস্থা আয় বায় 
নিদ্ধারণাদি করিয়া থাকেন। গত সন দ্বারভাঙ্গার মহারাজ বাহাঠর এই সভার 
সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং বর্তমান বসবে দেশপুজ্য পণ্ডিত 
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মদনমোহন মালব্য মহোদয় এই সাম্বংসরিক মহোতসবের সভাপতি হইয়াছিলেন, 
এবং ভারতের নান! প্রদেশের পণ্ডতিতগণ উপস্থিত ছিলেন। আমরা এই 
্রহ্মচর্য্য-আশ্রম দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। ব্রাহ্মণ বালকগণ শুল্র 
বর্ণের, ক্ষত্রিয়গণ রক্তবর্ণের ও বৈশ্তগণ হরিদ্রা বর্ণে রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান 
করিয়া থাকেন। সকলেপই মুগ্ডিতমস্ভক ; এবং সকলেরই মুখে সরলতা ও 
সৌম্যতার ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রকৃত ব্রহ্গচর্যের প্রভাব যে কত উন্নত 
তাহা ইহার্দিগকে দেখিলেই বুঝা যাঁ়। ইহার! অধিষ্ঠাতার আজ্ঞ! ভিন্ন কাহারও 
সঙ্গে কথ! বলিতে পারেন না। এবং ভূষণ, পুষ্প, মাল্য, চন্দন, ছত্র, দর্পণ, 
উপানৎ আদি ব্যবহার নি'ষদ্ধ। প্রত্যেক নিবাস-গৃহেই এক একজন অধিষ্ঠাতা 
আছেন। ধিষ্ঠাতা মহাশয়ের আদেশানুসারে ব্রহ্মচারী বালকগণের সুমধুর 
বৈদিক সবে “গঙ্গালহরী” স্তোন্র আবৃত্ত শুনিয়া, আমাদের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত 
হইল। বৈদিক সুরের ক প্রাণোন্সাদিনী ও উদ্ধগামিনী শক্তি তাহার আভাস 
পাইলাম। প্রীতে অপরাহে যখন ইহারা গঙ্গার ক্যানেলের তীরে সন্ধ্যা বন্দন৷ 
করিতে সমবেত হয়েন, তখন যে অপূর্ব শোভার উদয় হয় তাহা বর্ণনাতীত। 
ধধিকুলের উদ্দেশ্ত মহান্‌। ভারতবর্ষে বোধ হয় ইহাই একমাত্র বিদ্যালয় 
যথায় সনাতনধ্খান্যায়ী ব্রহ্মচর্ধয ও শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু 
অর্থাভাবে অনুষ্ঠাতারা এখনও তাহাদের সংকল্পিত সকল ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে 
পারে নাই। হিন্দুর দান নিত্য কর্তব্য এবং শ্রাদ্ধাদি নৈমিত্তিক কার্যেও হিন্দু- 
সম্তানগণ আজিও প্রচুর দান করিয়! থাকেন। সকলেই যদি দান করিবার সময় 
খষিকুলকে স্মরণ করেন, তবে খধিকুল অচিরেই উন্নতি প্রাপ্ত হইবে। মায়াপুরী 
মাহাত্মো আছে “বিদ্বান ব্রা্গণকে দান করাই উচিত ।” স্থৃতরাং তীর্থযান্তি- 
গণকে অনুরোধ তাহার! যেন হরিদ্বারে গিয়া যথাসাধ্য খধিকুলে দান করেন। 
বিগ্ধাধানের ন্যায় দান নাই; এবং ব্রহ্গচর্ষের ন্যায় ধর্ম নাই। সনাতন ধর্মের 
উন্নতি বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উপরই নির্ভর করিতেছে । আর বর্ণাশ্রমধন্ম ব্রহ্ষচর্য্যের 
উপরই নির্ভর করিতেছে । অতএব ব্রহ্গচর্য্যাশ্রম পুনঃ প্রতিষ্ঠা ভিন্ন সনাতন 
ধর্মের উন্নতি কদাচ সম্ভব নহে। খাষিকুলের প্রতিষ্ঠাতাগণের ইচ্ছা আছে যে, 
কালে তাহারা বানপ্রস্থাশ্রমের ও ন্গ্যাসাশ্রমের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন। 
কতিপয় গৃহনিন্মিত হইবে যাহাতে ধান্মিক গৃহস্থগণ শাস্ত্রান্ুসারে গৃহাশ্রম ত্যাগ 
করিয়া, এই আশ্রমে থাকিন্া, বানপ্রস্থ ধন্ীচরণ করিবেন ) এবং বিদ্বান্‌ সন্নযাসি- 
গণ এখানে ভ্রিরাক্ি বা চাতুন্সান্ত যাপন করিবেন। হরিস্বারের তীর্ঘযাত্রীর পক্ষে 
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ধধিকুল দর্শন এবং তথায় সাধ্যাহুসারে দান অবন্ কর্তব্য। ইহা দর্শন করিলে 
প্রাচীন ভারতের খধি-আশ্রমের কথা মনে পড়িবে। 

কেহ সম্পূর্ণ ব্যয়ে গৃহাদি নিম্দাণ করাইয়া দিলেও তাহাতে দাতা ইচ্ছ। 
করিলে তাহার বা তাহার পিতৃ-পিতামহের নামযুক্ত স্মারকলিপি সংপগ্ল করিয়া 
দেওয়া হয়। 

হরিদ্বারের আর একটী উল্লেখষোগ্য প্রতিষ্ঠান কনখলের প্রামকুষ- 
সেবাশ্রম |” পরমহংসদেবের শিষ্যগণ অনাথ আশ্রয়হীন পীড়িত ব্যক্তিগণকে সেবা 
শুশষ! করিবার জন্য এইরূপ সেবাশ্রম বুন্দাবন, কাশী ও কনখল প্রভৃতি নান। 
স্থানে স্থাপন করিয়াছেন । “দরিদ্র নারায়ণের” সেবাই ইহাদের উদ্দেস্ত । জীব- 
সেবাঁর ন্যায় মহৎ্ধন্্ম আর কি আছে? পু ভগবান্ই জীবরূপে ও জগৎরূপে 
লীলা করিতেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ সত্যই বলিতেন “এ যে, অনাথ দরিদ্র 
বা কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত দেখিতেছ, মনে করিও না তাহাকে ছুই চার পয়সা দিয় তুমি 
স্তাহাকে অনুগ্রহ করিলে । তোমার হৃদসে দক়্াধন্মের উদ্রেকের জন্য নারারণই 
দরিদ্র অনাথ এবং দ্বৃণ্য ব্যাধিগ্রস্তের রূপে আপিয়াছেন। উদ্দেন্ত তোমার 
হৃদয়ে দয়া করুণা প্রভৃতির সদ্ধগুণের উদ্রেক করিয়া তোমাকে মুক্তিপথে অগ্রসর 
করেন”। ভাগবতেই আছে, 

“মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্‌ বনুমানয়ন্। 
ঈশ্বরো জীবকণ়৷ প্রবিষ্ট ভগবানিতি ॥ 

ঈশ্বরই জীবরূপে প্রতিভাত । ম্তরাং যেখানে দরিদ্র রুগ্ন অনাথ দেখিবে, 
যেখানে কাহারও অশ্রুপাঁত হইতেছে, সেই খানেই ভগবৎ-বুদ্ধিতে তীহাঁর সেবা 
করিবে। দরিদ্র ছুর্ববল পীড়িত বাক্তিদ্দিগের মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই 
যথার্থ শিবের পূজা করেন। 

রামকৃষ্ণমিশনের সন্্যাসিগণ এই মহাভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ১৯০১ খুষ্টা- 
বের জুন মাসে এই সেবাশ্রম গ্রতিষ্ঠা করেন। তাহাদের এ্রকান্তিক অধ্যবসায়ে 
এক্ষণে সেবাশ্রমের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে এবং দিন দ্রিন উন্নতির পথে অগ্রসর 
হইতেছে । আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় হইতে ১৯১১ ৃষ্টাবের ডিসেম্বর মাস পর্য্যস্ত 
১১ বৎসরে সর্বশুদ্ধ ৫৬৯৭৪ জন নিরাশ্রয় রুগ্নের চিকিৎংস! হইয়াছে, এবং 
৯৪৫ জনকে আশ্রমের হাসপাতালে রাখ! হইয়াছে। সাধারণের প্রদত্ত ভিক্ষা- 
লন্ধ অর্থ হইতেই আশ্রমের ব্যয় নির্বাহ হইয়। থাকে। সন্ন্যাসিগণ একপ বত্ব 
সহকারে সেবা! ও শুশ্রষ। করিয়া থাকেন যে, অনেক বোগীই গবর্ণমেপ্টের 
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হাসপাতালে না গিয়।, মিশনের আশ্রমে গিয়া থাকেন। ভারত গবর্ণমেন্ট ইহাদের 
কার্যের বিশেষ উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া! আশ্রমাঁধ্যক্ষ স্বামী কল্যাণানন্দকে 
একটা দিললী-দরবার-মেডেল ১৯১২ সালে প্রদান করিক্নাছেন, এবং হরিছার 
মিউনিসিপ্যালিটা মাসিক ১৫২ টাক1 করিয়া! সাহাষ্য করিতেছেন । 

আশ্রমের কার্ধাক্ষেত্র আরও প্রসারিত হওয়া আবশ্তক বিবেচনায়, কর্তৃপক্ষ 
আরও গৃহ নিম্মাণ'করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। কারণ মেলার সময় হরিদ্বারে 
বছু লোকের সমাগম হয়, এবং বন্ধিত সংখ্যক রোগীর সেবা স্বানাভাবে করা! 
অযুস্তব হইয়া উঠে। তাই ইহারা আরও গৃহ নিম্মাণার্থ ভিক্ষার প্রার্থী হইয়া- 
ছেন। সকল ভারতঘাসীর উচিত,__অর্থ সাহাধষ্য করিয়া এই মহান্‌ সেবা- 
ধর্মের সহায়তা কর! । আগামী এপ্রেল মাসে হরিঘ্ারে কুস্তমেলা হইবে, সেই 
সময় ওথায় বহু লক্ষ ব্যক্তির সমাগম হইবে রুগ্ন ব্যক্তির সংখ্যাও প্রচুর হইবে। 
বর্তমানে মাসিক আশ্রমের ব্যয় দুই শত টাকার উপর আশ্রমের কার্য 
প্রধানতঃ দরাতাগণের অনিশ্চিত এক কালীন দানের উপর নির্ভর করিতেছে । 
কুস্তমেলার সম্ন প্রচুর টাকার প্রয়োজন, সুতরাং সকলকেই করযোড়ে অন্ু- 
রোধ করিতেছি, তাহারা যেন এই সমন্প যথাসাধ্য এই সেবাশ্রমে দান করেন। 
_ ধাহারা এইরূপ দান করিতে ইচ্ছ,ক, তাহার! যেন উহা স্বামী কল্যাণানন্দ, পোষ্ট, 
কনখল “রামকৃষ্জ-সেবাশ্রম” এই ঠিকানার টাক! পাঠান । 

সেবক ও সন্ন্যাদিগণ সকলেই অবিবাহিত, শাস্তমুত্তি, সুশিক্ষিত এবং ভজন- 
পরায়ণ। ইহারা সকলেই সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করিয়া আশ্রমের কার্যে প্রাণ ও 
মন নিয়োজিত করিয়াছেন । 

হরিঘ্বার ভারত প্রসিদ্ধ তীর্থ, এখানে ভারতের সর্বস্থান হইতেই যাত্রগণ 
সমবেত হইয়া থাকেন। কত পীড়িত-সন্গ্যাসী ব্রহ্মচারী, কত দরিদ্র গৃহহীন 
 তীর্ঘযাত্রী, ইহাদের কৃপায় রোগমুক্ত হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। স্বামী 
বিবেকানন্দের যে সকল মূলমন্ত্রের উপর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত, তাহার ছুই একটা 
উদ্ধত করিতেছি । সকলেরই ইহা! পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করা আবশ্তক ৷ 
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“দরিদ্রের জন্ট, পীড়িতের জন্য জীবনীস্ত সমবেদনা! আমাদের জীবনের 
উদ্দেপ্ত ৮” অপরের দুঃখ দেখিয়া কেবল ছুঃখ করা আমাদের ধর্ম নহে, সেব। 
করাই আমাদের ধর্ম । দয়ার অন্তবই আমাদের ধর্ম নহে, পরস্ত সর্বজীবে 
প্রীতি ও সমদর্শনই আমাদের ধর্ম । 

“& যে, দেখিতেছি কতকগুলি দরিদ্র রহিয়াছে উহ্ারা তোমার আমার 
মুক্তির জন্ত জীবন ধারণ করিতেছে । আমি তাহাদের নিকট গিয়া পুজা! করিব। 
কারণ ভগবান্‌ তাহাদের মধ্যে আছেন। এখানে যে কতকগুলি ছুর্ভাগ্য জীব 
তোমার আমার মুক্তির জন্যই অবস্থিতি করিতেছে, কারণ ধাহাঁরা পীড়িত কুষ্ঠাদি 
ব্যাধিগ্রস্ত পাগল বা পাপী, তাহাদের দেব! করিয়া, আমর! জগদীশ্বরের সেৰা 
করিতে পারি। জীবন ক্ষণস্থায়ী, পাথিব-গর্ব মুহুর্তে বিলীন হয়| ধাহারা 
পরের জন্ত জীবন ধারন করেন, তীাহারাই জীবিত; এততিন্ন লোক জীবিত 
নহে মুত। 

“তুমি কি মানুষ ভালবাস? তাহা হইলে কেন তুমি পরমেশ্বরের অন্বেষণে 
( এখানে সেখানে ) গমন কর। এই সমস্ত দরিদ্র, এই সমস্ত ছুর্ভাগ্য, এই সমস্ত 
দুর্বল, ইহারা কি ভগবান্‌ নহে? কেন তুমি তাহাদের ( সেবারূপ ) পুজা 
কর না? কেন তুমি গঙ্গাতীরে কুপ খননে প্রবৃত্ত হও ?* 

পুরাণ ও ইতিহাসে হরিদার। 

হরিঘ্বার অতি প্রাচীন তীর্থ; তাই রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাপণশান্ত্রে হয়ি- 

দ্বারের অনাঁদিকালধিদ্তৃত পৌরাণিক কাহিনী পাওয়া যান্ধ; যুগুগান্তরের অসংখ্য 


৫৭০ পশ্থু। | [ নবপর্ধ্যাঁয়, ১৩২১ 


পুণ্যকাহিনীর স্থৃতি এই হরিদবারের সহিত জড়িত। প্রাচীন তীর্থ গুলি ধধিগণের 
আবাদস্থান ও তপন্তার অনুকূল স্থান। কয়েকটার উল্লেখ তীথ-উৎপত্তি প্রসঙ্গে 
করিয়াছি। সকল কাহিনীর উল্লেখ করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসস্ভব। রামায়ণের 
সময় হরিদ্বার রামরাজত্বের অন্ততূক্তি ছিল-_হুরিদ্বারের পিওদানাদি তীর্ঘরুত্যের 
মন্ত্রোচ্চারণে তাহ! জান! যায় । মন্ত্রে স্পইতঃই উল্লেখ আছে “য, এই স্থান রাম- 
রাজত্বের অন্তর্গত ছিল। কতকাল হইতে তীর্ঘযাঁত্রিগণ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া 
আসিতেছেন, কতকাল হুইতে শ্রীরামচন্ত্রের স্মৃতি হরিধারের সহিত বিজড়িত 
তাহা নির্ণয় কর! ছঃলাধা। হরিদ্বারের সপ্তআোতা তীর্থে সপ্তধধি তপস্যা! করিয়া- 
ছিলেন। এখানেই স্ুরধুনী গঙ্গ! সপ্তথধষির গ্রীতিসাধনার্থ সেই স্থানে আপনাকে 
সপ্ত ধারায় বিভক্ত করিয়াছেন, এই জন্ত এই স্থান 'নপ্তশ্রোতঃ, তীর্থ নামে অভি- 
হিত। ডাগবৎ পাঠে অবগত হওয়া যায় কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পর শোকসন্তপ্ত রাজা 
ধুতরাষ্ী ও গান্ধারী এই পুণ্যতীর্ঘে যোগাবলঘ্বনে দেহত্যাগ করেন। [ভাগবৎ 
১মস্বন্ধ, ১৩ অধ্যায়। ] এই পুণ্য তীর্ঘেই যখন মহামতি ভীম্মের পিতামহ 
প্রতীপ রাজ! ভাগীরথীতীরে তপস্ত! করিতেছিলেন, সেই সময় চঞ্চল! বালিকা! 
বেশে গঞ্গ! আবিভূর্তা হইয়। তাহার দক্ষিণ জানতে উপবেশন করেন, এবং 
যষেরূপে তান শাস্তন্নুকে বিবাহ করিয়া ভীম্মজননী হন, তাহা! মহাভারত-পাঠক 
অবগত আছেন। মহামতি ভীম্ম যখন তীথযাত্রা-প্রসঙ্গে উপস্থিত হইয়া গঙ্গাছ্থারে 
পুলস্ত্য খধির সহিত ষে তীর্থবিবরধ ও উপদেশাবলী শ্রবণ করেন, তাহা মহাভার- 
তের তীর্ঘযাত্রা প্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে। ভগবান্‌ শুক ভূভার হরণ করিয়া 
যখন মর্ত্যলোক ত্যাগ করেন, তখন তগবত্ভক্ত বিছুরকে উপদেশ দিবার জন্য 
মৈত্রের খধষিকে আদেশ দিয়! যান। এই বার্তা ভক্তশ্রে্ঠ উন্ধবের নিকট শুবণ 
করিস! মৈত্রেয় :খধির নিকট এই গঙ্গা্থারেই উপস্থিত হন। ভাগবতে আছে 
'দ্বারি ছুনগ্ভা মৈত্রের়মাসীনমন[ধবোধং অর্থাৎ অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন মুনিবর 
মৈত্রেয় হরিদ্বারে আসীন ছিলেন। মৈত্রেয়কথিত ভাগবতী কথাপুর্ণ উপদ্ধেশী- 
মৃত “মৈত্রেক্স বিছুর দংবাদ* ভাগবতের ৩য় ও ৪র্থ স্কন্ধে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। 
ভগবান্‌ রামচন্ত্র ও যুধি্িরাদি পঞ্চ-পাণ্ডব, বলরাম, প্রহ্লাঁদ প্রভৃতি সকলের 
তীর্ঘযাত্রা প্রসঙ্গে হরিঘারের উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্ধ্য, শ্রীমৎ 
রামান্ুজ স্বামী, শ্রীমৎ মধবাচা্য প্রভৃতির তীর্থযাত্র। প্রসঙ্গে ইতিহাসে হরিদ্বারের 
উল্লেখ আছে। 

বৌদ্ধ প্রভাবের সময়ও হরিদ্বার প্রদ্ধ হিন্দৃতীর্ঘ ছিল, তাহা! আমর! চীন পরি" 


মাঘ ও ফাল্তন ] হরিদ্বার। ৫৭১ 


ব্রাক হুয়েনসাংর ভ্রমণবিবরণ হইতে জানিতে পারি। তিনি ৭ম শতাব্দীতে এই 
নগর দর্শন করিয়া! লিখিয়া। গিয়াছেন 'ময়ুলো” (মীয়াপুর ) বা “মধুরো” 
গঙ্গাতীরের বহু জনাকীর্ণ এবং কুড়িলি--অর্থাৎ প্রায় ৩ মাইল 
পরিধিষুক্ত নগর । নগরী4 অনতিদুরে গঙ্গাতটে -একটী বৃহৎ দেবমন্দির 
আছে। ভারতের পঞ্চ প্রদেশের লোক ইহাকে “গঙ্গার! বলিয়। থাকেন 
(১) এবং বিভিন্ন প্রদেশ হইতে শত সহশ্র ব্যক্তি পাপস্মলন এবং পুণ্য সঞ্চয় 
উদ্দেশে এস্তানে আপিয়া সান করিয়া থাকেন। দানশীল রাজারা এস্থানে 
পুণ্যশাঁপা (৪ 1)0056 ০0? 10116) স্থাপন করিয়াছেন ; এই পুণাশাল! হইতে 
দীনদরিদ্র, বিধা এবং অপাথ বালকগণকে আহাধ্য ৪ ওমধ বিতরিত হইয়া 
থাকে । এই নগরীর চারিদিকে ই গঙ্গার শাখা প্রশাখা প্রবাহিত। 

মুদলমান ্রঁতিহানিকগণের গ্রন্থে হরিদ্বারের বসল উল্লেখ আছে। চতুর্দশ 
শতাব্দীর শেষভাগে ১৩৯৮১৩১৯ থুষ্টান্বে ঠমুবরলঙ্গ এই নগর আক্রমণ করিয়া 
লুন করিয়াছিলেন। শ্াহার সমপাময়িক এীতিহাঁসিক পৈয়ফ-উদ্দীনের বর্ণনায় 
বিষুণপদ পাহাড়ের উল্লখ দৃষ্ট হয়। গঙ্গাদ্বার মন্দির সেই পাহাড়ের নিয়ে নির্মিত 
ছিল। মোগল দম) আকবরের রাজত্বকালে হরিদ্বারের প্রসিদ্ধি 'আইনি 
আকবরি' হইতে জানা যায়। আবুল ফজেল লিখিয়াছেন “হরিদ্ব'রে গঙ্গাতীরে 
মায়াদেবীর মন্দির অবস্থিত । এই স্থান হইতে আঠার ক্রোশ পধ্যস্ত অতি পবিত্র 
স্থান বলিয়া প্রসিক্ধ |” 


নানাকথা । 


হরিদ্বার সমুদ্রবক্ষ হইতে ১২৪ ফিট উচ্চে অবস্থত | জলবাধু নাতিশীতোষ । 
নগরটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। স্থারী লোকসংখ্যা ২৬০০০ হাজার। প্রত্যহই 
হরিদ্বারে বহু যাত্রীর সমাগম হইতেছে । বার্ধিক মেষসংক্রান্তির মেলার সময় 
লক্ষাধিক যাত্রীর সমাগম হয়। দ্বাদশ বার্ষিক কুস্তমেলার সময় লোকসংখ্যা 
২৯২২ লক্ষেরও অধিক হয় কয়েক বৎসর পূর্বে হরিদ্বার কণখল ও জালাপুর 
একত্র করিয়া একটী মিউনিসিপ্যালিটী গঠিত হইয়াছে । মিউনিসিপ্যালিটার 
কাধ প্রণালী চমতৎকার। মিউনিদিপ্যালিটার তীর্যের ও পথঘ।টের প্রতি তীক্ষ 
দৃষ্টি আছে এবং ক্রমশঃ নানারূপ উন্নতি হইতেছে। ইহাদের ষত্বেই গঙ্গাতীরে 
প্রশস্ত চত্বর (6130070) ক্রমশঃ প্রস্তত হইয়া যাত্রিগণের বিশেষে স্বিধা 
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৫৭২ পন্থা । [ নবপর্য্যায়, ১৩২১ 


হইয়াছে । অগ্নিকাংশ পাঁগডার নিবাস জালাপুরে, জ্বালাপুর হরিত্বার হইতে 
ছই মাইল দুরে । তবে প্রায় সকল পাণ্ডারই হরিদ্বারে এক একটী বাঁদা এবং 
যাক্রিনিবাম আছে । 

হরিদ্বার ও মাগ্াপুরে পূর্তবিস্তা নম্বন্ধীয় বুদ্ধি-গৌরবের বহুনিদর্শন আছে। 
এখান হইতে গঙ্গার ক্যানাল বা খাল গঙ্গ! হইতে কাটিয়া লইয়া গিয়া গবর্ণমেণ্ট 
( ১৮৫৫ থুষ্টাব্দে ) জলহীন প্রদেশে জল প্রবাহিত করিয়া! সে সকল দেশ উদ্ধার 
করিয়াছেন । যেখানে পূর্বে জলাভাবে মরুভূমিবৎ ছিল, এই গঙ্গ -খালের 
কগ্যাণে তাহা শশ্ত-স্তামল ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে । মার়াপুর ও বণখলের 
নিকট হইতে খাঁল বাঠির হইয়া ৬৩৫ মাইল প্রবাহিত হইয়! কানপুরের নিকট 
পুনরায় গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে । এই খাল নিন্মীণে এবং গঙ্গাতীরে ফেরো। 
কন্ক্রীট প্রণালীতে যে সকল চত্বর প্রস্তত হইয়াছে, এইগুলি পূর্তবিষ্ঠার 
ছাত্রগণকে অভিজ্ঞাত ও তত্ব লইবার জন্ত 1২০০:৪০ কলেজের ছাত্রগণকে 
কর্তৃপক্ষ পাঠাইফা থাকেন। 

হরিদ্বারের বাঞ্জারটা ক্ষুদ্র হইলেও এখানে সকল প্রকার দেশী বিলাতি দ্রব্যই 
পাও যায়। গ্রীষ্মকালে ১০৫৪ ৬৫০ বরফ কুলফীপ্রন্ৃতি দ্রব্য ও বিক্রয় হয়। 
এই স্থান হইতে কেদার-বদ্রী-যাত্রীরা রওয়ানা হইয়া! থাকেন ; স্থতরাং পর্বত 
আরোহণোপযোগী লাঠি, কাপড় ও চামড়ার সকল প্রকার জুতা, কম্বল, শীতবন্ধ, 
তীথমহিমা-ব্যঞজক মাহাত্মা গ্রন্থ, ও নান শাস্ত্গ্রন্থ, হিমালয় গমনের জন্য যান, 
“ঝাম্পান কাণ্ডী” প্রভৃতি সমন্তই হরিদ্বাঁরে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাঁয়। ফলকথা 
গৃভী বা সঙ্স্যাপীর এবং হিমালয় তীর্থযাত্রীর পক্ষে যাহ! কিছু আবশ্তক, হরিছ্বারের 
বাঁজারে তাহার কিছুরই অভাব নাই। থাদ্য দ্রব্য খুব বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট পাওয়া! 
যায়। মুল্যও সন্ত) এখানকার ছুগ্ধ, দধি, রাবড়ি ও ঘ্বত উত্তম এবং সুলভ মূল্যে 
বিক্রীত হর । বলাবাহুল্য এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে মত্গ্ত মাংস বিক্রয় হয় না। 

হুরিদ্বার প্রবন্ধ শেষ হইল। ভ্রমণবৃত্বান্ত লিখিতে গেলে যেরূপ লিপি- 
কুশলতা, সক্ষম পর্যবেক্ষণ শক্তি, বর্ণনাচাতুধ্যের আবস্তক, আমার রচনায় তাহার 
একান্ত অভাব । আমি কেবল কতকগুলি শান্ত্রবাণী ও জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ 
করিয়! দিয়াছি মাত্র । আশা করি ইহাতে তীর্ঘযাত্রীর কতকটা উপকার হইতে 
পারে। তবে আমার এ বিফলপ্রপ্নাশ কেন তাঁহার একটু কৈফিয়ত দেওয়া 
আবশ্টক মনে করি।' পরমহংস রামকঞ্চদেব বপিতেন “গরু যেমন পেটভরে 
'জাব, থেয়ে নিশ্চন্ত'হয়ে এক জায়গায় বসে সেই সব খাবার উপরে ভাপ করে 


মাঘ ও ফাল্তন ] মহামায়ায় খেল! । ৫৭৩ 


চিবাতে বা জাবর কাটতে থাকে, .সেই রকম দেবস্থান, তীর্থস্থান দেখবার পর 
সেখানে যে সব পবিত্র ঈশ্বীয় ভাব মনে উঠে, সেই সব নিয়ে একাস্তে বসে 
ভাবতে হয় ও তাইতে ডুবে যেতে হয়। দেখে এসেই সে সব মনথেকে তাড়িয়ে 
বিষয়ে রূপে রসে মন দিতে নাই) তাহলে ঈশ্বরীয় ভাবগুলি মনে স্থারী ফল 
আনে না।” আমার এই প্রবন্ধলেখার উদ্দেশ্ত "কে বল জাবর কাটার চেষ্টীমাত্র 
এবং তীর্থ গুলির ম্মরণ করা ।” কারণ শান্সেই আছে "তীর্থের স্মরণ পুণাবদ্ধক, 
তীর্থ দর্শন পাপনাণক এবং তীর্থে স্নান করিলে দ্ষ্কৃতকর্মাগণেরও সুকৃতি সঞ্চিত 
হয়। যাহার! তীর্থ স্মরণ করেন দেবতারা ষ্ঠাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েন' এবং 
শ্রন্ধাসহকারে তীর্ঘশ্লান করিলে পরম গতি লাভ হয় ।৮-- 

তীর্থানাং ম্মরণং পুণাং দশনং পাঁপনাশনং 

স্নানং পুণাকরং প্রোক্তমপি দুঙ্ুত কন্মণঃ ॥ 

যে ম্মরিষাস্তি তীর্থানি দেবতাঃ গ্রীণয়স্তি চ। 

নস্তি চ শ্রন্দধানাশ্চ তে যাস্তি পরমাং গভিম্।॥ 

বামনপুরাণ ৩৩ অধ্যায়ঃ) 
(ক্রমশ) শ্রীপান্নাসাল সিংহ | 


মহামায়ার খেলা । 
পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ । 


উমাপদ ব্রহ্মচারী জল্দগম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন--“বুঝিলে ত, মা আমার, 
কিরূপভাবে খেল! খেলিতেছেন--মা আমার যখন সেই রজতগিরিনিভ ম্ত1- 
দেবের মুলাধার ও স্বাধিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাম পাদ স্থাপন করিয়া খেলা থেলিতে 
থাকেন, তখন সে খেলা আপাত-মধুর বোধ হইলেও, হিন্দুরা সে মৃত্তির পূজা করে 
না! যখন তিনি সেই বাম পাদ সেই ক্ষেত্র হইতে তুলিয়া লইবার উপক্রম 
করিতেছেন এবং দক্ষিণ পাদ হরহৃদয়-চৈতন্টে স্থাপন করিয়াছেন সেই মুর্তি-_ 
দক্ষিণ-কালিকা মুত্বি, বাম পাঁদের যাহারা পৃজ1 করে তাহারা বিশেষাভিমুখী ও 
বামাচারী। 

বড় শক্ত কথ! ভাই, মুখে বলিলে চলিবে না । জগতে হাসি কার! সুখ ছঃখ 
হর্য বিষাদ আছে ও ধাঁকিবে--উহ! ত খেলার কথা, তাা লই হর্ষ ব! বিমর্- 


€৭৪ পন্থা! । | নবপধ্যায়, ১৩২১ 


ভাব পোষণ করা কেন--সকল খেলার ভিতর দিয়া সেই এক গতির দিকে লক্ষণ 
রাথা বড় শক্ত | সে যাকৃ--আমাদের এখন কর্মের সময়--দেবীর সেই ভাব 
বুঝিতে না পারিলেও কেবল সেই ভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া--জগতের , সেবা 
কর -পাপী তাপী-_রোশী_-দকলকেই ডাকিয়া আন-_হৃদয়ের কপাট খুলিয়া 
অকাতরে প্রাণ ভরিয়া ভালবাস-_ আপনি হৃদয়ে সব বুঝিতে পারিবে ।» 

এমন সময়ে নবকুমার আসিয়া বলিলেন দাদা! মাভাজী এই পথ দিয়া 
যাইতেছেন--একবার তীহাঁকে ডাঁকি-_ ব্রহ্মচারী বলিলেন আপত্তি কি? 

সন্নাসিনী প্রবেশ করিলেন ; মুখে 


পুনরপি রজনা পুনরপি দিবসঃ 
পুনরপি পক্ষঃ পুনরপি মাসঃ। 
পুণ্পায়নং পন্রপি ব্্ষং 


তদপি ন মুঞ্চত্যাশামর্ষং ॥ 

ব্রহ্মচারী দেখিলেন সম্র্যাসিনী বস্ততঃই রূপপী - ভন্মাচ্ছা্দিত কূপ যেন চতুদ্দিকে 
বিকার্ণ হইতেছে । মনে হইল যেন ইহাকে কোন সময় দেখিয়া থাকিব-- 
সন্ধ্যসিনীও দেখিলেন যে ব্রহ্মচারী যেন তীহার নিজের লোঁক-__কিস্ত তাহার 
কারণ হাদয়ে অন্পগ্গান করিতে লাগিলেন। সন্নযাসিনী সম্মুখে মাতৃমুত্তির প্রতি 
লক্ষ্য করিয়া! প্রণাম করিলেন--ধাারা উপস্থিত ছিলেন সন্ন্যাসিনী আগমন 
করিলে সকলেই দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, উপবেশন করিলে ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাস! 
করিলেন “আপনার নাম অনেক দিন হইতে শুনিয়াছি--আপনার অহৈতুকী 
সেবা-ধর্থে আমরা পরম আনন্দিত--আঞজ আপনাকে দর্শন করিয়া ধন্য 
' হইলাম 1 

সন্ন্যাসিনী । “ওকথা বলিবেন না--এ আশ্রমের কথা আমি কাশীতে 
পৌছিবার পূর্বে্ট শুনিয়াছি--ও এই আশ্রমের দেবকদিগের সেবাঁধন্ঘ স্বচক্ষে 
দর্শন করিয়াছি। কাশীতে আপিগাও বেশ বুবিয্নাছি যে মা আপনার সার! 
এক মহৎ খেলা খেলাইতেছেন। আমি অনেক [দন পূর্বেই এখানে 
আসিতাম, কিন্ধ নানা কারণে আস! ঘটে নাই। অগ্ত আশ্মম দর্শনে ধেকি 
আনন লাভ করিলাম তাহা! ফি বলিব।” 

ব্রহ্মচারী । “আপনি থাকেন কেথোয় ?'ঃ 

সন্ক্যাসিনী। “কিছুই স্থিরতা নাই, যে দিন যেখানে মায়ে ইচ্ছা হয় সেফিন 


সেখানেই থাকি ।” 


মাঘ ও ফাল্গুন] মহামায়ার খেল৷ । ঘশ৫ 


্রপ্চচারী। “আপনি কি আজন্ম ব্রহ্মচারিণী ?” 

সন্গ্যাদিনী। “আজ্ঞে ন!,--আমি বিবাহিতা এবং বিধবা) পিতা আমায় 
আদেশ করিয়াছেন; তাই এরূপ ভাবে সাংসারে খেলা করিতেছি 1 

কানীস্থ অনেক ভদ্রলোক সন্ধার প্রাক্কালে এই আশ্রমে মাগি ত্রচ্মচারীর 
সহিত ধর্মালাপ করিয়া থাকেন। বীরেন্দ্রবা! মাজ আপদিয়াই দেখিপেন যে 
ছ্পূর্বা সম্মিলন, মাতাজীকে তিনি অনেক দিন দেখিয়া.ছন এবং উহার সেবা 
ধর্মের কথ। শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছেন । ব্রহ্মচারী ত ত্ীহার জীবনের গতিই 
ফিরাইর! দিয়াছেন। তাই এই দুইএর মিলনে তিনি মহ! মাহলাদিত হইয়া সে 
স্থানে উপস্থিত হইলেন। ব্রক্গচারী তীঙ্তাকে মভ্যর্থনা করিলেন--ও সন্ন্যাধিনীকে 
বললেন। ৃ 

ব্রহ্মচারী । ' আপনি কত দিন গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছেন ? 

সন্্যাসিনী। মমি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করি নাই,--তবে নির্দিষ্ট গৃহে থাকি 
না এই মাত্র। পিতা আমাকে আদেশ দিয়াছেন যে তোমার সেবাই ধর্ম। কিছু 
দ্রিন আমি লোকালছের বাহিরে ছিলাম, বুক্ষ 5তা আমার সহচর ছিল। 
আমার মা দাঁড়াইয়া আছেন; সেখানেও তিনি আমার পন্ুখে থাকিতেন। কিন্তু 
সম্প্রতি পিতা বলিলেন--তোমার সংসারব্রহ এখনও উদ্যাপন ছয় নাই-- 
এখনও (ঠামার বহু কন্ম বাকী আছে--তাহাবই আদেশে আমি কাশী 
আসপিয়াছি |” 

বক্ধচারী। আপনার শিক্ষ। প্রতি কোলে স্ুসম্পন্ন হইয়াছে,_- আপনার 
পিতা কি এখনও জীবিত ? 

সন্নযাদিনী। ঠিক জানি না তিনি কখন কোথায় থাকেন। 

ব্রদ্ষচারী তাঁহার কথায় মুগ্ধ হইলেন । 

বীরেন্জ্রবাবু বলিলেন যে, "আপনারা উতয়ে কিছু ধর্ালোচনা করুন, আপনা- 
দের কথা বড় হদয়াকর্ষক | আপনাদের মুখে শ্রনিয়া চিত্ত মা জগদন্বার প্রতি 
আকৃষ্ট হয়) আমাদের বিষয়াশক্ত চিত্ত আপনাদের ইপদেশের ক্ষেত্র হউক,» 

পরাপিনী। কি বপিববাধা মায়ের কণ চি বলিব, আমরা ভেণের মৃত্তি ; 
তাই ভেদ ভিপ্ন অভেদের দিকে চাছিতে পারি না--ম! যে আমার সর্ধরূণে 
বিরাঙ্গিত! তা আমর চাহিয়াও দেখি না । কি ত্ত্রাস্তি মায়ের গর্ভে শুয়ে 
আছি-__তীরি স্পর্শে বেচে আছি, তারি ভাষার তারি কথা তারি সাথে কইছি 
কিন্ধ তাকে দেখতে পাচ্ছি না। তার চেয়ে আপন কে আছে বাব? 


৫৭৬ পন্থা! । [ নবপর্ষ্যায়, ১৩২১ 


এই কথা বলিতে বলিতে সন্নযানিনী যেন বাহ্জ্ঞান হারাইয়। ফেলিলে্ন-- 
হৃদয়ের কপাট যেন উন্মুক্ত হইয়! গেল__মুখে অনর্গল সেই একই কথা--কখনও 
মুখখানি ঈষৎ গম্ভীর কঞ্চনও বা হাপির রেখা কখনও বা গান্তীর্য্যে ও মাধুর্য্ে 
মিশামিশি। উপস্থিত স্লেই স্থির ও উদগ্রীব হইয়া শুনিতেছে-_ফি এক 
ভাবের ফোগ্জারা ছুটিতেছে। 

কি ভ্রান্তি! মা যে আমার সর্বাবস্থায় সামনে আস্ছেন ; কিন্তু কৈ দেখতে 
ত পাচ্ছি না। পিপাসায় যখন কণ্ঠ শুফ হয়ে আসে তখন তিনি শীতল জল 
হয়ে দেখা দেন__ক্ষুধায় যখন কাতর হয়ে পড়ি অন্নপূর্ণাই অম্নক্ূপে দেখ! 
দেন। রী দেখ মাঁয়ের রূপের জ্যোতিঃ আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে, তারার মধ্য 
দিয়! চন্দ্রমার মধা দিয়! সেই মায়ের জ্যোতিঃ | কি আশ্চর্য ! মা আমার সুখের 
হাসিতে ছাগায়, আবার দুঃখের রোদনে কীদায়। স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গ 
সকলের ভিতর দিয়াই যে মায়ের অপুর্বব থেল1। মা আমার গভীর অরণ্যে বলিয়। 
তৃণের ফুলে ডালি সাজায়; আবার মেঘের অন্তরালে বসিয়া নান। বর্ণের ছবি 
আকেন। মা জগদঘ্বা_-তুমি খেলা থেলিতে কি এতই ভালবাপ ? যদি খেল তেই 
ভালবাস তবে আড়ালে কেন-_-একটু প্রকাশ হয়ে খেললেই ত ভাগ হুত। 
তুমিই আমাকে কখনও সংসারিণী ক'রে স্বামীর কোলে ঘুম পাড়াচ্ছ, আবার 
কখনও ভিখারিণীর সাজে সাজাচ্ছ। তুমি ত আমার পর নও--একেবারে 
আপনার ; তবে কেন একটু প্রকাশ হচ্ছ না? বুকের মাঝে ধরে রয়েছে অথচ 
বুঝতে দিচ্ছ না-_মায়ের স্তন ও পিতার স্পেহের মধ্য দিয়ে যে তুমিই উকি ঝুকি 
দিচ্ছ কিন্তু প্রকাশ হচ্ছ না । আমি কিছু বলতে চাই না, কিছু বুঝতে ডাই না। 
তবে এই মাত্র বলি-_-যেন আর খেলায় মত্ত রাখিও না। খেলায় মত্ত ছিলাম 
বলে আবার থেলাচ্ছ__তাই করজোড়ে বলছ খেল! একবার সংহরণ কর-_ 
সাধ মিটেছে-_একবার দুয়ার খুলিয়া দাঁও। 

সন্যাসিনীর বাহৃজ্ঞান ফিরিয়া আসিল আবার কথাবার্তী হইতে লাগিল। 
সন্ন্যাসিনী বলিলেন, আপনি কত দিন গৃহ পরিশা।গ করিয়াছেন ! 

ব্রহ্মচারী । আমি প্রায় দশ বৎসর এইরূপ ভাবে ভাছি--পাঁচ বৎসর 
আমার দীক্ষা্ুরুর নিকট হিমালয়ের একটী আশ্রমে ছিলাম_-তীহার উপদেশে 
এই স্থানে আশ্রম স্থাপন করিয়াছি । যত দিন মায়ের ইচ্ছা! তত দিন এখানে 
থাকিব ? তাঁহার ইচ্ছা হইলেই আবার কোথায় চলিয়া! যাইব। 

আঁমি দেখিতেছি ষে আমর! উভয়েই এক উদ্দেশ্টে প্রেরিত-_সৃতবাং 


মাঘ ও ফাল্তন] মহামায়ার খেলা । ৫৭৭ 


আমাদের পরস্পর মিলিত হওয়া আবগ্তক। আপনি স্ত্রীলোক, সুতরাং স্ত্রী- 
লোকের ক্ষেত্রে আপনার কাধ্য বেশী হইবে । অবশ্ত আপনার নিকট স্ত্রীপুরুষের 
ভেদ না থাকিলেও স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে আমাদের কাধ্য তেমন ফলবতী হইবে 
না। এই সেবা ধর্মে যে সকল স্বীলোক দীক্ষিত হইতে চান, আপনি তাহাদের 
তার গ্রহণ করুন এবং তীহাদের জন্ত আর একটা পুথক্‌ মাতৃমন্দিরের শাখ৷ 
স্থাপিত হউক। 

বীরে দ্রবাবু বলিলেন-_“বেশ কথা আমি কাশীর মহারাজকে এ বিষয় জ্ঞাপন 
করিব এবং আশ! করি এ বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিবেন 1” 

সর্যাসিনী। এ সংকল্প অতি ম₹ত__মায়ের ইচ্ছ! হইলে ইহা কার্যে পরিণত 
হইতে পারে। অবশ্ত এবিষয়ে অনেকে ইতিপূর্বেও আমাকে জ্ঞাপন করিয়া- 
ছেন--দেখ! যাক মায়ের কি ইচ্ছ1। 

বন্ষচারী সন্্যাদিনীর নিরহস্কার*্বাকাবিষ্তাস ও জগদগ্ার ভাবে বিভোর 
দেখিয়া হৃদয়ে পরম আনন্দ লাভ করিতেছেন। সহস! জটাঞ,টবিলম্বিত গৈরিক 
বসনপরিহিত রুদ্রাক্ষমালা-শোভিত এক অপূর্ব মৃত্তি তথার উপস্থিত হইলেন। 
আপনার তেজে দিক্‌ সকল আলোকিত করিয়া ধীর পদবিক্ষেপে ্রিশ্লহত্তে 
তথায় উপনীত হুইলেন। উপস্থিত নরনারী সকলেই চমকিত হইয়' উঠিল। 
সহসা যেন সেই আশ্রম মুখরিত হইয়া উঠিল ) অপূর্ব সৌম্য মৃত্তি দর্শনে সকলেই 
সসন্ত্রমে আনন পরিত্যাগ করিয়। প্রপাম করিলেন । উমাপদ বঙ্গচারী, মাতাজি, 
নবকুমার সকলেই ধূগবৎ আনন্দিত ও বাশ্মত হইয়া কিছুক্ষণ বাক্যস্ফ্ত 
করিতে পারিলেন ন।। ক্ষণেক পরে মাতাজি বলিলেন_-“পিতঃ! সহসা! আজ 
এখানে ষে আপনার দর্শন পাইব, এ কল্পন' মনে আনিতে পারি নাই। আপনার 
দর্শনে হৃদয়ে যে কি আ'নন্দস্োত প্রবাহিত হইতেছে তাহা! কি বলিব! আপনি 
কখন আসিধেন ? ভৈববীদিদি ভাল আছেন ত ?” 

পয সী গভীর বদনে বপিলেন, “হ। মা ভৈববী ভাল আছে--আশা করি 
তুমিও মায়ের কার্য লুচারুর্ূপে সম্পন্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছ। আমি বেশ 
বুঝিতেছি-তুমি মাকে ম! বলিয়া চিনিতে পারিয়াস্ছ ।” 

নবকুমার বলিয়া উঠিল---“পিতঃ! এতদিন পরে এ অধমকে মনে পড়িয়াছে? 
কতদিন আপনার দর্শনলালসার় নিশি অতিবাহিত করিয়াছি, কত দিন আপনার 
জগ্ত কত ঠিস্তা করিয়াছি, কিন্ত আজ আপনার দর্শনে ধন্ত হইলাম্। আমি এই 
আশ্রমে আিক়্। অবধি ঘে কি আনন্দে আছি তাচা আর কি বলিব ।” 


৫৭৮ পন্থা । [ নবপত্থ্যা্স, ১৩২১ 


মন্ন্যাসী। বেশ নবকুমার--আমি এই রূপই আঁশ! করিয়া ছিলাম--এএই 
কার্য্েই জীঝন উৎমর্গ কর, তোমার ইহাই এখন কর্তব্য । 

উমাপদ ত্র্গগারী দেখিগেন এক ! ম্দুর জনমানবশুগ্ঠ হিমালয়ের গিদ্দি- 
গুহায় বাহার অবস্থিতি, ধাহার নিকট শিক্ষিত হইয়া এই সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠ 
করিলাম, এই যোৌগিনী ও নবকুমার তাহার পরিচিত ও বিশেষ কপার পান্র। 
মছামায়ার (কর্ূপ “খলা তিনিই জানেন । 

সেই মাতৃমন্থিরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ তথন শএধরের শুভ্র জোৎস্সা় আলোকিত 
»-সেহ অপূর্ধ জ্যাংন্ার ধিমল কিরণে সমস্ত আকাশে ষেন আঞ্ধ আনন্দ 
ধরিতেছে না। যেন চন্্রলোকের দেই আনন্দের তরঙ্গ আঞ্জ জগতে আপদিয়া 
পৌছিরাছে। উমাঁপদ ব্রহ্মচারী অবাকৃ হইয়। দেই দন্গ্যালীর চরণে স্থির দৃষ্টি-_ 
যেন এ রাঙ্গা চরণ ছুটী তাহার ভূক্তি মুক্তির আশ্রয়-_যেন খরচ দিদ্ধি নকলই 
সেই পাদ ণস্মের মিমাঁ। এ চরণ ছুথানি ধেঁন তাহার জীবনের পার-_সংসার- 
সাগরের তরণী--ধ্যানের বস্ত | 

মহস। এই আশ্রয় বস্থটী সন্মুথে সমুদিত &ওয়ায় উমাপদ বঙ্ষচারীর 
সুখে কথা নাই-ৃদয়ে কেবল সেই ভাবের ফোয়ারা । তাই নিস্তব্ধ হইয়া 
কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া! সহসা সেই চারুচরণে আপনাকে লুটাইয়া দিল__ 
মুখে বলিল-- 

অজ্ঞানতিমিরান্বস্ত জ্ঞ। নাগ্জনশলা কয়। । 
চক্ষুকন্মীলিশং যেন তন্মৈ শ্রীগুরৰে নমঃ ॥ 

সন্ন্যাদীর পাদস্পর্শে সেই বুভূক্ষিত তৃষ্ণাপাড়ি৩ চিত্তক্লেশ বিদুরিত হটল-_হাদখ্জের 
তমান্ধকার ক্ষণক।লের জন্ত কোন্‌ অন্ধকারের গভীর গহ্বরে লুকায়িত হইল। 
সন্ন্যাসী তাহাকে উত্তোলন ক!রয়। বলিতে লা'গলেন-- দেখ উমাপদ্দ । বিস্মিত 
হইও না। যে দিন তামার সমাধিগর্ভ হইতে উন্ভোপন করিয়া হদুর ছিমালয়ে 
গমনন করি, সেদিন তুমি ভাব নাই যে আব।র সংসারে যাইতে হইবে । সমাধি 
হইতে উত্তোলন করিয়া, তোমাকে পাঁচ বৎসর শিক্ষ। দিয়া এই আশ্রম উদ্দেস্তে 
প্রেরণ করি । সে কার্ধ। তুম্বি রেশ সম্পন্ন করিয়া এবং যতদিন মায়ের ইচ্ছা! :ই 
কার্ধ্য করিতে থাক । মায়ের সংসারে খেলা কর--অবাক্‌ হইও ন--স্থির হইয়। 
জমার কথা গুন 1” মাতার্জিকে সম্বোধন করিয়া! বলিলেন--“ছেমলত। | নির্শবল 
কুমার তোমার সম্ুথে-_বিচলিত হইও ন!। নির্খলকুমার ও উমাপদ ব্রদহ্ষচারী 
একই ; এক্ষণে উভয়ে নিলিয়া মায়ের মংসারে মহানায়ার ক্ষেত্রে মেবা রুর। 


মাঘ ও ফাল্গুন 1 সমালোচনা । ৫ 4০৮ 


তোমর! ছইটী ধারা পরস্পর মিলিত হইয়া_সেই বিভুর চরণে মিলিত 
হও। এ মিলন প্রেমের মিলন, কামের নহে। এ প্রেমে তুমি পুরুষ 
আমি স্ত্রীলোক এ জ্ঞান নাই--এই প্রেমে এক'দন ব্রঞ্সেবার অধিঞ্চার 
মিলে । এ মিলনের ফল 'আমি” স্থাপন নহে_ততুমি' স্থাপন । আর নব- 
কুমার_যে হেমলতার জন্য গরাঁণ বিপজ্জন |দ5 বসিয়াছিলে, সেই 
ছেমলতা তোমার সম্মুখে |? সকলেই নিন্তন্ব_-সহদ। উন্মাদ ঠস্ত। অন্ধউলঙ্গিন! 
ধূলিধূসরিতা একটা স্ত্রীমুর্তি শুথায় প্রদেশ করিল--সন্নাসী তাহাকে দৃষ্টিমান্র 
আরোগ্য করিলেন। নবকুমার দেঁখল-_-তাহার পত্বী__বীরেন্ত্রবাবু নিস্তন্ধ 
অবাকৃ--বাকস্ফুত্তি নাই । সহসা সন্ন্যামী “আবার আদিব+? বলিয়া অন্তহিত। 
( সমাপ্ত) 
শ্ীস্ুরেন্্রনাথ দাস। 


পপি লক ৮ লিগ 


সমালোচনা । 


শীষৃক্ত শুজ্ানন্দ স্বামী প্রণীত চিমাপয় ভ্রমণ”-_বাঙ্গালা! ভাষায় বন্তবিষয়ে 
প্রকাশিত হইতেছে; কিন্তু সে সকল পুস্তকের মধ্যে নাটক নভেলগুলি 
বিদেশীয় মালমসলাঁয় প্রস্তৃত বলিয়া সে সকলে খঁটিভাব ও শিক্ষণীয় বিষয় প্রায় 
থাকে না। কেবল চিত্তচাঞ্চল্যকর বিলাস-ভাবপুর্ণ কথা থাকে বলিয়া! একরূপ 
চিন্তাশীল স্ুুধীগণের অপাঠ্য বলিলেও চলে। বর্তমান সময়ে মাসিকপন্রিকা- 
খুলিও বিদেশীয় স্ত্রীলোকের ছবি ও তদ্রুপ রটে সঙে পূর্ণ থাকে । এই গ্রন্থখানি 
সেরূপ নয়। বর্তমান সময়ে অনেকে ছুটি লইয়া হাওয়া পরিবর্তনের বাপদেশে 
রেল গ্রামার ফোগে তীর্থভ্রমণ করেন মাত্র, তাহাদের ভ্রমপবৃস্তান্তে পর্মপুতঃ 
ীর্থের বর্ণনা ও তাহার মাহাত্ম্য, অনুষ্ঠানযোগ্য কার্ষ্যাবলির বিষয়ে শিখিবার 
যোগ্য কিছুই থাকে নাঁ। এই গ্রন্থ খানিতে পদবরজে উত্তরাখণ্ডপরিক্রমণ 
অর্থাৎ হরিত্বার, বদরিকাশ্রম, কেদারেশ্বর প্রভৃতি দর্শন, ভ্রমণ করিতে হইলে 
কোন্‌ কোন্‌ তীর্থ কোন্‌ কোন্‌ পথে কি ভাবে কথন ধাইতে হয় তাহার 
স্থযোগ, পথের 'প্রান্তবাসীদ্রিগের প্রাচীন ইতিবৃত্ত, আচার ব্যবহার ও খাস দ্রব্যের 
বিবরণ, এবং তীর্থ ও উপতীর্থের সুচীপত্র, মাহাত্ম্য অতি দল সুমধুর প্রাঞ্চল 
বাঙ্গাল! ভাবায় বণিত হইয়াছে। বাহার! হুরিপ্বার হইতে বদরিকী শ্রম প্রভৃতি 
তৃ-্বর্গ তূল্য তীর্ঘভ্রমণে যাইবেন, তাহাদের এই বহিখানি একান্ত পাঠ করা 


৫৮০ পন্থা! । | নবপর্যায়, ১৩২১ 


উচিত। বহিখানি পর বাঁধান, ছাপ! 9 কাগঞ্জ উৎকষ্ট। প্রথম সংস্করণ বলিয়া 
ছুই একটী ভূল দেখিতে পাওয়া যায়। আশাকর অন্ত সংস্করণে নিভুলি 
হইবে। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শান্ত্ি-সাংখ্য-বেদান্ত-দর্শন তীর্থ । 


বিশেষ নিবেদন । 


নানাবিধ সাংলারিক বিপৎপাতে আমাকে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া! বিদেশে 
থাকিতে হয়। তাহার উপর সহকারী কা্ধ্যাধক্ষ মহাশয় কর্ম ত্যাগ করেন। 
এই মব কারণে পন্থা প্রকাশে বিপন্ব হুইল। তাহাতে আমর! বড়ই লজ্জিত 
আছি। আশাকরি পাঠকগণ ক্রুটী মার্জনা করিবেন ! 

আগামী বৎসর হইতে পন্থার সুলভ দেবদেবীর প্রতিমুত্তি, হিন্দু সন্তানের 
নিত্যকর্তবা সন্ধা-বন্দনার ব্যাথা, সহজ যোগ্য, প্রণবরহন্ত ও 'মহামার়ার থেলা"- 
প্রণেতার লিখিত নূতন ধর্্মবিষয্নক উপন্তাস ও পান্নালাল. বাবুর তীর্থভ্রমণ 
প্রকাশিত হইতে থাকিবে । ্‌ 

এখনও অনেকের নিকট পত্রিকার মূল৷ বাকী আছে। জী পাঠান 
আবশ্তক। পাঠকগণ এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি করিলে বাধিত হইব ইতি। 


শ্রীরাজেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 
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“নাভ্তি সত্যাৎ পরো ধশ্শঃ 1” 


ই 2 শে এ নিন শশা 
পা পস্প পাপিশ্্পিশিপপপাশী্এটিতিটি লি ৮৫৮০৬০০০০০০ 


৩য় ভাগ ।] ত্র ১৩২১। [ ১২শ সংখ্যা 


স্পা শিশীিটিটি শী তীঁটী 











স্পস্ট শিপ সিপাতি শা শিশাশি 





শিব-সঙ্গীত-লহরী 
ঢ 5) 
মম জীবন বাঞ্চিত, শঙ্কর, তব 
চরুণ পরশ লাগিয়া 
যেন তব ধেয়ানে মম দিবস- 
যামিনী যায় কাটিয়া |. 
মম সব সঙলীত মাঝে 
যেন পুলক ভরে বাজে 
স্নন্দর তব মনলময় 
বন্দনা গীতি অমি 
মম জ্ঞান কর্ম সকলি 
উঠয়ে যেন আকুলি 
পুজিতে ও দেব-বন্দিত পদ 
বিশ্ব-ভূবন ভুলিয়া 
সার্থক কর, সুন্দর কর 


পর্দ-পিয়াসী মম হিয়া । 
(২ ) 
রজত শুভ্র বরণান্কিত 
দেহ তোমার সুন্দর, 
কোটা-ভাক্কর-রশ্মি আলোক 
বিতরি নিরম্তর 





৫৮২ পন্থা । [ নবপধ্্যায়, ১৩২১ 


বন্ধ! পুরিত তিমির রাশি 
মজল ইলিতে পলকে নাশি, 
করহ দীপ্ত মম অজ্ঞান- 
তমসাবৃত অন্তর । 
নিথিল জগত জন-শরণ 
চিন্সয় শিব শঙ্কর 
(৩) 
হাস হাস সবেহাস, 
আগ শিবপুজা রসে ভাস 
কামনা ধাতন। সব দরে ফেলি 
পূজ শিবপদ ভুবন ভুলি 
ভবন বন্ধন কর মোচন 
মন কালিমা! নাশ 
শঙ্কর পদে সপিয়া প্রাণ 
গাহ ঝঙ্কারি মহা বিমান 
সত্য স্থন্দর শিব মহেশ্বর 
শঙ্কর দেব দেবেশ 
(আর) হাস, হাস সবে হাস। 


(৪ ) 
তার প্রেমে মজনাবে মন 


ওরে জানিবে তবে সে কেমন, 
পশ্বধ্য দূরে ফেলে 
ভূত সনে সে নাচে পেলে 
(ও বে) পুজিলে তায় বিল্লদলে 


অস্তিমে সে দেবে শরণ। 
(৫ ) 
অধম অভাজন আমি অতি দীনহীন 


কলুষিত দেহ মন পাপেতে বিমলিন। 

ভূবনের সবে মোরে কত ত্বণাভরে চার 
কহি কত কটুবাণী দুরে দুরে চে যায়। 
এতুবনে কেহ মোরে ভালতো নাহিবাসে 


চৈত্র ] সাধনায় বিদ্ব। ৫৮৩ 


তাই প্রভূ! ছুটে আজি এসেছি তোমারি পাশে। 
জানি প্রভূ, ও চরণে শরণ লে যেই 
সব দুঃখ গ্লানি হতে মুকভি ল্ভযে সেই । 
করুপ| ভিথাঁরী তব আমি প্রভূ দীনহীন 
কর দেব কর মোরে তব প্রেমানন্দে লীন। 
€ ৬ ) 
জয় শিব শঙ্কর ভোল! মহেস্বর 
চন্ত্রশেথর দিিপুরারি, 
বুষভবাহন, বক্কল-বসন, 
ভীতিমগন ভয়হারী, 
ভগবতী-সেবিত-চরণ তলে 
স্বীয় জট -নির্গত গঙ্জ। গলে 
মধুর হাসে করুণা ভাসে 
বন্ধন পাশে নাশকারী, 
শুশীন ভল্ম লেপিত অঙ্গে 
প্রমথযূখ সহ নাচ রঙ্গে 
ত্রিশলকর, পিণাক ধর 
সাধকবর প্রাণচারী, 
য় শিব শঙ্কর, ভোলা মহেশ্বর, 
চন্রশেখর ভিপুরারী। 
শ্রীশ্রীশঙ্কর-চরণাভিলাষী দীনতম সেবক-_ 
শ্রীহরিক্কপা চৌধুরী । 


সাধনায় বিদ্ব। 


( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 
তান্ত্রিকের পরমপ্রিয় গ্রন্থ “শাক্তানন্দতরিণী” বোধ হয়. শান্্রাহসদ্ধিৎু 
নুধীমাত্রেরই পরিচিত। এই ন্বুপ্রসিদ্ধ তন্ত্গ্রস্থের রচদ্জিতা সাধকগ্রাবর শ্রীশ্রীমৎ 
রঙ্গানন্দ স্বামীর অমানুষ জীবনেও অশ্রুতপূর্ব সাধনধিস্রের কিন্বদস্তী প্রচলিত 
আছে । ইহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, বা সমাক্‌ প্রকারে অভিরঞজীন-রহিত কিনা 


৫৮৪ . পম্থ। | [ নবপধ্যায়, ১৩২১ 


তাছ। আমার বিচার্ধয নহে) অপিচ এরপ-বিচার করিব।র সাহসও আমার নাই। 
কারণ পঞ্ডিতন্মন্তমান মানবের বুদ্ধিবৃত্তি অগ্ঠাপিও সেই সর্বাশ্ধ্যময়ের আঅঘটন- 
ঘটনপটীয়সী মহিমার মন্দিরদ্বারে উপনীত হইতে পারে নাই। কেজানে, 
আত্মস্তরী মানবের অহঙ্কার-*লিন নয়নে কবে সেই মহতো! মহীয়ান্‌ পরাপর 
পরমেশ্বরের শাস্তোজ্জল সুন্দর ছবি প্রতিভাত হইবে? ফলত; অন্তর্জগং দূরে 
থাকুক, এই সতত পরিদৃশ্তটমান বহিজগতেরই বিচিত্র কার্ধাপরম্পরার সম্যক্‌ 
পর্যযালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, মানবের অপ্রবুদ্ধমন কিংকর্তবাবিমুড় হইয়া অমর 
কবি সেক্ষপীয়রের সঙ্গে বলিয়া উঠে--€71)676 216. 01016 (1061)55 11 
1)585617 200 6201), 170181109 0020 216. 01520000110 70101 
08110501915, এস্কলে এবিষয় অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। সম্ভব অসস্ভব-_ 
জ্ঞানবুদ্ধ গুরুগণেব হস্তে অর্পণ করিয়া আমি পুর্বোক্তি কিশ্বদস্তীটী বথাশ্রুত * 
বর্ণনা করিতেছি । আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই সংক্ষিপ্ত আধ্যানটী অতি মনোহর ও 
নুশিক্ষাপুণণ বলিয়! প্রতীতি হইয়াছে । এক্ষণে সহৃদয় সুধীগণ ইহার যাথার্থয 
বিচার করিবেন। 

_ সাধন-দৌধের উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপান অতিক্রম করিতে করিতে সাধক- 
প্রবর তন্ত্রোক্ত শক্তিসাধনরূপ পরম রহশস্তময় সোপানদমীপে উপনীত হইলে, 
তাহার মনে এক অভূতপূর্ব অভিলাষ হয়। সামান্তা মানবীকে শক্কি-সাধনার 
সঙ্গিনী না করিয়া, সর্বশক্তিসমষ্টিভূতা সেই আগ্তাশক্তিকে-_-সেই সর্বার্থ- 
সাধিকাকে এই মভাপাধনার সহুকারিণী করিতে তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। 
নাহুইবে কেন ? মানবের মুদদিত চিত্রকোরক যখন সেই পূর্ণ প্রভাময়ের বিমল 
গুল্র জোতির প্রতিবিস্বম্পর্শে বিকশিত হইতে থাকে, তখন জোনাকীর চঞ্চল 
দিগ্তীতে তার তৃপ্তি হইতে পারে না। প্রাণ যখন পূর্ণতার সন্ধানে পাগল ₹ইয়! 
উঠে তখন অপূর্ণ অংশের প্রলোভনে সে আর আরু্ট হয় না। তাই আজি 
্ন্মানন্দের ব্যাকুল চিত্ত মহাশক্তির স্ফুলিঙগ-ব্বপিণী মত্ত্যরমণী উপেক্ষা করিয়। 
“যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা”র সঙ্গলাভে উৎস্থক হইল । অমনি 
তিনি "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন"সঙ্কল্প করিয়! কাধ্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। 
কিন্ত ত অচিন্তিতপূর্ব সাধনার উত্তরদাধক হয় কে? তিনি পিদ্ধিকামীর সূর্বা 
রক্ষক ক্ষেত্রপাল তৈরবকে মহাসাধনায় প্রসন্ন করিয়া এই ভ্রিলোকবিস্ময়কর 

রক খাল হাইক্ক লের হেডমাই্ার আমার পরমপূঙ্গয অগ্রজপ্রতিম শু প্রকশিচন্ত্রা প্রধান 
বি, এ, মহাশয়ের নিকট হইতে এই আখ্যানটা প্র।প্ত।-লেখক। 


চৈত্রে ] সাধনায় বিদ্ব। ৫৮৫ 


লাঁধনার উত্তরসাধকত্থে বরণ করিলেন। তাহার উগ্র সাধনায় কামখা!র মহা 
গীঠ সম্তপ্ত হইয়! উঠিল ! দৈববাণী তাঁহাকে এই উত্কট আভিলাষ পরিহার 
করিতে আদেশ করিল। অবশেষে দেবীর আদেশে কামাধ্যাক্ষেত্রের রক্ষক 
তাহাকে বলপ্রয়োগে নিরস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইল। ক্ষুদ্ধ সাধক দলিতপুচ্ছ 
ভুজলের স্তায় ক্রোধপ্রনীপ্ত হইয়া অভিশাপ-হিষে মহাগীঠের মহিম! বিলোপ 
করিতে উদ্যত হইলেন। তখন পুনরায় দৈববাণী হইল-_তুমি কল্য নগরপথে 
দুইটী যুবতীর সাক্ষাতপ্রাপ্ত হইবে। ভাভারাই সোমার অভীগ্সিত সাধনার 
সঙ্গিনী হইবে। কিন্তু তুমি আত্মশক্তির পরিমাণ না বুঝিয়া মহাশক্তির সঙ্গ 
লইলে, সাবধান হইও |” 

আমর! আত্মজীবন পর্যবেক্ষণ কৰিলে দেখিতে পাই যে, অনেকেই কার্যে 
প্রবৃত্ত হইয়া! ধীর ভাবে উহ্থার পরিণতির অপেক্ষা করিতে চাহেন না; প্রাথমিক 
অনুষ্ঠান পরম্পর স্ুনিষ্পার্দিত না হইতেই চরম ফল হস্তগত করিতে ব্যস্ত 
হয়েন! আধু'নক যুগে এই অধীরতার এই অবিবেকিতার পরিণাম সাঁতিশয় 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে । আমর! পুজ্যপার্দ বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত ব্যাকারণের 
উপক্রমণিক1 সম্যক অভ্যাস না করিয়াই সর্রবোপনিষদ্-সারভূতা গীতা লয় 
বদি এবং শাঙ্করভাযোর ভ্রমনিরসনে প্রবৃত্ত হই। বাশীটা হস্তে লইয়াই, গোপী- 
মোঁহনের যে বিশ্ববিমোহন তানে যমুনা! উজান বহিয়াছিল, সেই প্রাণময় 
প্রেমময় স্বরলহরীর পুনরাবৃত্তি করিতে চেষ্টিত হই। “অথাতো ব্রহ্গজিজ্ঞাসার* 
“অথ' ও 'অতঃ? ত্যাগ করিয়া প্রথমেই বর্ষের স্বরূপ নির্ণয়ে বন্ধপরিকর হ₹ই। তা 
আি আমাদের অনুষ্টানসমূহ প্রাণহীন) তাই আজি আমাদের সাধন! সিদ্ধিদায়িনী 
নহে । সাধক প্রবর বরঙ্ষানন্দেরও বুঝি এই পরমার্থপরিপন্থিনী কুমতির আবির্ভাব 
হইয়াছিল; তাই তিনি আত্মশক্তির পরিমাণ করিতে চেষ্টা ন1 করিয়াই সেই 
অনস্ত শক্তি-মাবর্তে ঝম্প প্রদান করিলেন। অথবা মোহান্ধ মানবের শিক্ষার 
জন্ত সাধকপ্রবর আজ লীলাময়ীর লীলাবিলাসের নিমিত্তমাত্র হইলেন। 


রঃ কী র 


পর্থে এক জন তেজঃপুঞ্জ সঙ্গাসী চলিয়াছেন ) সঙ্গে অনিন্দা সুন্দরী 
যুবতীঘ্বপ্ন । সন্প্যাসীর পূর্ব পরিচয় পাঠকবর্গের অজ্ঞাত 'নহে। তিনি তীর্থ- 
ভ্রমণে বনিরগত হইয়াছেন । সন্পযাপীর পহিত যুবতীদ্বয়কে দেখিয়া একদল লোক 
তাহার পশ্চাদ্গামী হইয়াছে; কেহ কুগ্ররুত্তির তাড়নায়, কেছ ওৎস্থকোর 
বশে। কেহ বা নিক্ষণ্মা বলিয়া, এই ঈলের পুহিসাধন করিতেছে । হৃর্য্যদেৰ 
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উর্ধগগনে ব্রড হইয়া অনলময় কর বর্ষণে প্রকৃতিকে নস্তপ্ত করিতেছেন। 
সন্ন্যাসী যেন পথশ্রমে বড় কাতর হইয়াছেন) কন্তু তাহার সঙ্গিণী ঘর চিরপ্রফুল্ল। 
রবিকরম্পর্শে ফুল্ল কমলের স্টায় উজ্জল-_সুন্দর। সম্মুথে একটা গ্রাম, পথিপার্ে 
শোগ্ডিকালয়; বুৃহৎপাত্রে মগ পরিরক্ষিত হইতেছিল। সন্্যানী কিঞ্চং ম্ত 
প্রার্থনা করিলেন । শৌগিক সন্যাসী দেখিয়! অথবা সপ্গিনীঘয়ের উপর কোন- 
প্রকার মন্দ অভিপগ্ধি-প্রণোিত হইয়! যথেষ্ট মস্ত পান করিতে দিল। সঙ্ন্যাসী 
একপাক্র মণ্ত নিঃশেষে পান করিয়া পুনরায় মগ্ত প্রার্থনা করিলেন। এইরূপে 
পাত্রের পর পাত্র নিঃশেষিত করিয়া সন্স্যাসী শৌগ্িকের সমুদয় মঞ্চ উরস্থ 
করিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত হইলে ও শোৌগ্িক মগ্যের মৃল্য 
প্রার্থনা কৰিলে, নন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, “আমিত নিঃদম্বল। দেশের বাজাই 
তোমাকে মূল্য দ্রিবেন।” এই সকল সংবাদ অবিলঘ্বেই স্থানীয় ভূম্যধিকারীর 
কর্ণগোচর হইলে, ওস্তুক্য বশতঃ তিনি কতিপয় সঙগীসহ তৎস্থানে উপনীত 
হইলেন। সন্ন্যাসী তাহাকে শৌখিকের প্রার্থিত মুল্য দিতে বলিলে তিনি 
কহিলেন, “একজন লোকে এত মগ্ত পান করিতে পারেকি? আমি স্বচক্ষে 
ন1 দেখিলে প্রত্যয় করিতে পারি না । ভাল, আপনি আর মস্ত পান করিতে 
পারিলে, আমি সমস্ত মূল্য দিব 1” সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমার আর পান করিতে 
ইচ্ছা নাই; তবে তোমার সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য যাহা দিতে চাও, পান 
করিব।” কিন্তু শৌগ্ডিকের আর মদ্ত ছিল না; সে বলিল, "বর্তা, মস্ত ত 
আর প্রস্তত নাই; যাহ! ছিল সন্্যাসী ঠাকুর খাইয়াছেন। এই পাত্রেযে সন্ত 
প্রস্তুত হইতেছে তাহা এখনও অত্যান্ত উত্তপ্ত, পানের অযোগ্য ।* তখন ভূম্য- 
ধিকারী সন্ন্যাসীকে ভাঙ্াই পান করিতে বলিলেন) সন্ন্যাসী আপত্তি করিলে 
ভূম্যধিকারী বিজ্রুপ করিয়া বলিপেন, “তবে আপনি ফেমন সন্স্যাসী। আপনি 
এত মগ্ত পাঁন করিলেন, আর পুড়িয়! মরিবার ভয় করিতেছেন ।” অগত্যা সন্গাসী 
নুতপ্ত মগ্যরদ আঁকঞ্ঠ পাঁন করিলেন এই অনৈদগিক ব্যাপার অবলোকন করিয়! 
সমবেত জনমগ্ডলী ভয়ে বিস্ময়ে নিশ্তধ হুইয়! রহিল । তৃম্যধিকারী সব্প্যাপীর 
চরণে প্রণত হইয়। ক্ষম! ভিক্ষা! করিলেন) শৌগ্তিকের আর মস্তের মূল্য চাহিতে 
সাহদ হইল না। হার! অল্পশক্তি ভ্রমান্ধ মানব, আপনার ক্ষুদ্রানপি ক্ষুত্্র মান- 
দণ্ডের সাহায্য বিশ্বব্ন্জাণ্ডের বিপুল রহন্তের পরিমাগ করিতে সবাই উৎস্থক। 
(ক্রমশঃ) ্রীহৃদয়নাথ মিশ্র। 


মোক্ষ - সাধনার পথে । 
( ষষ্ঠানুবৃত্তি ) 


বংস! গ্রীক লোগস্‌ (1,০2০) শব্ধে ভগবানের ব্যক্তভাব বা ঈশ্বরকে ই 
বুঝায়। ইনিই দেবদেব স্বয়ংজোতিঃ দৈবী চৈতন্ত ; এবং মহাপুরুষগণ এই 
চিন্ময়ের বিলাসের বা লীলার সম্প্রজ্ঞাত সাধক । মানবসমাজের ভাষায় বলিতে 
গেলে, ইহারা সেই দেবদেবের কন্মাধাক্ষ ;--ই'তাদেরই ভিতর দ্রিয়। দৈবী 
জ্যোতিঃ ও দৈবা চৈতন্য আমাদিগের উপর বষিত হয় । আমর! মায়ার আবরণে 
আবুত ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ মাত্র; 'প্রথমতঃ সেই স্ফুলিঙ্গেরও পরে যে মহাস্থধ্য হইতে ত 
স্কুলিলসমুহের উদ্ভব হইয়াছে, এবং উঠার! ধাহার প্রতিবিষ্ব মাত্র তাহার স্বরূপ 
বোধের চেষ্টা করিতেছি । প্র মহান্চর্যাকে শাস্ত্রে “কান্ট 9 পরাগতি'প্ধপে নির্দেশ 
করা হইয়াছে । ইনি সর্বজ্ঞ, সন্বব্যাপী, নির্বিশেষা ; পরশ্ন্তী বাক অধিগত 
হইলেই ইনি দৃষ্ট হন। এই সম্বন্ধ ভাষান্ন বাক্ত করা বড় দুবহ। তুমি বাক্যে 
ইহাকে যতটুকু প্রকাশ করিতে পার, তদপেক্ষা হৃদয়ে উহার বিষয়ে অধিকতর 
উপলব্ধি করিতে পারিবে । 

শুনিয়া ছুঃখিত হইলাম যে তোমার পারিপাশ্বিক অবস্থা তোমার নিকট এতই 
অগ্রীতিকর। কম্ম্রফল ভোগে আত্মলমর্পণের চেষ্টা ও বহিম্মখী শক্তিনিচয়ের 
মোহ সত্বেও তিতিক্ষার আচরণ শিক্ষা 'পরিণামে তোমাকে ষে বর্তমানাপেক্ষা। 
সেই মহিমময় খষিগণের অধিকতর অনুগত, অবিচলিত ও অব্যভিচারী শিষ্য 
করিয়া তুলবে এবং এরপে তাহাদের শ্রীচরণকমলে তোমাকে শীত শীন্র পৌছাইয়! 
দিবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই । প্রর্ধপ অধিকারের মূল্য নাই ) উহ! অমুণ্য 
ধন। অতএব তোমার পরীক্ষা! যতই কঠোর হউক না কেন, উহাতে অতয় 
হারাইও না। পরস্ত ভেদের “আমি”কে বিসর্জন দিয়! তাহাদের শ্রীচরূণে 
চিরদিনের মত দাস হয়৷ থাকিবার জন্য তোমার যে ব্যাকুলতা আছে, সে সাধ 
যত দ্বিন পূর্ণ ন! হয়, ততদিন তাহাদের চরণে তোমার হুদ্বয়কে নিবিষ্ট করিয়া 
রাখিবে। কামের বন্ধন ছিন্ন করিয়! যদি আমরা ক্রমশ£ই বিষয়ে অনাসক্ধ হই, 
তাহা হহলে আমাদের বাহিরটা যতই অপ্রীতিকর হউক না কেন, চতুঃপার্থে 
জগতের কল-কোলাহলের মধ্যেও সে অভিমত জীবন যাপন কর! যাইতে 
পারে। 
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বাস্তবিকই তোমার ফাদৃশ কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইতেছে তাহাতে 
তোমাকে কোনও উপদেশের কথা বলিতে আমার হৃদয় নির্তিন্ন-প্রায় হইয়। যায় 
কিন্ত বৎস! আমি তোমাকে পুনরায় বলিতেছি যে শিষ্যের জীবনের সহিত 
অতি ভীষণ পরীক্ষ। অভিন্নভ্ভাবে সংযুক্ত ; এবং যদ কাহারও মুক্ত হইবার বাঁসন' 
থাকে, তবে তাহাকে অলোকসাধারণ ভীষণ স্রোতের বাঁধা অতিক্রম করিতে 
হটবে। অনাদি কাল হইতেই একপ হইয়া আসিতেছে, এবং চিরদিনই এরূপই 
হুইবে। যে নিয়মের ফলে শ্রী প্রকার পরীক্ষা হয়, তাহাও ন্তাষ্য ও গভীর 
জ্ঞানের পরিচায়ক । যদি এই অস্ফুট বাক্য তোমার মনে শান্তি আনয়ন করে, 
তাহ হইলে তাহ! পাইবে । কিন্তু আমি জানি তোমার বর্তমান অবস্থায় ইহ 
নিতান্তই ক্ষীণ সাস্বনা বাণী মাত্র। তুমি শুনিয়া যে ভক্তি-বিশ্বাসে পাষাণকে ও 
বিচলিত করিতে পারা যায়। প্রহলাদের আখ্যাক্িকাও ত” জান। এতদিনে 
তোমার এই দৃঁড় বিশ্বাস হওয়া উচিত যে যে মহাজ্ঞানময় পুরুষ জীবাস্মার 
ক্রমাভিব্যক্তি নিয়ন্ত্রিত করেন এবং যে মহধির! যোগীর সাধন সংগ্রামের উপর 
অনিমেষ দৃষ্টি রাখেন, তাহারা অসীম করুণাময় ও অপার জ্ঞানবারিধি;) এক্প 
যে তাহা! মানবের ধারণার অতীত। অতএব যদি আমরা আমাদের ক্ষুদ্র 
শক্তিসমুহকে ত্রাছাদের মূল-আধারের সহিত একসুরে গাঁথ! ভিন্ন অন্ত কোনও 
ব্যক্তিগত কামনা না রাখি, এবং অধ্যাত্ম মহাহুর্যা হইতে যে আলোক আসে' 
তদনুগত ভাবে প্র শক্তিনিচয়ের প্রয়োগ করি, ফলত: যদি আমরা ঠাহাদের 
ও শ্রীভগবানের শ্রীচরণে সম্পূর্ণ রূপে আত্মসমর্পণ করি,_.আমাদের ক্ষুদ্র, 
অসার অনিতা ও মায়িক ব্যক্তিত্বের ধ্ব'সকারী যাহাই আপতিত হউক না 
কেন, তাহাতে আমাদের হৃদয়ের শাস্তি বিচলিত করিবে না অথব! মহিমময়ী 
ভগবদিচ্ছার অন্থগত ভাবে কর করিবার নিরপেক্ষ সঙ্কল্প ক্ষীণ করিবে না । এই 
নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের পথপ্র্নশিনী শ্রদ্ধা অবলম্বন কর? তাহ! হইলে আর সবই লঘু 
হইয়া দাড়াইবে। 

ধর্দি আমি তোমাকে আমার জীবনের ইতিহাস বি, এবং কিরূপে ও কাশ 
ধৈধ্যের সহিত আমি বছৃবংসর লোকের স্বেচ্ছাকৃত গঞ্জনা ও দুর্ব্যবহার সহা 
করিয়া আসিয়াছি তাহা বলি, তাহা হইলে তুমি জানিতে পারিবে যে শুধু সর্ব 
প্রফার শোকমোহের ভিতর দিয়াই প্রকৃত আত্ম-বিকাশ সম্ভবপর । লোকে যে 
শোকমোহাক্কান্ত হয়, তাহাতে এক প্রকারে ইহাই প্রমাণিত হয় ষে সে এখনও 
ছর্বধল এখনও সম্পূর্ণ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় নাই, এখনও অবিকশিত ) এবং তজ্জন্তই 


চৈত্র সাধনার পথে । ৫৮৯ 


তাহার আরও শিক্ষার প্রয়োজন আছে । নতএব তোমার অনৃষ্টে ধিকার দিও 
না। যোগবিদ্বাথীর পক্ষে অসন্তোষ প্রকৃত ভাব নহে । ভঙ্ত লর্বদাই স্বীয় 
ভাগ্যে সন্তষ্ট থাকিবে, নতুবা তাহার ভক্তি একট! অস্বাভাবিক ভাব মাত্র, এবং 
উহা কামনার দ্বার! রঞ্জিত। 
সঁ ঞ ঞ 

€তোমার উন্নতির কথা শুনিয়া, এবং যখন অচিরভাবি পুভ্রশোক তোমার 
হৃদয়কে মথিত করিতেছিল, তখন তুমি যে আমায় দেখিতে পাইয়াছিলে, তাহাও 
জানিতে পারিয়া সুখী হইলাম ॥ সর্বদাই স্মরণ রাখিও ষে শ্রদ্ধাবান শিষাকে 
কখনও একাকী কষ্টভোগ করিতে দেওয়া হয় ন1। 

এই পুণ্যভূমির বায় আমি অধিকারী হইব আশা করিতেছি । আমার দীন 
ভ্রাতৃুগণ যদি এত সহজেই বিশ্বাস হারায় এবং সন্দেহকে নিজের চিত্ত আক্রান্ত ও 
অভিভূত করিতে দেয়, তবে কিনূপে তাহারা উন্নতির আশা করিতে পারে ? 
আচ্ছ!, কালেই তাহারা জানিতে পারিবে যে কাহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে। 
কিন্তু তাহাদের সন্দেহরাশি মহাপুরুষগণ এবং তাহাদের মধ্যে ঘোর অন্ধকারের 
ব্যবধান স্থষ্টি করে। 

এরূপ ব্যস্ততার সঠিত লিখিত পত্রে তোমাকে যে ধ্যানের সম্বন্ধে কিছু বলিতে 
পারিব এরূপ মনে করি না। পরস্ত বাক্যের আড়ম্বরে আমি তোমাকে বাহ 
কিছু উপদেশ দিব, তদপেক্ষা তুমি অন্তলোকসমূহ হুইতে যাহা পাইবে তাহাই 
অধিকতর উপযোগী হইবে । এজন্যই এ বিষয়ের সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে 
আমি বরাবরই লেখা অপেক্ষ। নীরব ব্যাখ্যান শ্রেয়: বলির! মনে করিয়াছি । 
বর্তমানে অথবা যে কোনও সময়েই হউক না কেন যদ্দি তোমার অনুভূতি শক্তি 
ক্ষীণ হয় অথবা তোমার শিক্ষাবিধার়ক মহা পুরুষগণের সমীপ হইতে আগত 
ভর্গ ধারণে তোমার চিত্ত অক্ষম হয়, তাহাতে নিরাশ হুইয়া পড়িও না। যথা 
সময়েই পরী মোহখঘোর কাটিয়া যাইবে এবং তুমি যে মধ্াবর্তী সময়ে মোহ ও 
নৈরাশ্তে ডুবিয়াছিলে তজ্জন্ত তোমার কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। কারণ এ 
ধ্ী সময়েই বিপরীত উপায়ে নানা শিক্ষা! প্রদত্ত হয়। উহ্বার বিপরীত অবস্থা, 
জ্যোতিঃ ও চৈতন্তের স্বতঃ স্ফুরণও, যেরূপ প্রয়োজনীয় উহা ও সেরূপ প্রয়োজনীয়; 
কারণ খ্ী সময়েই আমর! আত্মার পরাগতি অন্ুতব করিতে সক্ষম হই | হৃদয়ে 
যখন স্বতঃই চৈতন্টের স্ফৃপ্তি হয়, তখন সর্বজ্জই ভগবানকে ওত-প্রোতভাবে 
দেখিতে পাওয়া যায়। আর যখন বেদনা ও শোক মোহের অন্ধকারে হায় শুক 
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হই যাল্ন। তখন তিনি যে পরাৎপর জ্যোতিঃ ও চৈতন্তের পরপারে অবাস্থত, 
ইহাই অনুভূত ভয়্। 

কতকটা অন্যকাজের জন্য এবং প্রগানতঃ সাহায্যের অন্ত উপায়গুলি অধিক- 
তর কার্ধাকর হইবে এই বিবেচনায় আমি ইচ্ছাপূর্বকই তোমাকে পত্র লিখিতে 
বিরত হুইয়াছিলাম। অতএব তুমি যে উচ্চতর লোকে আমাকে মোটেই 
অনুভূতি করিতে পার নাই, ই তোমার পত্রে জানিয়া আমি কিছু বিস্মিত 
হইয়াছি ! তোমার স্থূল ভৌতিক মস্তিষ্কের উপর দিয়া অনেক প্রবল বাত্যা বহিয়। 
গিয়াছে বলিম্বাই তোমার পার্থিব চৈতন্য উচ্চতর লোকের অন্ুভূতিসমূহ প্রতি- 
বিদ্িত করিতে পারে নাই । এই জন্তই বাহা শমতা ও স্থলে পবিত্রতার এত 
প্রয়োজন । ইহা কখনই সম্ভব নহে যে আমি স্থিরভাবে অনেকক্ষণ ধরিয়! যে 
চেষ্ট করিগাছি ও যাহাতে আমার তৃপ্তি হইয়াছে, সে সব তোমার উপর কোনই 
কাজ করে নাই। সে যাহাই হউক, আমি সর্ধদাই ভিতরের জ্যোতিঃ ও 
প্রত্যাদদেশ লক্ষ্য করিয়াই চলিব, ও ধাহারা আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক 
জানেন সেই খবিদ্বের চরণে ফল »মর্পণ করিয়া শান্ত ও নিশ্চিন্ত থাঁকিব। 

মুহূর্তের জগ্তও কখনও ভাবিও না যে আমি তোমাকে পত্র লিখি নাই বলিয়া! 
তোমার কথা ভূপিয়া গিয়াছ। ধ্যানের সময় সর্বদাই আদি তোমার কথা 
ভাবিয়'ছি, এবং প্রেম, পবিভ্রতা ও জ্ঞীনন্ধপ দেবশিশুগুলিকে তোমার নিকট 
পাঠাইবার চেষ্ট/ করিয়াছি । আমি সাহস করিয়া! বলিতে পারি যে যদিও তোমার 
ভৌতিক মন্তিফ্কে ও গুলি প্রতিবিদ্বিত হয় নাই, তথাপিও তাহারা কখনও কখনও 
ভেমার হৃদয়ের উপর উহাদের চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারিয়াছে। 

আমাদের কাহারও সমর বড় সচ্ছন্দে কাটে নাই। অত্রএব তুমি যে দুঃখ 
গাইতেছ, তাহ। আশ্চধ্যের বিষয় নহে । ভাবিয়৷ দেখ সমস্ত ব্যক্ত জীবনটাই 
এই সৰ অন্ুখকর ও স্থথকর বোধ ও অন্ুভূতিতেই পরিপূর্ণ । ইহাদের যে 
কোনটারই অভাবে জীবন নীরস ও গুফ হইয়া উঠে। যাঁদ কেবল সুখদায়ক 
অন্ুভূতিগুলিই থাঁকিত, তাহা হইলে জীবন একটা অপহনীয় একঘেয়ে ভাবের 
হইয়। পড়িত। এবং স্থখও পর্য্যন্ত ছুঃখে পরিণত হইয়া যাইত । সে হুঃখ নির্দেশ 
যোগা হুঃখ নহে, কিন্তু একরুপ নীরস যন্ত্রণাময় শৃন্ততার মত । অভাব এবং উদ্বে- 
গই পার্থিব জীবনকে রুচি ও আস্বাদ বুক্ত করে, এবং ভোগনমূহের রসপ্রদারিত 
বিধান করে। যতদিন আমর] ইক্জিয়ের ও বাহানুভূতির রাজ্য অতিক্রম করিক্ব! 
ধাইতে সমর্থ না হই. যতদিন আমাদের আত্মেক্রিক্স প্রীতির ( মধুটকটবের) 
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অনুভূতি মাত্রও আছে, ততদিন আমাদের দুঃখ ০চোগ করিতেই হুইবে। কারণ 
শুধু তাহ! হইলেই সুখভোগ সম্ভবপর হইতে পারে। বিশেষ ব্যক্তভাবাপন্ন 
জীব ছুয়েতে একটু গতি একটু স্পন্দনকার্ধা দেখে তাহার স্ুধ ও ছুঃখে 
এই ভাব আছে। ইহা জানিতে পারিয়া আমি মুহুতর্তর জন্তও অসন্তোষ 
প্রকাশ করি নাই, কদাপিও বিরক্ত হই নাই এবং কদ্দাচ আমার মানসিক ্র্যয 
ও অন্তনিহিত শান্তি হারাই নাই । আম সাহদপুর্দক বলিতে পারি থে 
তুমিও যখন প্রক্কতির এই ব্যাপার ও নিয়ম সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবে, 
তখন শমতা৷ লাভ করিবে, এবং অনল ও সর্ললের ভিতর দির সমভাবে চণিয়া 
যাইতে পারিবে। ৰ 

বস! তুমি কেনযে নৈরান্তকে তোমার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে 
দিবে তাহ! বুঝি নাঁ। তুমি কি জান না' যে নৈরাশ্ত মানেই অসন্তোষ? শুধু তাই 
বা কেন, অকুতজ্ততা। এটা দৈত্যশক্তিনিচয়কে ইহ! সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত ছিন্ত্র গ্রদান 
করে। তুমি কি ভুলিয়া যাও যে তুমি অনন্ত ধামের যাত্রী, অমূতের পুত্র । তোমার 
ধদি বিজয়ে অভিলাষ থাকে, তবে তোমার প্রাক্‌ সঞ্চিত কন্মরাশি শীঘ্রই ভোগ 
বারা ক্ষয় করিতে হইবে । অতএব ভাবিয়া দেখত, সাধারণ মানুষে যে যঙ্ত্রণ 
বহুবতপর ও বনুঞ্জন্ম ধরিয়া ভোগ করে, তাহ কয়েক বর্ষের ভিতর ঘন করিম 
ভোগ না করিলে সে কার্ধ্য কিরূপে সম্পার্দিত হইতে পারে? কর্ম বা কর্দক্ষয়ে যে 
যাতনা আনে তাহাতে বিরক্ত হইও নাঁ। বরং শেষো গু'টীকে ( কষ্টকে ) তোমার 
ধরণের পরিশোধক, চিত্তের তন্ুভাবের সম্পাদক ও অচিবরে আকাজ্কিত প্রাপ্তির 
সহায়ক মনে করিয়া সাদরে আহ্বান কর। হা, প্ষেচ্ছাক্ত বর্তমান কর্মের সহিত 
যাহার কোনও সম্বন্ধ নাই সেই ছুঃখ-ক্লেশকে সাদরে আলিঙ্গন কর, এবং 
আমাদিগকে যে অন্তর্ি ও অন্তর্ধযামিত্ব শক্তি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার বলে 
বীরের স্তায় ধীরভাবে তাহাদের সন্ুধীন হও। তোমার বালোচিত স্বভাব 
স্বক্ষেত্রেই শোভা প্রন্ন, কিন্তু যখন তুমি যোগিজনের পরীক্ষা সমূহের সহিত সংগ্রাম 
করিতেছ তখন উহাকে শির তুলিতে দিও না) যুদ্ধ কর--মহথাসেনাপতি, তাই 
বা কেন, সারথীদেবের আদেশানুব্ভতী সৈনিকের স্তায় যুদ্ধ কর-_তীছার 
আরেশের শ্রদ্ধা বিশ্বাস স্থাপন কর--তাহা হইলে তুমি অন্তর ও উপর 
হইতে শক্তি লাভ করিবে ও বিজন্ী হুইবে। যুদ্ধের মুহুর্ত সমাগত হইলে 
ক্রুনান করিলেত চলিবে না। 

তোমার মানসিক অবসাদ ও আন্যান্ত কষ্টের কথ। গুনিজা আছি 
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ছঃখিত হুইলাম। কিন্তু প্রি্তম! এ গুলি সমস্তই আমাদের নিরর্থের 
বা চুক্তির ভিতর। অতএব কখন সাহসহীন হওয়া কদাপিও উচিত নছে। 
উহার! শামাদের সাধারণ সম্পত্তি এবং সাধারণ পথে সকলেরই উহাদের 
অধীন হইতে হয়| * ইহারাই আমাদের বিশ্বাস পরীক্ষা করে 9 পরিণামে 
আমাদের বিকাশেরই সহাম্তা করে। যখন সমন্তই অন্ধতমসাবৃত ও ভীষণ 
বাঁলয়! প্রতীত হয় তখন স্থির নিয়ে দীড়ান,বখন গুরুও পর্যাস্ত যেন 
আমাদ্দের পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া মনে ভয়, এমন কি যাহ] বাছা সত্য, 
তাহ সমন্তই ভ্রান্ত ও অসত্য বলিয়া বোধ হয় এবং দেবত্বও যেন ফাকা স্বপ্নের 
মত প্রভীয়ম'ন হয়._-তথন দৃঢ়সংযুক্ত হইয়া অবস্থিত ইহাই প্ররুত ভক্তির 
লক্ষণ । যে কেছই এরূপ ভাবে থাকে তাহাকে মহত্তর পদে উন্নমিত করিয়া 
জওয়া হয়। 
জানিও, যে শোকমোহ চিত্বকে লঘু ও পবিত্র করে, ও আমাদের অস্তরাত্মার 
বিকাশ ও শুদ্ধির জন্ত যতদিন উহাদের প্রয়োজনীয়তা আছে ততদিনই উহার! 
সমাগত হয়। যখন জগঙের সকলেই ছুঃথ পাইতেছে, তখন ছুঃথ হইতে পরিতাপ 
পাওয়ার চেষ্টা নীচ শ্বার্থানুসন্ধিৎসা মাত্র । যতদিন সহজাত জীবগণের নয়নে 
বারিবিশ্ুও থাকিবে, ততদিন প্রকৃত শিষ্য কথনই মুক্তির কথা ভাবিবে না। 
বদ! তুমি কি মনে কর যে আমরা জীবনের জোয়ারভাট। অতিক্রম করিয়া 
গিয়াছি এবং সর্কদাই এীণী করুণার আলোকমাত্রায় নিমজ্জিত আছি। এরূপ 
ভাব মনেও স্থান দিও না। তুমি যেব্ধপ দুঃখ পাইতেছ, আমারও সেরূপ, হয়ত 
ততোধিক প্রবল ভাবেও কষ্ট পাইতে হয়, এবং আমার যে শুধু নিজের জন্তই কষ্ট 
পাইতে হয় তাহ! মে, পরন্ত উচ্চতর লোকে যাহারা আমার সহিত কর্ম্মকুত্রে 
যুক্ত হইয়াছে তাহাদের জন্ও তে!গ করিতে হয়। আমার ভিতর যখন ঠচতন্ত- 
শক্তি ক্ষীণ ভাবে প্রবাহিত হয়, তখন আশি জানি যে নিশ্চয়ই আমার প্রেমাম্পদ- 
গণের উপর উহ্থীর প্রতবিষ্ধ ব! ছায়া! পতিত হইবে । (গর্ভস্থ ভ্রথ যেরূপ মাতার 
সখ দুঃখ দ্বার! অভিভূত হয়, তদ্রপ গুরুর জীবনের আলোক ও ছায়া ও শিষ্যের 
অনুভব গোচর হয়; গুরু সেই মহাটৈতন্টের দৈবীগর্ভ )। এই জ্ঞান ও বোধ 
আমার ব্যক্তিগত জীবনের বিরসতা৷ অপেক্ষা অধিকতর ছুঃখ আনয়ন করে। 
বখনই আমি তোম'দের কাহারও শোকমোহের কথা শুনি, তখন তজ্জন্ত ভুঃথানু- 
* দুখ সামান্ত জথাং সঞ্চলেগ সাধারণ লল্পত্ত। উহ! সব্ধ্দাহ ভেদ ভাবের আমর 
মিথ্যা প্রতায় ধ্বংন করে । হথ। ভাগবত ৭১৫২৪ 


চৈত্র ] সাধনার পথে। ৫৯৩ 


ভব না করিয়া থাকিতে পারি না| অতএব বস! কর্মফলকে বত প্রফুল্লতার 
সহিত অবনত মন্তকে গ্রহণ কারিতে পার, কর; এবং জানও যে তোমার বথন 
আমাকে ব্যক্ত ভাবে দেখিতে পাইলে ভাল হইবে, তখন তুমি তাহ! দেখিতে 
পাইবে । এতদ্বিরোধী আকাজঙ্জ! মাত্রই বিকাশের পরিপন্থী হুইয়! দাড়ায়, ও সে 
মহ! নিয়মের কার) ক্ষুপ্র (কার্যে ব্যাঘাত) করে । আমাের ব্যক্তিগত কোনও 
অভিলাষ থাকা অকর্তবা। শুধু সেই মহাদেবেরএশ্রীচরণে আমরা নিঃশেষে 
পর্বতোভাবে আত্মদমর্পণ করিব এবং ঠাহাঁর আঁজ্ঞার যাহা উপস্থিত হয় তাহাই 
লাভ করিয়। সন্তষ্ট থাকিব। 

পক্ষান্তরে, অন্তের সুখ ছুঃথে আমাদের একেবারে নিরপেক্ষ থাকাও কর্তবা 
নহে) বরং যাহাদের সঙ্গে তুমি কর্মস্থত্রে আবদ্ধ তাচাদের জন্ঠ ভাবিত হওয়াই 
উচিত। তাহারা নিজেরা যেরূপ তীক্ষভাবে অনুভব করে তাদশ অনুভব 
করিও, যেন তোমার সহাম্থভূতি সম্পূর্ণ হইতে পারে এবং তুমি তাহাদিগকে সান্বন! 
প্রদান করিতে অধিকতর সক্ষম হ9। তুমি কি জান না যে যাহারা সম্পূর্ণ সহান্থ- 
ভূতি না করে, তাহারা সম্পূর্ণ সাত্বনাও দ্বিতে পারেনা । কারণ সহানুভূতি 
বস্ততঃ ইহাই দেখাক ষে ামাদের আমিট। প্রকৃতই এক , ইহ আত্মার সর্ধ্বাত্থিকা 
ভাবের বিকাশ "ত্র । বর্তমান কালের যে সব বৈদান্তিক মানুষকে তুষারের স্থায় 
শীতল, এবং বিশ্বের নিকটে, নিজের নিকটে এমন কি বিশ্বপতির নিকটেও 
অপ্রয়োজনীয় হইতে শিক্ষ! দেয়, তাহাদের নিন্মম ভাবুকতার অন্থলরণ করি না । 
আমাদের প্রেম বতই মহত্তর, গভীরতর ও পবিপ্রতর হইবে, সকলের জন্য আমরা 
ষতই সহান্ুততি করিতে শিখব, ততই অধ্যাত্বরাজ্যে আমাদের স্থান উচ্চতর 
হইবে ও আমরা ভগবানের ততই সন্গিকটে পৌছিব। একমাঞ্জ প্রেমই জ্ঞানের 
স্পষ্ট ও অনগ্যসাপেক্ষ বিভাব এবং পুর্ণঠম অভতিব্যক্তি। 

বস! তোমাকে আমি আর অধিক কি বলিব । তুমিত জানাই যে আমার 
ধথাপাধ্য আমি কত্রি, এবং আজ্ঞা পাইলে, তোমার সামরিক শোক মোহভার 
অপনয়ন করিতে আমার ষতট! আনন্দ হইবে এক্ধপ আর কিছুতেই হইবে না । 
একজন শুৎপর শিষ্ের হদয় হইতে ক্ষণকালের জম্যও অন্ধকার দুর করা 
অপেক্ষা আকাঙজ্কিত ও মহত'বোদ্দীপক কর্তব্য আর কি হইতে পারে ? অতএব 
মুহূর্তের জন্কও মনে ভবিও না যে আমার আপিবার ইচ্ছার অভাব আছে । কিন্ত, 
প্রিয়তম! আমাদের পক্ষে অভিলাষ সংযম করয়। রাখিয়া ভগবদিচ্ছারই সম্পূর্ণ 
ফুর্তি পাইতে দেওয়াই অবস্তথ কর্তব্য। এখন তুমি বুঝিতে পারিতেছ কি ? না, 


৫৯৪ পন্থা! । [ব্বপ্রাড ১০২, 


ভূমি এখনও 'এস, এস', বলিয়া কাদিবে, এবং তোমার বিগাপে আমার্-হাদকে 
বিদীর্ণ করাইবে? 

প্রিয় বৎস! নৈরাস্তে কখনও অবসন্ন হইও না। উহা অংস্কারের সর্ব প্রধান 
আন্ত্র। তুমি যে নীরসতা, শুষকত। ও শুন্তত] অগ্গুভব করিতেছে, উহ! সমস্তই 
মায়া মাত্র, এবং কালে উহার ঘোর কাটিয়া যাইবে । তোমার নিরাশ হওয়ার 
কোনও কারণ নাহ । 

কেন, প্রিক্নতম, তুমি কি নিমেষের জন্যও, অতি অর কালের তরেও, প্রকৃত 
চৈতন্তের বা সত্যের আব্বীদ অথবা ভগবানের নিকট হইতে ধে দৃষ্টি আসে তাহা 
লাভ কর নাই? এবং সাংসারিকতার মেঘ ও কুস্থাটিকার মধ্যে এবং শারীরিক 
অভিলাবগুপ্লির মধ্যে থাকিয়াও হুদয়ের অগ্থঃস্থলে তুমি কি দীন ও অনুগত 
ভাবাপন্ন নহ? অতএব তোমার পরিণাম উজ্জল হুইতে উজ্জবলতর হইবে ন! 
বলিকা কেন সনে করিতেছ / গীতাই খলেন-_ 

পমল্মপ্যন্তা ধর্ম ভ্রাঙ্জতে মহতো] ভয়াৎ'” “ন মে ভক্তঃ প্রণত্ত তি* 

অর্থাৎ এই ধর্ষের শ্বল্লও মহাভয় হইতে ত্রাণ করে, আমার তক্ত কখনও বিনাশ 
প্রাপ্ত হয় না। 

শ্রীকৃষ্ণের তগবদগীতা স্মরণে রাখ ও তোমার মনোনীত মার্গে সতত যুক্ত 
হইয়। নিত্যাভিযুক্ত হইয়। রহ। সবই অতঃপর ভাল হইয়া আদিবে। ভবিষ্যতের 
জন্তু উদ্বেগ বা আশঙ্ক! যেন কদাপিও তোমার হৃদয়কে অভিভূত না করে। 
কারণ তাহা হইলে অস্রশক্তি সমূহকে নৃতন নূতন মায়! স্থজন করিয়া তোমাকে 
আরও যন্ত্রণ। দিবার নৃতন অবসর প্রদান কর! হইবে। (ক্রমশঃ) 


আগ্রমদাচরণ বন্দেযোপাধা।য়। 


কি মুগ্ধ। 


(১) 
খুরিব তোমারি লাঙ্সি হে হদিরঞ্জন, 


আাখে চিত্ত মাতোয়ার! রূপে মুগ্ধ অখিতারা 
খুরিব উদাত্ত পার! অনন্ত জীবন। 


চৈগ্] রাই বিরহিণী। 


(২ ) 
খুবিছে অনাদি কাল মুগ্ধ পৃথিবী, 
নিরথি ভাস্কর শোভা সাতিশয় মানালোভ। 
ছটিয়াছে নিশি দিবা পরশিতে রবি। 
( ৩) 
জলিলে স্ফটিফাধারে জেোতি মনোহর, 
মুগধ পতঙ্গগণে ঘেবিতার আবরণে 
উৎসুক অক্লান্ত মনে ঘুরে নিরন্তর । 
॥&৪ ) 
পুষ্প-মধু গন্ধে মুগ্ধ মধুকর যত, 
কৃ্থুমের আশে পাশে ঘুরিতেই ভালবাসে 
ন্ুমধুর মুছুভাষে গুগ্তরি নিয়ত। 
শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ। 


রাই বিরহিণী | 


কেন লো শ্বজনী বল বারবার, 

আমাতে কি আমি আছ ভায়। 
কেমনে ভুলিব মুরতি তাহার, 

সতত যাহারে পরাণ চায়। 
শিরায় শিরায় হাদয় মাঝারে, 

সে মূরতি লেখা কে মুছে হায়। 
পলকে প্রলয় ন ছেরে বাহারে, 

কেমনে পাদরি বন! তায়। 
ভালবান! সথি জাননা কেমন, 

কভু অমিয় কভূ বাগরল। 
কত মারে কভু বাচা গীবন। 

আমার তাগো শুধু হলাহল। 
চির সুধা! ভাবি প্রণঘ্-সলিলে, 

ঝখপ দিয়ে সথি সবাউ ভাসে । 





৫৯৫ 


৫৯৩৬ 


পন্থা । | নবপর্ধ্যায়, ১৩২১ 


করমের দোষে ডুবি হলাহুলে, 

রেখেছি পরাণ পীযূষ আশে। 
কি হ'ল আমার বুঝি না লে সাথ, 

আমি কে “সে” মম ? বুঝিতে নারি। 
নয়ন চাহিলে তাহারে দেখি, 

মুদ্দত করিলে অন্তরে হেরি। 
নাহি ঘুম চোখে, সেথা সে বিরাজে । * 

স্বপন-আবেশ যদি ব! হয়, 
দেখি লো তাহারে মনোরম সাজে; 

নয়ন-নীরে যামিনী পোহায় ॥ 
ষমুনাগ জল আনিবারে যবে, 

বাই লো ফিরি কতই নিরাশে। 
স্খলিত পল্লব পতনের রবে, 

. চমকিয়া ভাবি ধ শ্যাম আসে ॥ 

কলস-তাড়নে কাঁলিন্দী সলিলে, 

খেলে লো চঞ্চল লহরীচন্ন। 
ভাবি শ্যাম বুঝি কেলী কর্দে জলে, 

চিত তরঙ্গিত হতাশ হয়॥ 
একঠাই সবে বলন রাখিয়া 

চঞ্চগ মনে স্ববাম না পেয়ে। 
ভাবি শ্তাম তাহ লয়েছে হিয়া, 

পাহয়ে হৃর্দি বায় গে! ভাঙ্গিয়া ॥ 
গৃছে ফিরি যবে দেখি চেয়ে, 

ওই তমাল কদম্বের তল । 
ভাবি বুঝি শ্তাম রয়েছে দাড়ায়, 

ভগ্রহদয় হয় লো! চঞ্চল । 
পবন হিল্লোলে তরুশাথা দোলে, 

ভাবি নটবর ছুলিছে তা'তে। 
আশে বুক বেধে দীড়াইল মূলে, 

চলে যাই পুন ব্যথিত চিতে ॥ 


চৈত্র] 


রাই-বিরহিণী | ৫৯৭ 


বিহগপক্ষের সঞ্চালন স্বরে 

কৌতুক করি দেয় করহালি। 
লুকাঁয়ে সে বুঝি, ভাবি মনি মনে; 

দুখের কাহিনী কাহারে বলি ॥ 
নিকুপ্ত কাননে বিহঙ্গম গায়, 

মোহন মুরুলী ভাবি এ বাঁজে। 
আকুল পরাণে ছুটিলে! তথা, 

বাধা ঠেলে পায় সকাল সাজে । 
যাইয়ে কাননে ঝিল্লির শুনি, 

ভ্রান্ত হৃদয়ে ভাব মনে মনে। 
ওই বুঝি তার নূপুরের ধ্বনি, 

খু'জিলে। বুথায় গহন বনে ॥ 
পক্ষরবে পাী তরুবাটি ছাড়ি, 

কাপা+য়ে পল্লব পলাঃয়ে যায়। 
ভাবি সথ! মোর, খেলে লুকোচুরী 3 

নিমেষ তরে পাই সখ তাঁয় ॥ 
চলিতে চলিতে কুঞ্জে কুঞ্জে সখি, 

কণ্টক লতিক! বদন ধরিলে । 
চমকিত হয়ে ফিরে চেয়ে দেখি 

সে এসে বুঝি ধরেছে আচলে॥ 
নিজগৃছে বনে কিনা পরবাসে, 

শুকসাঁরী যবে করে আলাপন) 
ক্ষণিকের তরে ভাবিলো উল্লাসে, 

ডাঁকে বুঝি মোরে মদনমোহন ॥ 
তা,র লীলাস্থল পুলিন কানন, 

শাস্তির আকর হয়েছে লো মোর, 
তা”র নাম কথা হয় লে! যখন, 

তাহারে ভাবিয়া হঈলে৷ বিভোর ॥ 


(সথি) আমি'বা”র তরে হয়েছি এমন, 


সেকি মোর তরে ভাবেলে৷ আর? 


৬৯৮ পন্থা | [ নবপধ্যায়ঃ ১৩২১ 


ভাবিতে ভাবিতে যাবে লো জীবন , 
তবুও না ছাড়ি ভাবনা তার। 
মরমের ব্যথ! মরমে মিশাই ; 
স্বৃতি কই তার পারি হে ভুলিতে? 
আঁপনা ভূলিতে পারিবে লো রাই, 
ভুলিতে তবু নারিবে মুরলী | 
“শরচ্চন্” 


অর্থ) প্রায়শ্চিত্ত । 


আহারাদির পর উপরে শুইয়া আছি' এমন সময়ে, শ্তামলাপ আসিয়। খবর দিল 
“বাবু, নীচে একজন রোগী আদিয়াছে।” তাহাকে বলিলাম, “জানিয়৷ এস যেকি 
রোগ ও আমাকে এখনি যাইতে হইবে কি না। আর যদ্দি তেমন শক্ত অস্থখ না 
হয়, তাহা হইলে তাহাকে একটু অপেক্ষা করতে বল, আমি আধ ঘণ্টা! পরেই 
নীচে যাইতেছি” । 

গ্তামলাল ফিরিয়া আপিয়া বলিল “বাবু, রোগীর ঝড় যাতনা হচ্ছে, আপনাকে 
এখনি যাইতে হবে? । 

আর অপেক্ষা করিতে পারিলাম ন1) বৈঠক খানার গিয়া দেখি রোগী একজন 
অপরিচিত যুবক । আমাকে দেখিয়াই তাড়াতাড়ি দড়াইয় উঠিয়া অভিবাদন 
করিয়া বলিল, “ডাক্তার বাবু, আমার এই ডান হাত অকর্্মণ্য হইয়া গিয়াছে, 
অনবরত কাপিতেছে ও মধ্যে মধ্যে যন্ত্রণা হয়। এক এক সমন্ন এত বাড়ে 
যে ইচ্ছে করে, আত্মহত্যা করে ফেলি; সে যন্ত্রণা অসহ”। বলিতে 
বলিতে একটা অস্পষ্ট কাতর ধ্বনি করিয়া, চেয়ারে বসিয়া! পড়িয়া, নিজের 
ডানহাত ব" হাতে চাপিয়া ধরিল ; বোধ হুইল যেন ভিতরে একটা প্রবল 
যাতনার সহিত যুদ্ধ হইতেছে ও তাঁহা নীরবে সহা করিবার জন্য প্রাণপণে 
চেষ্টা করিতেছে । মুখমণ্ডল আরক্ত, চক্ষু দুইটা ষেন ঠেলিয়৷ বাহির হইয়া 
আসিতেছে । 

তাহার বেদনাধুক্ত হাত খানাকে একটু দেখিয়! বেদনার স্থান ও ধরণের কথা 
জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু দে কোনই উত্তর দিতে পাঁরিল ন!। 


চৈত্র] প্রায়শ্চিত্ত । ৫৯৯ 


“কাধের কাছে ?-- না?” পকনুইয়ের কাছে ?-_-“না ?, 

“কবীর কাছে ?”--না? সমস্ত হাত জুড়িয়! বাথা ও বড় যাতনা! 
ডাক্তার বাবু রক্ষা করুন, আপনি ছুরি দিয়ে অস্ত্র করে দিন, যদ্দি সেরে যায়।” 

“কি রকমের কি ধরণের ব্যথা বলুন দেখি?-খুব কন্কন্‌ করছে কি?” 
শনা।* “সিঙ্গি মাছের কাটার মতন বিধছে কি 1”--“না 1৮ গছিড়ে যাচ্ছে ব 
খসে যাচ্ছে এরকম কিছু মনে হয় ?”--“না। সমস্ত ভিতরটা কে যেন জোরে 
সুচড়ে দিচ্ছে । ওঃ গেলাম” ! তাহাকে কথাবর্তীায় অন্যমনস্ক রাখিয়! হাতট! 
পরীক্ষা করিতে লাগিলাম ; কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলাম ন1। 

অনেকক্ষণ পরে যন্ত্রণার একটু প্রশমন হইলে, যুবক বলিল “এই দেখুন হাত 
কাপচ্ছে; এই রকম দিন রাত কাপে । আমি সংসারে একেবারে অকর্মণ্য 
হয়ে পড়েছি? চাঁকরী বাকরী সব গিয়াছে। সে যাকৃ, যন্ত্রণার উপশম হলে বাচি। 
আচ্ছা ডাক্তার বাবু, অস্ত্র করে হাতটাকে বাদ দ্রিলে উপকার হতে পারে না” 

আ। তা” বোধহয় দরকার হবেনা; আর তার ফলাফলও সম্পূর্ণ রূপ 
অনিশ্চিত। 

যু। ডাক্তারী, কবিরাজী ওষধ মালিস, দৈব মাছুলী ধারণ, মাটীমাথা প্রভৃতি 
অনেক করেছি; কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। এখন আপনার কাছে 
এসেছি, অনুগ্রহপূর্র্বক যদি ছুরি চালিয়ে, কেটে কুটে দিয়ে, কোন উপকার 
করতে পারেন, তা করুন; তা ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি ন!। 

«আপনার নাম কি ?” “হরগোঁপাল রায়।” “আসছেন কোথা থেকে ?” 
«“কোন্নগর | “এ অন্থুখ আজ কতদিন হয়েছে 1” “প্রায় ছমাস।” “কোন 
আঘাত টাঘাত লেগেছিল কি?” “না” “কোন উদ্ভু জায়গা হতে পড়ে 
গিয়েছিলেন কি? “না 1” “কোন ঠাণ্ডা জায়গায় বেশী দিন ছিলেন কি ?” 
“ন11৮ “তবে এরূপ হবার কোন কারণ অনুমান করতে পারেন 1” “না 15 

পুনরায় হাত থানাকে ভালরূপে পরীক্ষা করিলাম; কিন্তু কিছু বুঝিতে 
পারিলাম না। ইহা বাত নয়; কেননা তা হলে অনবরত কাঁপচে ফেন? 
হইতে পারে পক্ষাঘাতের পূর্ব্বলক্ষণ ; কিন্তু ছন্মাসের রোগ তথাপি কোন রূপ 
স্বীততা ব! ক্কশতা! হয় নাই। খুব সম্ভব ভিতরের পেশী ও সাধু কোনরূপ জখম 
হইয়াছে; কিন্ত তার কারণ কি? 

পুনরায় জিজ্ঞান। করিলাম “আপনার পুর্ব্বে মেহ কি উপদংশ বোগ হইয়াছিল 
কি?” না” “কোন গছিত কার্য করেছিলেন কি না?” প্রন্টা ষেন হঠাৎ 


৬০০ পন্থা । [ নবপর্ষ্যায়, ১৩২১ 


আমার মুখ দিয়া বাহির হইল। লোকটা কিন্তু শুনিয়াই ষেন একবার €মকাইয়। 
উঠিল । আমারো কৌতুহল বাড়িল; সন্দেচ হইল, নিশ্চয়ই ফোন ন। কোন গহিত 
কার্ধ্য করিয়াছে । বলিলাম “বলুন না, ন! বল্লে চিকিৎসা! করিব ফি করে ? বৈচ্যের 
কাছে রোগ লুকাইয়। রাখিলে, আপনাকেই ভূগিতে হইবে 1” 

যু। অন্তাপ কাজ? হা একটা অন্ঠায় কাজ করেছিলাম বটে। কিন্তু তার 
সঙ্গে এরূপ রোগের কোন সম্বন্ধ আছে কি না ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে 
শুলুন। আমাদের ওথানে পুরাণে বাধাঘাটের নিকট গঙ্গাতীরে অশ্বখতলাঁয় এক 
প্রাচীন সাধু আসিয়া দিন কতক ছিলেন। সাধুটী সর্বদাই মৌনী, অনাহারী ও 
ধানগ্ক। চারিদিকে মহা গুজব রটিয়াগেল, যে এমন সাধু কথন আসে নাই, 
কেহ কখন দেখে নাই। লোকে লোকারণ্য হইত ও পদধূলি লইয়া যাইত। 
পূর্বেই বলিয়াছি অনাহারী; কিন্তু কেহ কিছু মুখের নিকট ধরিলে তাছা! তিনি 
খাইতেন। আমরা কিন্তু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, নেক যুক্তি তর্ক করিয়! 
স্থির করিলাম, ষে লোৌকট। নিশ্চয়ই বুজকুক ও জুয়াঁচোর ) নহিলে প্রায় সমস্ত 
ক্ষণ মানুষ কখনে! ধ্যানস্থ বা মৌনী থাকিতে পারে না। সঙ্গে নিশ্চয় জন 
কেক ওস্তাদ চেলা আছে; তার! এই সুযোগে কিছু উপায় করবার চেষ্টায় আছে; 
আর ওই বূজরুক বেটা চোক বুজে, মটুকা মেরে, বসে আছে। আর ঘদি বলেন 
অনাহারে থাকার কথা? তা হলে বলি যে তার মুখের ফাদে ষাধর! হত, 
তাতেই একজন বেশ "থাইয়ে লোৌকেরও পেটভরে যায়; তাছাড়া লোকে ক্ষীর, 
দই, লুচী, রাঁবড়ী, সন্দেশ, ও ক্ষীরেলা ছাড! প্রায়ই কোন বাজে জিনিষ আনিত 
না; স্বতরাং ন! থাটিয়! যদি বসে বসে এমন মুখের সামনে পেটভ র! চর্ক্য চোষ্য 
লেহা পেয় পাওয়৷ যায়, তা হ'লে আমর! অনেকেই এরূপ সাধু সাজতে পারি। 
তাই ভাবিক্! ঠিক করিলাম নে মুখের সামনে ধরলেই যদি খান ত বাছাধনকে 
'এমন জিনিষ খাওদাতে হবে যে আর এখানে সাধুগিরি না দেখাতে হয়্। 

পরামর্শ আটিয়া! একদিন মধ্যাহ্ন কালে, অর্থাৎ যখন লোকজন ছিল না, 
কাটানটে শাক লইয়! তার মুখের সামনে ধরিলাম! একবার মনে হইল, না 
কাজটা! ভ!ল হচ্ছে না, আবার মনে হ'ল দেখ! যাক্‌ না, কত বড় বুজরুক্‌, কতক্ষণ 
সন্ত কর্তে পারে? মুখের নিকট ধরতে, সাধু ধীরে ধীরে অন্যান্ত খাপ ভ্রবোর 
গায় অল্লান বদনে চর্বণ করিতে লাগিলেন; আমিও মনে মনে হাসিতে 
লাগিলাম। মনে যনে বলিলাম, “বাপুছে, ঘু ঘু দেখেছ, ফ্ত' দেখনি । আরাম 
ক/রে রাবী মালাই খাও; এবার কাট খাওয়ার সুখ দেখ ।” 
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তার পর বেচারীর জিহ্বা! ও ঠোঁট কাটাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়। রক্ত পড়িতে 
লাগিল। তখন একটু কষ্ট ও অন্থৃতাপ বোধ হুইল, একজনের শরীর হুইত্তে 
রক্তপাত হইলে কাছার ন। কষ্ট হয় ! মনে হইল, 'না আর নয়, যা “কর্বার তা 
করে ফেলেছি আর কষ্ট দিব ন11-_কিন্ত ভাবিলাম কেট! নিশ্চয়ই সাধু নয়, 
কেন না সাধু হ'লে যোগবলে ফাটার তীক্ষতা অনায়াসে লোপ করিত পারিত। 
সাধারণ মান্য, তাই কাটাতে আমাদেরই স্তায় ছুর্দশা পাইল। ভাবিব্বাম ও 
থুপী হইলাম যে, বেটাকে খুব নাকাল করেছি। এইব্ধপ ভাৰিতেছি, এমন 
সময় সমস্ত কাটা ও শাক নিঃশেষ হইয়া গেল। আহার শেষ হইলে সাধু একবার 
চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন,_-সঙ্গে সঙ্গে আমার ডান হাতটা যেন একটু আড়ষ্ট ও 
বাথ! বোধ হইল । ভাবিলাম মনেকক্ষণ হাতথানাকে এক ভাবে শগ্তে রাখাতে 
এইরূপ ব্যথ! অনুভব হ/চ্চে। কিন্তু সে চাহনীতে কি যেন একট! ছিল, ধষেন 
তাহাতে আমার বুকের ভিতরটা পধ্যন্ত কীপিক্না উঠিল; যেন সে নীরব 
ভাষায় বলিল, “আমি ত' তোমার ঝ। জগতের কাহার কোন অনিষ্ট করি নাই; 
তবে তুমি আমাকে এরূপ ক্লেশ দিলে কেন? 

পে নীরব দৃষ্টির পর আর আমি তথায় থাকিতে পারিলাম না) কি ধেন 
ভয়, অনুতাপ ও চক্ষুলজ্জা আসিয়৷ ঘেরিয়! ধরিল ) কেমন যেন নিজেকে একটা 
অপরাধী বলিয়া! মনে হইতে লাগিল। নিজেকে স্থির রাখিতে পারিলাম ন!। 
সেখান হইতে সরিয়া পড়িলাম। ক্রমাগত মনে হইতে লাগিল, যে কাজটা 
গহিত হইয়াছে, ক্ষম! প্রার্থনা করিয্না আপা উচিত। গভীর রাত্রে আমাদের 
দলের জন ছুইকে লইয়! সাধুর নিকট গমন করিলাম,এক্‌লা যাইতে ভরসা 
হইল ন1,_-.কি জানি যদি মার্‌ ধোর্‌ দেয়,_-তা” ছাড়া আর একট! অনির্দেস্ত 
ত্ুয়ও হইতেছিল। 

অস্বথতলায় গিয়া সাধুকে দেখিতে পাইলাম না, ভাবিলাম যে হয়ত” মুখে 
ওষধ লাগাইবার চেষ্টায় কোথায় গিয়াছে । কিন্ত যাহা দেখিলাম তাহাতে চক্ষু 
স্থির; দেখিলাম সাধু আমাদের মাথার উপরে) ভূমি হইতে প্রায় দশ হাতত 
উচ্চে,-- সম্পূর্ণ নিরাবলম্বনে শুন্তে পদ্মাসন করিয়া বসিয়া আছে। তাহার 
মাথাট। প্রার--গ্রাছের ভাল স্পর্শ করিয়াছে । আমরা নির্বাক, বিস্মিত ও 
স্তক্ভিত । শৃদ্তে কিরূপে এই ভাবে একজন বসিয়া! থাকিতে পারে, তাহ! আমাদের, 
ক্ষত্র বুদ্ধির জগোচর। সেই মুহুর্তে বুক্ষতল হইতে ভীষণাকার ছুই ছারা- 
মৃত্তি বহির্গিত হইল,-_মূর্তি্র এত ভীষণ ও তাহাদের একজপ ভ্রকুটী, যে 
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আমরা আর ক্ষণমাত্রও অপেক্ষা না করিয়া ভয়ে উর্ধশ্বাসে পলাইয়া 
আপসিলাম। 

পরদিন শুনিলাম,-- সাধু স্থান ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিক্লাছে, কিন্ত 
সেই দিন হইতেই হাতের এই প্রকার অনবরত কম্পন ও দাকুণ যন্ত্রণা; জানি 
না, এ ঘটনার দিত আমার এই রোগের কোনরূপ সংশ্রব আছে কি না?” 

ক ন্ট রা ক গ 

আমি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিলাম, হাতটাকে আরও ছুই তিন বার 
ভাঁলরূপে পরীক্ষা করিয়াও কিছু বুঝিতে পারিলাম না। শেষে বলিলাম 
পনিম্চন্ই --নিশ্চয়ই সংঅব আছে ) নিরীহ ভগবৎতুল্য সাধুকে বিনা কারণে পাপ- 
বুদ্ধির বশীভূত হুইয়1 যে ক্লেশ দিয়াছেন, তাঁহারই ফলে এই যাতনা ।-__-আমি 
যতদূর দেখিলাম তাহাতে বোঁধ হয় ডাক্তারি চিকিৎসায় কিছু হইবে না।” 

যু। আপনার দ্বারা কোন উপকারের আশা নাই ? 

আঅ1। না। 

যু। তবে উপায়। 

অ]। এক উপায় দৈব ক্্‌পা) দৈব উপায়ে যদি কিছু উপশম হয় ত, হবে। 
নহিলে চিকিৎসায় কোন আশা নাই; আমার যতদুর মনে হয়, তা'তে যদি 
আপনার তীব্র অনুতাপ হয় ও তদুপধুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবার বাঁসন! থাকে, তাহ! 
হস্ছলে ভগবান্কে ধরুন, এবং সাক্ষাৎ ভগবান সদৃশ সাধু সন্স্যাসিগণের 
শরণাপন্ন হউন )- হয়ত এক দিন না ক দিন রোগ মুক্তি ঘটিবে। 

যুবক চুপ করিয়া কিয়তক্ষণ কি ভাঁবিল, তার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া চপিয়। 
গেল। ইহার ছয় মাস পরে হঠাৎ এক দিন যুবকের সঙ্গে রাস্তার দেখা। 
যুবক আমাকে দেখিয়াই তাড়াতাডি সানন্দে বলিয়া উঠিল, প্ডাক্তারবাবু আমি 
সেরে গেছি, আপনার উপদ্দেশ মত কাজ করেই এযাত্রা নিষ্কৃতি পেয়েছি। 
আপনার কথ। আমার চিরদিন মনে থাকিবে ।” অত্যন্ত কৌতুহল বাড়িয়া 
উঠিল। 

যু। আপনার কথামত সাধু সন্ন্যাসী দেখিলেই অকপটে আত্মপাপ বর্ণন 
করিয়া ছাদের কৃপা ভিক্ষ। করিতাম। অবশেষে এক প্রাচীন সাধু বলিল 
ভদ্ধকি? যদি তোমার মনে প্রকৃত অনুতাপ ও প্রীয়শ্চিত্তের বাপনা উদয় 
হইয়া থাকে, তা? হলে নিশ্চয়ই নিষ্কৃতি পাইবে । ক্ষণিক অহঙ্কারের মোহে, 
নাস্তিক্য বুদ্ধির দোষে, অপকর্া করির়। ফেলিয়াছ, তা'র ক্ষম! অবস্তই আছে ।” 
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মামি সাধুর পা! ছু'টা জড়াইয়া ধরিলাম। সাধু বলিলেন “আমাকে ধরিয়া 
কি হইবে ।” বাবা তারকনাথের নিকট গিয়! পড়,--তিনি জগদ্‌গুর--সকলের 
গুরু, সন্গ্যাসী মাত্রেরই গুরু, তিনি সদাশিব আশুতোষ । তাহার শরণাপন্ন হও, 
তিনিই মুক্তি দিয়] দ্িবেন।” মজ্জমান ব্যক্তি যেমন প্রাণের আশায় তৃণথণ্ড 
ধরিয়া বসে, সেইরূপ আশায় ৬তারকেশ্বরে ছুটিলাম । 

ক্রমাগত নয়দিন অনাহাঁর অনিদ্রা ও দুশ্চিন্তার পর প্রত্যাদেশ পাইলাম । 
এ নয়দিন যেকি কষ্টে কাটিয়াছিল, ত% মুখে বলিতে পারি না- একেবারে 
অনাহার, রাত্রে নিদ্র। নাই ।--তার উপর দুশ্চিন্ত/- যদি দুরদৃষ্ট ক্রমে ব্যর্থ- 
মনোরথ হইতে হয়। প্রত্যাদেশ হইল যে, যদি তীর দংশন-যাতন! সহ 
করিতে পা!রস্‌, আর এক মাস ধরিয়া রাস্তান্ন পতিত শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য 
উচ্ছিষ্ট খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারিস্‌, ত” রোগ হইতে মুক্তি পাইবি 1৮ 

ংশন যাতনা সহ্য করিতে অনান্ধাসে প্রস্তত ; কেনন! দ্রিবারান্রি যে যাঁতন! 
ভোগ করিতেছিলাম তাঁর তুলনায় দংশন-যাঁতনা যতই তীব্র হউক না কেন, তত 
প্রবল হইবে না। কিন্তু ন্দামায় পতিত শৃগাল-কুদ্কুর-ভক্ষ্য ন্ক্কারজনক 
উচ্ছিষ্ট কি করিয়া খাই,__যাহা মেথর ম্পর্শ করে না, ভদ্র সন্তান তাহ! কিন্ূপে 
ভক্ষণ করিব £ একবার মনে হইল পারিব না চলিয়া বাই। আবার দারুণ রোগ- 
যন্ত্রণা মনে হইশ,_-ভাবিলাম মরণ হয় না কেন--অবশেষে উচ্ছিষ্ট ভক্ষণই 
স্থির করিলাম । 

প্রথম ছু” এক দিন পারিলাম না__বমনোদ্ধেগ আদিল; অনাহারে -- 
কাটাইলাম। তারপর--এ কষ্ট রহিল না,__উচ্ছিষ্ট দ্রব্যের পাশ্বেই পাতাক্স 
মোড়া উৎকৃষ্ট ভোগ রহিক্নাছে দেখিলাম , এইরূপ প্রত্যনই থাঁকিত। বোঁধ 
হইত কে যেন আমারই নিমিত্ত সযত্বে দেবতার ভোগ রাখিয়া যাইত । বেখিতে 
দেখিতে একমাস কাটিয়া গেল; চলিয়া! আসিবার উদ্ভোগ করিতেছি, এমন 
সময়ে কোথা হইতে এক পাগল আসিয়া আমার ভান হাতের এই কবজীর 
কাছে ভীষণ ভাবে কামড়াইয়া! দ্রিল। বহুকষ্টে তার হাত হইতে নিষ্কৃতি 
পাইয়া দেখি, যে ছাল, চামড়া, মাংম কাটিয়া শির ও হাড় বাহির করিয়া 
দিয়াছে ও বেগে রক্তত্রাব হইতেছে । চীৎকার করিতে করিতে দুধ পুকুরের 
জলে পড়িয়! হাত ডূবাইয়। ধরিলাম )--ঘাটের নিকটের জরা রক্তে লাল হইয়া! 
উঠিল। দ্রারুণ যাঁতনায় ছটফট, করিতে করিতে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলাম। 
ূচ্ছ? ভঙ্গে দেখি ছ'একজন লৌক আমার গুজধা করিতেছে) জলপটা বাধিয়া 


৬০৪ পন্থা । [ নবপধ্যায়, ১৩২১ 


দিয়াছে ও রক্তত্রাৰ বন্ধ হইয়াছে । কিন্তু একট! জিনিস সেই সঙ্গে লক্ষ্য 
করিলাম, ষে পূর্বের মত হাতের আর কীপুনী ও যন্ত্রণা নাই। এত যন্ত্রণাতেও 
আনন্দ উৎসাহ এবং ভরসা ধেন মেঘাস্তরিত বৌদ্রের অন্তরাল হইতে জাগিয়া 
উঠিল। আবার নবজীবন পাইবাঁর আশায় উৎফুল্প হইলাম। তারপর 
ধীরে ধীরে ক্ষত ও তজ্জনিত স্ফীতি এবং প্রদাহের উপশম হইয্পা গেল। সেই 
অবধি বেশ সুস্থ আছি। আপনার উপকার আমি জীবনে বিস্বৃত হইব ন 
পরীক্ষা ঝরিয়। দেখিলাম বানুমুলে, গভীর ক্ষতের চিহ্ বর্তমান। 
শ্রীদেবেক্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । 


অর্থ ] চন্দ্রীলোকে বারাণসী | 


(সনেট) 


দেখিলাম বারাণলী নিশির হৃদয়-দেশে, 
বিশ্বেশ্বর বসে যেন ভূষনমোহন বেশে ; 
শুভ্রকান্তি-সৌধময় স্ষটিক প্রতিমা প্রায়, 
্থ প্রসন্ন সমুজ্জবল শুভ্র চাঁরু চক্দ্রিকায়; 
পরিপূর্ণ শোভাধর শিরে শোভে শশধর, 
বোম জটা উজলিয়া উছলিছে চন্দ্রকর, 
তারকা1-কুসুম জালে সজ্জিত স্থুকেশ-দীম, 
দিগন্বর বামদেব ত্রিভুবন-অভিরাম ; 
সমাঁসীন যোগীশ্বর দিব্য যোগাসন পরে, 
ছুই ধারে ছুই উরু অমি বুণার ধারে; 
সম্মুখে সন্নদ্ধ স্ুথে বিশ্ববন্দা পদদ্বয় 
অদ্ধচন্ত্র-অনুকাঁরী জাহ্ুবীর বারিময় ) 
শশি-ন্নাত সৌপাঁনের শত শ্রেণী স্ুবিমল 
পদে যেন ভক্তাপিত সচন্দন মালাদল। 


শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র । 


জি. ব্রহ্মচধা | 


হিন্দুস্তান মাত্রেই সনাতন ধরন্মসাধন মাগে ব্রহ্ষচ্য ষে প্রথম অবলস্ব- 
নীয়, ও ইহা যে সাধনার একটী বিশেষ অঙ্গ তাহা অবগত আছেন। 
কিন্তু পরিতাপের বিষন্ন এই যে আমাদের উখানশীল যুবক ও বালকবুন্দ 
যাহাদ্দের উপর হিন্দুর পারিবারিক, পামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মক প্রভৃতি 
সর্ব্ব ভবিষাৎ উন্নতি নির্ভর করিতেছে বত্তমান সময়ে তাহাদের অধিকাংশই 
এই ব্রহ্মচধ্য অভাবে ভগ্রস্বাস্থয, উদ্মহান, ও উন্মার্গগামী হইয়া তাহাদের 
উপর স্ন্ত কর্তব্যসমুহ, প্রাচীন সম্প্রদায়ের আশা ভরস' বীজাবস্থায়ই 
বিনষ্ট হইতেছে। ইন সম্পূর্ণ তাহাদের স্বভাবজাত দোষ বল! যায় না; 
শিক্ষার অভাব ও অসৎ সঙ্গও এই অধঃপতনের কারণ। শাহাদের হ:থে 
দুঃখিত হইয়া, ও তাহাদের প্রাণে হিন্দুধর্মের উজ্জ্বল বিভ! বিস্তার দশন 
মানসেই ব্রহ্মচর্ধ্য সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা । 
মনুষ্য-দেহধারী মাত্রেরই নিজের বিদ্যা বুদ্ধি ও শক্তি অনুসারে পাধনপথে 

অগ্রসর হওয়! কর্তব্য; কারণ, মানব-জন্ম বহু আরাধনা ও বহুভাগ্য-ফলেই , 
লাভ হইয়া থাকে এবং ইহাই স্বর্গস্বারের সোপান । যদি ইহার সদ্বাবহ্থারই 
না করিলাম, যদি কহিনুরের ক্ষেত্রে আপিয়া মাটি কাটিঠ তাহার স্ধানই 
না করিলাম, আধ্যভূমে আর্ধাসন্তান হইয়া যদি “বিষধরসধৃশৈরিক্রিটৈ- 
দ্টগাত্রঃ৮ হইয়া অনার্যোচিত কার্যোই জীবন অতিবাহিত করিলাম, তাক! 
হইলে এই মনুষ্যজন্মে ধিক! আচাধা শঙ্কর বলিয়াছেন__ 

“লব্ধ। সুছুল ভতরং নরজন্ম জন্ত- 

সতত্রাপি পৌরুষমত: সদসদূবিবেকম্‌। 

প্রাপ্য চৈহিকসুখাভিরতো যদিস্যাৎ 

ধিক তন্ত জন্ম কুমতে পুরুষাধমন্ঠ ॥৮ 
একতিশয় ছুলভি মন্থযা জন্ম লাভ করিয়া এবং সেই জন্মে পুরুষকার ও 
সদ্সদ বিবেক প্রাপ্ত হইয়াও জীব যদ্দি পার্থিব ম্রখভোগেই একান্ত 
নিরত হয়, তাহ। হইলে সেই কুমতি পুরুষাধমের জন্মই ধিক” 


৬০৬ পন্থা | [ নবপর্ধযায়, ১৩২১ 


ধ্মাচরণের কোন নির্দিষ্ট সময় নাই; ইহ! হিন্দুর নিত্য অনুষ্ঠের। 
জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যাস্ত বিভিন্ন সময়ে বর্ণ ৪ আশ্রমোচিত ধশ্ম অধিকার 
অন্ুলারে পালন করাই নর-নারীর কর্তবা কম্ম; না করাই পাপ। উহা 
গৃহীত ইব কেশেধু মৃতানা” এই ভাবে আচরণ করিবে। মৃত্যুর 
যখন অবধারিত কাল নাই, ধন্মাচরণেরও কোন অবধারিত কাল থাকিতে 
পারে না। অতএব দেহ ও মনের উন্নতিকল্পে, চৈতন্শক্তি আমাদের 
মধ্যে বিকাশ করার মানসে আমাদের আশৈশব যে সমস্ত ক্রিয়া করিতে 
হইবে । ভগবস্ভাবে লীন থাকার জন্ক আমাদের যে সকল অভ্যাদ অবলম্বন 
করিতে হইবে, অষ্টাঙ্গ যোগের বমসাখাস্তর্গত ব্রহ্গচ্য তাহার মধ্যে একটা 
প্রধানতম । ব্রহ্ষচধ্য দ্বারা আমি শুধু হঠষোগের একটী প্রক্রিয়া বা 
শারীরিক “কস্রৎ” বলিতেছি না। কিন্তু ইহা মানব-জন্মের একমাত্র উদ্দেশ্য 
ভগবৎ শক্তি বিকাশের সহায়রূপে অবশ্য পালনীয় এবং হিন্ুসস্তানমাত্রেরই 
দৈনন্দিন কর্তব্য । শবে ক্ষেত্র « অবস্থা অন্কুলারে ষে যত দৃর পারিবেন 
সে তত দূরই ধন্মানুষ্ঠান করিবেন; স্বল্প হইতেই ক্রমশঃ বুহতের দিকে 
অগ্রসর হইতে হয়) ভালগ যতটুকু পাওয়া যায় তাহাই ভাল। ভগবান্‌ 
স্বয়ং বলিয়াছেন-- 

“স্থল্লমপ্যশ্ত ধর্্ন্ত ব্রায়তে মহতো ভয়াৎ* 

অতএব স্কুলে বাইতে হইবে, পড়া তৈয়ারী করিতে হুইবে বলিয়া নিত্য 
ধন্মী একেবারে পরিত্যাগ করা কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে 
উহ্ছাদ্দের সঙ্গে সামগ্তন্ত রাখিয়। যথাসম্ভব আশ্রমোচিত ধর্ম আচরণ করাই 
আর্ধসস্তানের আধ্যত্বের পরিচয় । এই আশ্রমোচিত ধন্মই দেহ ও মনের 
পোষক ও উহাদের শক্তি বৃদ্ধিকারক; এবং এ শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে, সঙ্গেই 
অধ্যয়নাদির ফলসহজসিদ্ধ হুইন্ পড়ে । 

মানবদেহে যত প্রকার শক্তি আছে ওজঃ ( [78792 00210566155 ) 
তন্মধ্যে গ্রধান, এবং ইহাই ব্রহ্মতেজ নামে অভিহিত। ওজঃই রস, রক্ত, 
মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্ত ধাতুর তেজ এবং সপ্তম ধাতু 
টক্রই ইহার আশ্রয়স্থল । এই ওজঃ: সর্বদেহব্যাপী হইলেও মস্তিষ্কে ও 
হদয়েই বেণীর ভাগ সঞ্চিত থাকে । ইহ! বাহার শরীরে যত বেশী থাকে 
সে সেই পরিমাণে শ্রীমান্, বুদ্ধিমান, মেধাবী ও তেজন্বী হয়। সঙ্গীত, 
কবিত্ব, পাঠ, বক্তৃতা প্রভৃতি তত্বৎকাধ্যকারীর ওজের বিকাঁশানুষায়ী শ্রোতার 


চেত্র ব্রহ্ষচর্য্য | ৬০৭ 


চিত্তাকর্ষক ও আনন্দপ্রদ হইয। থাকে । আমরা ভাব বলিলে যাহ! 
বুঝি তাহাতেও ওজের ক্রিয়া নাছে, ওজের তারতম্য অনুসারে হৃদয়ে 
ভাবের উন্মেষ হয় ও অন্তের উপর তাহা বিস্তার করে। ভাবহীন 
ভাষা ও চেতনাশুন্ত দেহ উভয়ই সমান। জগতে উন্নতিলাভ করিতে 
হইলে দেহে ওজের সংরক্ষণ বিশেষ আবশ্ক; এবং তাহার উপায় ব্রহ্গচর্ধ্য । 
কামভাব দমিত থাকিলে এঁ শক্তিই ও রূপে পরিণত হইয়া থাকে). 
অতএব কাম রিপুর হস্ত হইতে সর্বদা দেহ ও মনকে রক্ষা করা সর্বতে- 
ভাবে কর্তব্য; কারণ, ব্রন্ধচর্য্য দ্বারা ওজসংরক্ষিত দেহই সাধনার প্রকৃষ্ট 
ক্ষেত্র, মহাশক্তি বিকাশের মন্ত্র। 

পূর্কেই বল! হইয়াছে যে, সপ্তম ধাতু শুক্র বা বীন্যই ওজের প্রধান 
আশ্রয়স্থল । 

“ওজস্ত তেজে! ধাতুনাং শুক্রান্তেযাং পরম্‌ স্বৃতম্” | মুশ্রতঃ 

অতএব বীর্যধারণই ওজঃ রক্ষার ও বৃদ্ধির একমাত্র উপায়; এবং এই 
বীধ্যখারণই ব্রহ্মচধ্য বলিয়া) অভিহিত ।-- 


“বীধ্যধারণং ব্রহ্গচধ্যম্ঠ”। 
পক্ষান্তরে ব্রক্গচর্ম্য প্রতিষ্ঠিত হইলেই বীর্য লাভ হইতে থাকে-_ 
““ব্রহ্গচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ। 


ব্রহ্মচারী শ্শরেষ্টবীর্য্যবান্-শরীরসম্পন্ন মহাযোগী দধিচীমুনির অস্থ দ্বার! 
বিশ্বকর্মা বজ নিম্মাণ করিয়া দিলে) দেবরাজ সেই বজ্র ধারণপূর্বক অমিত- 
তেজ! বৃত্রাস্থরকে সংহার করিয়াছিলেন। 

বর্তমান সময়ে কু-শিক্ষা ও কু-সঙ্গের ফলে অনেক বালক চিরকুপ্র- 
দেহ, স্ফুর্ভিবিহীন, লুপ্তস্থতি ও ন্-সৌন্দধ্য হইয়া অকর্্মণ্য ও অনেক 
স্থলে অকালে কালগ্রাসে পতিত হুইয়।৷ থাকে । অপরিণামদ্শী এ সকল 
বালকগণ আশু সুখে মত্ত হইয়া, ভবিষাৎ জীবনকে দর্বহ ও ক্লেশের 
আগার বলিয়া মনে করে, মণিভ্রমে অগ্নিতে হস্তক্ষেপ করিয়া দগ্ধ হইতে 
থাকে। ব্রহ্মচর্য্যই বর্তমানে কার্যদাফলোর শ্রেষ্ঠ উপায় ও ভবিষ্যতের 
জীবাননাদায়ক অমৃত । 

মৈথুনকে প্রক্কতিগত ধর্মে পরিণত করার নামই প্রকৃত: ব্রহ্মচর্ধ্য ; অন্ত 
কথার কামের দুখণিপ্া। ও ভোগলিপ্পা পরিত্যাগ করাই ত্ক্ষচর্ধ্য। 


৬৪৮ পন্থ। | [ নবপধ্যায়, ১৩২১ 


এস্কলে মৈথুন ও প্রকৃতিগত ধর্ম এই উভয়ই একটু বিশদভাবে বলা 
আবশ্টক। 
মৈথুন সম্বন্ধে শ্রী শ্করাচাধ্য বলিয়াছেন__ 
'ন্মরণং দর্শমং ত্রীণাং গুধুষর্শনগকীর্তনম 
সমীচীনত্বনতা প্রীতিঃ সৃম্্াবণং নথ । 
সহবাঁদম্চ সংসর্গঃ অর্ট্ধা মৈথুনং বিছুঃ 1 
রমণীগণের চিত্ত, তাহাদিগকে দর্শন এবং তাহাদের গুণ ও কর্মের 
প্রশংসা, তাহাদিগকে রমণীয় বপিয়া মনে করা, তাহাদের সহিত সপ্পেম 
এবং সানুরাগ সম্ভাষণ, তাহাদের সহিত এক দঙ্গে বাস.-_-এই অষ্ট প্রকার 
বাবহারকেই পণ্ডিতগণ মৈথুন বলিয়া নির্দেষ করিয়াছেন। অন্ত যে কোন 
প্রকারে শারীরিক বীধ্যহানি হগ্ন তাহাকেও মৈথুন বলা ফায়। ব্রহ্ষচারীর 
পূর্বোক্ত কোন বিষয়েই আদৌ লিগ্মা। থাকিবে না। 
সর্ধ্বাত্সিকাই প্রকৃতির ক্ষেত্র ;১--অতএব সর্বভাবে, সর্বলময়ে, সর্বরূপে, 
বাহ! সিদ্ধ, তাহাই প্রক্কতিগত ধর্ম । যেমন প্রাণের নিশ্বাস প্রশ্বাস, চোখের দেখা, 
শ্রবণের শোনা সেই সেই ইন্দ্রিয়ের প্রাকৃতিক ধর্ম, হজম হওয়া ও মলত্যাগ 
করা যেমন অন্ত্রের প্রাকৃতিক ধর্ম ইহারা যেমন কাহারও চেষ্টাপাপেক্ষ নহে, 
কামও যদি তদ্রুপ বাক্তিগত লিগ্লাশূন্য সর্বমঙ্গলাত্মিক প্রাকৃতিক ধর্মে পরিণত 
হয়, তবেই ক্রন্গচর্ধ্য বলা যায়। প্রাকৃতিক কার্ধ্য মলমুত্রাদি তাগের পর গু 
অন্তর হয় বটে, কিন্তু তাহাতে ভোগের লিগ্মা নাই। লিগ্মাই অনিষ্টের মূল। 
লিগ্লার হস্ত এড়াইতে পারিলেই “ন লিপ্যতে স পাপেন পদ্সপন্ত মিবান্তস1 ৮ সেই 
ভোগেচ্ছা-বর্জিত নিপিপ্ু অবস্থায়, সকলই ভগবানের প্রাকৃতিক বিলাস বলিয়াই 
সিন্ধ হইতে থাকে । নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, রাগ, দ্বেষাদি সকলই প্রীরূপ প্রকৃতিগত 
করাই ষম সাধনের চরম; কিন্তু এ উর্ঘাতম অবস্থায় উপনীত হইতে হইলে 
প্রথম আমাদিগকে একট! শিক্ষাবস্থার ভিতর দিয়া আসিতে হইবে । বৃত্বিগুলিকে 
প্রকৃতিগত করার যে সব উপায় নির্ধারিত আছে, তাহ। অবলম্বন করিতে হইবে। 
নহৃধ! একলন্ফে এত উচ্চন্তরে পৌছিবার চেষ্টা “প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাছ্‌- 
্বা্ুরিব বামনঃ,মত হান্তাম্পদ হইবে। প্রথম হইতেই শাস্ত্রানুশাসন ও মহাপুরুষ 
বাক্যরূপ আইনের অধীন হুইয়। আমাদিগকে চলিতে হইবে ; উনারা আগুকঠোর 
হইলেও পরিণামে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অশেষবিধ মঙ্গলপ্রদ | সাম- 
রিফ কঠোরতা! অবলম্বনে আমরা ভবিষ্যত্তে অমুতের অধিকারী হইতে পারিব। 


চৈত্র] ব্রহ্ষচধধ্য | ৬০৯ 


রহ্মচর্যয সম্বন্ধে যাহ! যাহা পালন করা কর্তব্য ভাগবতের নিয্বোগ্ধত অংশ- 
টীতেই তাহার সার সংগৃহীত হইয়াছে। পূর্বে গুরুকূলে বাসের যে প্রথা ছিল 
বর্তমান সময়ে তাহা লুপ্ত প্রায় বিধায় সেই বিষয় এই প্রবন্ধে নিরুক্ত রহিল। 


“লায়ং প্রাতকপাধীত গুর্বগ্ন্যকম্থরোন্মাম্‌। 
সন্ধো উভে চ যতবাগ, জপন্‌ ব্রহ্ম সনাতনম্‌ ॥ 


সুশীলো মিতভুগ্দক্ষঃ শ্রদ্ঘধানো জিতেন্দিয়ঃ | 
যাবদর্থং বাবহবেত স্তরীু স্ত্রীনিজ্জিতেধু চ ॥ 
বঙ্জয়েৎ প্রমদাগাথামগৃহস্থে' বৃহদ্ব,তঃ | 
ইন্ড্রিযাণি প্রমাথীনি হরন্তযপি বতেমননঃ ॥ 


নন্বগ্িঃ প্রমদ। নাম ঘ্বৃতকুভ্তসযঃ পুমান্‌। 
সুতামপি রহো জ্বহাৎ * * + 1 
কলফ্িত্বাআ্মন? যাবদাভাসমিদমীশ্বরঃ | 

দ্বৈতং তাঁবন্ন বিরমেৎ ততো ম্যস্য বিপর্ষ্যয়ঃ ॥ 


অঞ্জনাভ্যঞ্জনোন্দন্ত্যবলেখামিষং মধু । 
অ্রগগন্ধলেপালস্কারা-স্তাজেযুবুধাঃ বৃহদ্ধ তাঃ। 


এবং বিধো৷ ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থো যতিগৃহী। 
চরন্‌ বিদিত বিজ্ঞানঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥” 


“্রঙ্ষচারী-_-গুরু, অধ, হুর্য ও দেবতাদিগের উপাসনা করিবে এবং গায়ত্রী 
জপ ও ত্রিকালে সন্ধ্যা করিবে । এবং সায়ং প্রাতঃ উভয় সন্ধাকালেই মৌনী 
হইয়া থাকিবে । সুণীল, মিতভোজী, কার্য্যদক্ষ, শ্রদ্ধাণীল হইবে এবং জিতে্জ্রিয় 
হইবা স্ত্রীদিগের এবং স্ত্রীর্িত ব্য'ক্তগণের সহিত কেবল প্রয়োজনমত ব্যবহার 
করিষে। গৃহস্থ ব্যতীত ব্রহ্গচারী মাত্রেই নারীঘটিত কথাবার্তা পরিত্যাগ* 
করিবে) কেন ন! প্রবল ইস্ত্রি সকল ষতিরও মন হরণ *করে। প্রমদ! 
অগ্নিতুল্য, পুকষ ত্বতকুস্তসদৃশ) নির্জনে কন্তার সছিতও অবস্থিতি নিষিদ্ধ। 


৬১০ পন্থা! | [ নবপধ্যায়) ১৩২১ 


যতদিন না আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা দেহাদিকে অভাসমাত্র বিবেচনা! করিয়া জীব 
স্বতন্ত্র হইতেছেন, ততদিন ভেদদন্ঞান থাকিবে । ভেদজ্ঞান হইতেই বিপর্ধায়। 
ভোক্তা ও ভোগ্য এই ভেদজ্ঞান থাকে ত, স্ত্রীসঙ্গ পরিহার কর্তব্য । ব্রহ্মচারি- 
গণ অঞ্জন, অভ্যঞ্জন, গাত্রসংবাহন, স্ত্রীসঙ্গ, চিন্বকর্্ম। আমিষ, মধু, মালা, চন্দন, 
অন্ভুলেপন ও অলঙ্কার ত্যাগ করিবে। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, যতি অথবা গৃহী এই 
রূপ অনুষ্ঠানান্বিত হইলে বিজ্ঞেয় বন্ত বিদিত হইয়া পরমবঙ্গ প্রাপ্ত 
হন ।৮ | 
আহারের সঙ্গে দেহ ও মনের নিত্য সম্বন্ধ রহিয়াছে ও মাহার অন্ুযীই 
প্রকৃতি গঠিত হইয়া! থাকে । অত এব ব্রহ্গচাবীর চৈতন্তশৃক্কি বিক1শে সহায়কারী 
সৎ প্রবৃত্তির অনুকুল সাত্বিক আহারই বিশেষ আবশ্তুক। ভগবান বলিয়াছেন-- 


“আযুঃসত্ববলারোগ্যন্থথপ্রীতিবিবদ্ধনাঃ 
র্যা; স্িদ্ধাঃ স্থিরা হৃগ্ভা আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ 


আমু, সান্বিক ভাব, শক্তি, আরোগ্য, চিত্তপ্রপাদ ও রুচিরবদ্ধক, র্সযৃক্ত 
এবং স্েহধুক্ত, যাহার সারাংশ দেহে স্থায়ী এরূপ এবং চিত্ত পরিতোষকর় 
আহার সান্বিকগণের প্রিয়। 

যাহাতে মন অপবিত্র করে, পশুতাব বুদ্ধি করে ব্রহ্গচারীর সেইবধপ খাস 
সর্বথা পরিবর্জনীয়। 

এই মনুষ্যজন্স গ্রহণ করিয়া আমাদের স্বকীয় কর্মঘরা ষে খণত্রয় হইতে 
মুক্ত হইতে আমর! বাধা, তম্মধো খধিঞণ হইতে মুক্ত হইতে ত্রহ্মচর্ধ্যই বিশেষ 
আবশ্তাক। 

“খাধীণাং বরহ্ষচর্য্েণ শ্রুতেন তপসা তথা”-_ 
বিষুধর্মোত্তর | 
তপস্যা, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও ত্রহ্ধচর্ধ্য দ্বারা খধিখগ হইতে মুক্ত হু ইবে। 

অতএব দেখ। যাইতেছে যে মানবজীবনের গ্রতিসম্পান্য বিষয়েই ব্রহ্গচ্য্য 
প্রধা্দ সহার। তাই শ্রুতি নির্দেশ করিয়াছেন-- 

“অথতেষদ্‌ ধজ্তঞ ইত্যাচক্ষতে ব্রহ্ষচর্যামেবতত ব্রহ্মচর্যোণহোব যে জ্ঞাত! তং 
'বিন্দতে | অথ যদিষ্টমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্গচর্ধ্যমেবতদ্‌, ব্রহ্মচর্য্েপ হোঝেষ্টাত্বন- 
.হন্গুবিন্দতে | 

ছান্দোগ্য। 


চৈত্র ] 


আমি ভক্তি-বাধনে বাধিব। ৬১১ 


' শিষ্টগণ,) যাহাকে বজ্ঞ বলিয়। থাকেন. তাঁহা বরহ্মচধ্যই ) ব্রক্ষচর্ধ্েরই দ্বার! 
যে ব্যক্তি জাতা হন তিনিই তাহাকে (ব্রহ্মলোকরূপ আত্মাকে ) লাভ করেন। 
আর ( শিষ্টগণ ) বাহাকে পুজা বলিয়া থাকেন, তাহা বরহ্ষচর্যা, ব্রহ্মচর্য্েরই দ্বার! 
পূজা করিয়া তাচারা আম্মাকে লাভ করিয়া থাকেন । 


কাম) 


শ্রীবিধুৃষণ সেন গুপ্ত । 


আমি ভক্তি-বাঁধনে বাঁধিব 


সথা! চারিদিকে দেখি আধার জগৎ 
কোথা তুমি প্রাণ! লুকালে ছে? 
(আমি) নিবিড় তিমিরে ঘুরে ষেগো মরি 
তোর অল আলোক পাই না যে । 
ওরে! তুই যে রে সথ প্রাণের £দীপ 
নিবিয়া কোথায় ভাঁতিছ ছে? 
তিমিরে পরাণ ছাইয়ে দিয়ে- 
কাদায়ে ভাসাফ্জে গেলি ষেরে। 
পঃয়ে শোকের প্রবল হিলোলে 
ভাসায়ে কোথায় বায় রে? 
সেখা কি গে সথ! ও চরণ-ছায়ে 
শরান্ত-জীবন জুড়াবে হে? 
বারেক পাইলে ও চরণ তোর 
ভকতি-বাঁধনে বাঁধিব 
তবে---শকতি বিহীন হইবি রে সথ। 
নারিবি ছ্েঁদিতে বাধন । 
ও শীবিশ্বনাথ মিগ্র 


5৪ জৈনদর্শনম্‌। 


এ 


৩ 
তত্বার্থাধিগমস্থত্রম । ( ভাষ্যবাখ্যাপমন্বিতম্‌) 
সম্যগ্দর্শনজ্ঞানচারিঞাপি মোক্ষমার্গঃ ॥ ১ ॥ 


অনবপ্ার্থ £- সম্যগ্‌ [ যথার্থ: ] দর্শনম্‌ [ জিনদেবোক্তপদার্থেহভিরুচিঃ'] 
জ্ঞানং, চারিত্রঞ্চ__-এতভিতয়ানাং সন্মিলিতানাং মোক্ষস্ত (নির্বাণন্ত ) মার্গঃ 
( উপার়ঃ) | বিজ্ঞেয়ঃ ] ইতি। অভ্র তু সম্যক শবাস্ত দর্শনাদি-পদেন প্রত্যেকেন 
সহ সন্বন্ধস্তাৎপর্ধ্যতঃ সমুন্নেয়ঃ, সর্বমহদ্‌ ভাষ্যে হুম্পষ্টমন্তি ॥ ১ ॥ 

সতত্রার্থ £-_ সম্যগর্শন, সমাকৃ জ্ঞান, এবং সম্যক চারিত্র-- এই তিনটা 
তত্ব মিলিত হইয়া মোক্ষমার্গ নামে অভিহিত হয়। সম্যগন্দশন প্রভৃতি 
শব্দের অর্থ স্বয়ং গ্রন্থকার পরে বলিবেন ॥ ১ ॥ 

ভাষা-ব্যাথা! £-সম্যগর্শন সম্যক জ্ঞান, এবং সম্যক চারিপ্র, সদাচরণ বা 
। জিনোক্ত-তত্বানুশীলন ) এই তিনটাকে মোক্ষের উপায়শ্বরূপ জানিবে। উক্ত 
ত্রিবিধ শোক্ষমার্ের আম লক্ষণ এবং পরীক্ষা ভেদ গ্রভৃতি নিরূপণপূর্ববক বলিব । 
এইস্থলে কেবল শীনস্ত্রের আনুপুব্বিক রচন! প্রদর্শনের নিমিত্ত শুধু উদ্দেশমাত্র 
করিলাম (১) । এই তিন পদার্থ মিলিত হইয়া মোক্ষমার্গের সাধন হয়; 
যেহেতু এই তিনের মধ্যে একটীও না হইলে, অপর এক বা ছুইটী মোক্ষের 
উপায় হইতে পারে না। এই নিমিত্ত ভগবান্‌ হুত্রকার এই তিনেরই গ্রহণ 
করিয়াছেন। এই সকলের মধ্যে পুর্বে লাভ হইলে উত্তরের বা পরের লাভ 
হওয়] চাই । অর্থাৎ সম্যগদর্শনের প্রথমে লাভ হইলে তাহ!র পরবন্তী সমাক্‌ 
জ্ঞান এবং সম্যকৃচারিত্র লাভ স্বীয় সরু বা অধ্যবসায় দ্বারা করা চাই । এবং 
উক্তরের বা সম্যক্‌ চারিজের' লাভ হইলেও পূর্বের, লাভ অবস্থাই হইবে। যেহেতু 
প্রথম সোপান ব' ভূমিকায় আরূঢ় না হইলে দ্বিতীয় সোপানে আরোহণ কর! 





(১) পদার্থ সমুছের কেবল নাম দ্বার। উল্লেখ বা নিরূপণকে “উদ্দেশ” কহে। নাগা 
বন্ধকীর্তনমুদ্দেশঃ” । “শান্াদৌ বস্ত,নামুদেশে। লক্ষণং, পরীক্ষাবেতীতোতত্রয়ং কর্তব্/ন্তি” 
কাঞ্চগীয়াঃ । “অসাধারণ ধর্ম লক্ষণং, লক্ষিতন্ত লক্ষণং সন্ভবতি নব! ইতি বিচারঃ পরীক্ষা | 


চৈত্র ] জৈনদর্শনমূ । ৬১৩ 


যায় না। এখানে তাৎপধ্য এই যে সমাক্‌ জ্ঞানের লাভ হুইলে সম্যগ, 
দর্শনের লাভ নিশ্চিত জানিবে ] এবং সম্যগ চারিত্রের লাভ দ্বারা সম্যগ দর্শনও 
জান-"-এই উভয়ের নিয়ত লাভ হয়। ) শ্ত্রে দর্শন প্রভৃতি পদের 
যে, সম্যকৃপদ বিষণ দিয়াছে তাহ! প্রশংসার্থের গ্যোতক (প্রকাশক ) 
কিংব1 বাঁচক,' নিপাত দ্বারা (২) সিদ্ধ হইয়াছে; অর্থাৎ স্থু প্রশংদিত শ্রেষ্ঠ 
দর্শন গ্রুভৃতি 'মোক্ষমার্গের সাধন হইবে। কিংবা সম্-উপসর্গপুরর্বক অঞ্চ, 
ধাতুর পর ক্রিপ্‌ প্রত্যয় করিয়া “সম্যগত্পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ব্যভিচার 
(দোষ ) শুন্ অর্থাৎ নিয়ত সম্পূর্ণ ইন্ত্রির় এবং অনিন্দ্িয় থা যে, পদার্থের 
প্রাপ্তি হয় তাহাকে সম্যগদ্রশন বলা যায়। এই দর্শন পদটা দশ, ধাতুর 
পর লুাটু ( অনটু) প্রতায় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে ৷ প্রশস্ত বা শ্রেষ্ঠ (নিন্দা 
ব্যভিচারাদি দোষরহিত যে দর্শন, তাহাকে সমাগদর্শন বলে। (৩) অথবা 
সঙ্গত (নিরন্তর ব্যবধান শুন্য )যে দর্শন, তাহা সম্যগদর্শন পদবাচয। এইরূপ 
জ্ঞান এবং চারিত্রেতে সমাক্‌ পদ যোজিত করিতে হইবে ॥১ ॥ 


তত্বার্থ-শ্রদধানং সম্যগ. দর্শনম্‌ ॥ ২॥ 


অনয়ার্থ:-- তত্বানাং (ভগবজ্জিনোক্তবা ক্যানাং )যৎ] অদ্ধানং (সম্যগভি রূচিঃ 
বিশ্বাসো বা) [ তদেব সম্যগ, দর্শনম্‌ (ষথার্ঘতত্জ্ঞানং) অর্থাজ্জিনদেবোক্ত জী বাঁদি- 
তত্বেষু সম্যগ.বিজ্ঞানমিত্যর্থঃ ]॥ ২॥ 

সুত্রার্থ ১-_-ভগবান্‌ জিনদেবোক্ত জীবাদিতত্বসমূহে যে সমাক্‌ শ্রদ্ধা, তাহণকে 
সম্যগদশন বলে ॥ ২॥ 

ভাষ্য-ব্যাখা1,--( ভগবান জিনদেবোক্ত কিংবা জিনশান্ত্রের গ্রতিপান্ত ) 
তত্বস্বরূপ পদার্থের প্রতি শ্রদ্ধা (আসন্তিক্য বুদ্ধি), অথবা তত্ব (জীবাদি 
পদার্থ ) জ্ঞান দ্বার! ধে, অর্থের প্রতি শ্রদ্ধা তাহাকে তত্বার্থশ্রদ্ধা কনে | 








(২) “বল্পক্ষণেনানুতৎপন্ং তৎনর্ববং নিপাতনাৎ সিদ্ধস্” | যাহ লক্ষণ বা শুত্রত্বার! সিদ্ধ 
হয় নী, মে সমুদয় নিপাতন দ্বারা পর হয় জাঁনিবে। নিপাত, নিকুক্ত, পৃষোদররাদি ব্যাকরণের 
পারিভাধিক শব্-দক্ষেত বিশেষ । 

(2) পদধর্ধ দুই ভাবে প্রতিপন্ন হয়, এক বুাৎপত্তি- নিমিত্ত, অপর প্রবৃতি-নিমিত্ ; পারি 
পক্ষেও সম্যক পদ প্রশংসার্থের বোধক হইয়া দশন প্রভৃতি পদের বিশেষণ হয়) এই জন্য 
প্রকারান্তরে বলিতেছেন-_অর্থাৎ যে পূর্ণরূপে ভ্রব্য ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাকে সম্যগ দর্শন 
প্রতুতিতে জামিবে। 


৬১৪ পন্থা । [ নবপত্ব্যাঁয়, ১৩২১ 


সেই তস্বার্থশ্রদ্ধাকে সম্যগঞ্র্শন (৪) (ঘেদাস্ত প্রভৃতি দর্শনের মতে পরম 
তত্বজ্ঞান) বলে। তত্ব দ্বারা অর্থাৎ ভাবনূপ (যথাধথরূপ) নিশ্চপনকে 
সম্যগদর্শন নাষে অভিহিত করা হয়। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ,--ষে পদার্থ 
যেরূপ, নেরূপে তাহার ষে অবধারণ করা হয় তাহাকে সম্যগদশন কহা 
যায়। তত্ব পদার্থ__জীব, অজীব প্রভৃতিকে বলে, তাহা! পরে স্পষ্টরূপে 
বলা হইবে। সেই তত্বন্ধূপ যে, জীবাদি পদার্থ সে সমুদয়ের প্রতি শ্রন্ধা-_ 
অর্থাৎ সে সকল পদার্থের যথার্থনূপে বিশ্বীস (নিঃসংশক় প্রতায়) করাকে ও 
তত্বাথশ্রদ্ধা বলিয়া উক্ত হয়। এইন্প প্রশম,-- অর্থাৎ রাগার্দির উতৎকট- 
তার অভাব; সবেগ,-পংপাঁরে শরীর ভোগ প্রভৃতিতে ভয়) নির্ববেদ,_- 
সাংসারিক বিষয়ের প্রতি ঘ্বণা ব' তুচ্ছবোধপূর্ব্বক বৈরাগ্য, বৈরাগা অন্থু- 
কম্পা--সকল জীবে দয়া, এবং এই শাস্সনির্দ্ঈ পদার্থ-সমুহে আস্তিক 
বোধের অভিব্যক্তি বাঁ আবির্ভাবরূপ যে তত্বার্থশ্রদ্ধী তাহাই সম্যগ. দশনের 


পদবাচা হয় ॥ ২ 
তন্নিসর্াদধিগমাদ্ী ॥ ৩॥ 


অনবয়ার্থ:__( ইদং পূর্বহ্ত্রোন্তং সমাগদশনং ) নিসর্গাৎ ( পরোপদেশনির- 
পেক্ষাৎ স্বরূপাৎ) অধিগমাৎ বা ( টজনাচার্যোপদেশাৎ ) [অথবা তদ্দিতি--তদা 
সমাগদর্শনং পরামৃস্ততে জান়তে ইতি শেষঃ]॥ ৩ ॥ 
সুত্রার্থ :-_সেই পুর্বসথত্রে উক্ত নম্যগদর্শন নিলর্গ অর্থাৎ পরের উপদ্েশ- 
নিরপেক্ষম্বরূপ ভইতে, এবং অধিগমদ্বার। অর্থাৎ আচার্যের উপদেশ দ্বার! প্রাদু- 
ভূত হইয়া থাকে । ৩। 
ভাষ্য-ব্যাধ্য। £--এই সম্যগদশন ছই প্রকার হইয়। থাকে । এক, নিসর্গত 
(স্বাভাবিক ) সমাগঞ্শন) অপর অধিগম € গুরূপদেশাদি দ্বারা) জনিত 
মমাগ, দর্শন । নিসর্গ-_পরিণাঁম, স্বভাব, এবং অন্যের উপদেশশৃন্তঃ এই সকল 
একার্থের বাক বা পর্যায়ক শব্দ ঞান এবং দর্শনস্বরূপ যে, উপষোগ, সে 
উপষোগের সহিত সংযুক্ততাই জীবের লক্ষণ, ইহা পরে ব্যক্ত কারয়! বল! 
যাইবে । দে জীবের অনাদিকাল হইতে দিদ্ধ এই সংদারে শ্বীয়কর্ম্ম বা অনৃষ্ট 
বা ধর্খবাধন্ম দ্বার। ভ্রমণ হইতেছে; এবং নিজ নিজ কর্মের অনুযায়ী নরক 
৮05) দমাগ্দশ'ন প্রভৃতিকে কোন কোন আচাধা “রতয়” বলিয়। অভিহিত করিয়াছেন । 
(১) সম্গদর্শন (২) সম্যক জ্ঞান (৩) সম্/ক্‌ চারিত্র। ভগবান জিনদ্বেবের জর্ববজীবের 
কল্যাণের নিনিত যে উপদেশ, সেই উপদেশে বিশেষ অভিরুচির নাম মম্যক্‌ শ্রদ্ধ।, যথা 
ঃ 'রুচির্জিলোক্ত তাব্বেযু দম্ক্‌ শ্রেদ্ধানমুচ্যতে' | 


চৈত্র ] জৈনদর্শনম্‌। ৬১৫ 


তিষ্যক্‌, মনুষ্য, ও দেবজন্স গ্রহণে বন্ধনিকাচনের উদয়, এবং নির্জরা (সপ্ত 
পদার্থের মধ বন্ঠ পদার্থ) অপেক্ষা! রক্ষা-কারকক্ঈপে নানা প্রকার পুণ্য পাপ 
ফলের যে, জীব অন্থভব করিয়া থাকে. তাহার জ্ঞান এবং দর্শনকপ উপষোগ 
স্বভাব হইতে অল্প অল্প পরিণাম, অধ্যবসায় এবং অন্ান্ত স্থানাদিতে প্রাপূ হইয়া 
অনার্দিকাল হইতে মিথ্যাঙ্ঞানে আবদ্ধ থাকিলেও পরিণাম বিশেষে বাঁ কর্মের 
পরিপন্কতাঁ হইতে ভাববিশেষে অপূর্ব ( অভিনব ) কার্য এইরূপে হইয়া থাকে 
যে, তাহ! ভিন্ন অপর কোনও উপদেশাদিশূন্য কোন সময়ে যে সম্যকৃদর্শন 
উৎপন্ন হয় তাহাকে নিসর্গ সম্যগ দর্শন বলে। অভিগম, অধিগম, আগম, নিমিত্ত 
শ্রবণ, শিক্ষা, ও উপদ্দেশ এই সব সমানার্থক জানবে! এই অধিগম- 
পরোপদেশ প্রভৃতি দ্বার! যে তত্বার্থের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয় তাহাকে অধিগমজ 
সম্যগধর্শন বলে । ৩ 

অত্রাহ--তত্বার্থশরন্ধানং সম্যগ দর্শনমিত্যুক্তং। তত্র কিং তত্বমিতি অত্রোচ্যতে 
_ পুর্বহৃত্রে উক্ত হইয়াছে, তত্বকপ অর্থের প্রতি ষে, সমাক্‌ শ্রদ্ধ! তাঁকে সমাগ, 
দর্শন বলে। এখানে তত্ব শব্বঘার! কোন্‌ কোন্‌ পদার্থের গ্রহণ করিতে হইবে 
এই শঙ্কার সমাধান্রর নিমিত্ত পরহ্ত্ধের অবতাবণ হইতেছে। 

জীবাজীবাশ্রব-বন্ধ-সম্বর-নিজ্জীরোমোক্ষাস্তত্বম॥ ৪ ॥ 

অন্য়ার্থঃ__স্ত্রেণানেন সপ্তানাং জীবাদিতত্বানাং ন্বরূপং বন্তি। তচ্চ 
জীবঃ, অজীবঃ, আশব:, বন্ধঃ, সন্বরঃ, নিঞ্জরা, মোক্ষঃ, এতে সপ্ত শান্বন্তান্ত 
পতিপাগ্যং তত্বং ( পদার্থ) ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ 

কুত্ার্থ : _তৃতীয়হ্ত্রে তত্বের উদ্দেশ মাত্র কবা $ইয়াছে। এই গত্রে তত্ষের 
স্বরূপ কথিত হইল; সেঠতত্ব,_জীব,অগাব,আস্রব, বন্ধ, সন্বর, নিজ্ভরা, মোক্ষ, 
এই সাতটাতে সম্যকৃবপ শ্রদ্ধা করিলেই সম্যগদর্শনের বিকাশ হইবে ॥। ৪ ॥ 

ভাঁষ্য-ব্যাখা :--(সপু পদার্থের সংক্ষিপ্ত মূল ৪ই পদার্থ ;--জীব ও অজীব।) 
জীব-_মনুষা প্রভৃতি ; অজীব--আকাশাদি ৷ আজব, (৫) বন্ধ, সম্বর, নির্রা, এবং 


শিপ স্সপপাসপপাপাশিপ পশলা পিপি পিশাশিশাপাাপাশাাাটিীাশিশাাটা িশিপিশীপিপাশশীিশািীীশীশীশ্িাশপাশিাশিশি ট 





(৫) আশ্রব শব্দের অনেক প্রকার অর্থ আছে। তন্মধো সংক্ষিপ্ত নর্থ এই-_ পুরুষকে (জীব বা 
মানুষকে ) ইন্দ্রিয়ের দাঁহত বিধ্দসমূহেতে যে প্রবৃত্ত করায় তাহাকে 'আন্রবণ ধলে। যেহেতু 
ইঞ্জি় দ্বারাই পৌকুষ-জ্যোতি (পুরুষসন্বদ্ধিজ্ঞ!ন প্রক(শ) বিষয় সমূহকে স্প্শকরত অনত্ত ববি 
জ্ঞ।নরূপে পরিণত হয়। উপযোগ, আবন্রব, বন্ধ, এই তিন্টী বিষয় থুব জটিল ও: নানা্ঘযুকত ; 
উত্তরোস্তরে এই সকল বিষয় প্রাঞ্জলরণে বল! যাইবে । গ্রমদ্বাচকাচাধ্য মতে বচ্ধের হেতু চরিটী, 
মিথাদর্ণন, অবিরঠি. প্রমাদ, কষায়। মিথ্যাদশ'ন ছুই প্রকার,--এক মিথ্যাকর্ত্ের উদয় হইতে 


৬১৬ পন্থা! | [ নবপধ্যায়, ১৩২১ 


যোক্ষ__-এই সাত ভাগে বিভক্ত যে পদার্থ তাহাই তত্ব । অথবা জীব প্রভৃতি 
সাতটা পদ্দার্থ তত্ব নামে কথিত। সেই সাত প্রকার তত্বম্বব্ধপ পদার্থের পরে 
লক্ষণ এবং ভেদ নিকপণপূর্ব্বক বিস্তাররূপে বল! হইবে । ৪। 
নাম স্থাপন! দ্রব্য ভাবতস্তন্নযাসঃ ॥৪8| 

অনয়ার্থ:__নাম, স্থাপন, দ্রব্য (এবং) ভাবশ্চ ( এতেষামনুযোগৈ: জীবাদীনাং 
সপ্তানাং তত্বানাং স্ভাসঃ [ লোকে প্রসিদ্ধিঃ ] ভবতীত্যর্থ: ) অত্রান্যোগপদেন 
সর্বেষাং গণিপিট কার্থানামভিধানম্‌ ॥৫। 

সত্রার্থ £--নাম স্তাপন! দ্রব্য এবং ভাব-_এই সকলের অন্রুযেগ দ্বারা জীব 
প্রভৃতি সপ্ুপদার্ধের ব৷ তত্বের হ্য(স হইয়া থাকে ; অর্থাৎ লোকে ব্যবহার হুয়। 
(অনুযোগ শব্দদ্বার সকল গণিপিটকার্থের কথন জানিবে ; অধিক বিবরণ ভাষ্য- 
ব্যাখ্যায় দ্র্বা ) ৫॥ 

ভাষ্য-ব্যাথা। £--নাম প্রভৃতি যে, চারিটী অন্থুযোগের দ্বার আছে, তাহাদের 
দ্বার জীব প্রভৃতি সপ্তপদার্থের স্তাস (লোকে প্রসিদ্ধি) হইয়! থাকে, অর্থাৎ 
বিস্তাররূপে পদার্থের লক্ষণ এবং বিধান (জীবাদির প্রভেদ সংখ্যা প্রভৃতি ) 
বারা জ্ঞান হগয়ার নিমিত্ত যে, ব্যব্ারের উপযোগ তাঁহাঁকেই শ্টাসের লক্ষণ 
বলা ষায়। মর্থাৎ নাম প্রভৃতি নিক্ষেপ দ্বারা উদ্দিষ্ট জীব প্রভৃতি পদার্থের 
সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান হইবে। যেরূপ নাম জীব, স্থাপনা-জীব, দ্রব্য-জীব, এবং 
ভাব-জীব | নাম, সংজ্ঞা, এবং কর্ম এই সকল শব্দ পর্য্যায়-বাচক বা একার্থের 
বোধক। চেতনাধুক্ত কিংবা অচেতন বস্তুর ব্যবহারের নিমিত্ত যে, “জীব, 
এইরূপ নাম বা সংজ্ঞা কর| হয় তাহাকে নাম-জীব' বলে। এবং কাষ্ট, পুস্ত ক. 
চিত্রকন্ম ( চিত্রশিন্ন ) ও অক্ষক্রীড়! ( পাশা খেল! ) কাধ্যে যে. জীবের স্বরূপ 
স্থাপনা করা হয় তাহাকে “স্থাপনা জীব”” কছে; অর্থাৎ কাষ্ঠ, পুস্তক, 
চিত্র কার্ধা (চিত্রাঙ্কন শিল্প বা ছবি প্রভৃতি আকা), অক্ষনিক্ষেপ (পাশ! 
প্রভৃতি ক্ষেপ করা) দ্বারা যে জীবের স্থাপনা করা হয় তাহাকে "স্াপনাজীব' বা 


কিনি 





(হইলে) পরের উপদেশনিরপেক্ষ ষে, নৈদগিক তত্বার্থ শ্রদ্ধ। তাহা অপর পরোপদেশদাপেক্ষ | উল্ত 
মিথ্যা দর্শনদিঝশঙঠ কিংবা যোগবশতঃ এবং কযার়ঘুক্ত বপির। জীবকর্্রভাবধোগা যে পনার্থ- 
সমূহ ভাহাদিগ্বকে যে গ্রহণকরে তাহাকে বন্ধ বলে। আত। প্রদেশ সযুহেতে কর্মের প্রবেশ ব! 
সম্বন্ধ হওয়াকে 'বন্ধ' বলে। অন্্রবকে নিরোধ করে যে তাঁহাকে 'দন্বর? বলে। আত্মার (ম্বীবের। 
প্রদেশ হইতে কর্মচনিয়ের এক দেশ ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়াকে (ভিন্ন হইর] যাওয়াকে) “ঙ্োক্ষ" বলে। 
এই দর্শনের দশম অধ্যায় ভষ্টব্য। হাঁর পর এই তৰ সকলের ধিবরণ আরও ধিপ্তার ক্ল'প 
মোঁক্ষশান্ত্রে অনবাদ ঘলিব)। 


চৈত্র] বিরহে । ৬১৭ 


দ্রবা পদার্থ বলে। দেবতাদিগের প্রতিমাতুলযঃনর্থাৎ এইটা ইন্দ্র এইটা রুত্র, 
এইটা বিষুর, এরূপে পাষাণ বা ধাতু-নির্মিত প্রতিমৃত্তিসমূহের যে, স্থাপনা হয় 
তাহাদিগকে শ্থাপনা-জীব, বলে। গুণপর্ধযায়রহিত ও অনাদি পরিণাম 
বা রূপান্তর প্রাপ্তি স্বভাবণুক্ত এবং প্রজ্ঞা দ্বার! যাহাঁকে স্থাপিত করা 
হয় তাঞছাকে 'দ্রব্জীব' বলে। অথবা ইহ ভঙ্গবর্জিত হয়। যেমন 
অজীবরূপ হইতে বর্তমান দ্রব্যের শ্রেষ্ঠরূপে দ্রব্যত্ধ হইতে পারে তাহাই 
'দ্রবাজীব হইবে। কিন্তু ইহা অনিষ্ট বা অনভিপ্রেত তয়; এবং ভাবন্ধারা 
গুপশমিক, ক্ষারিক, ক্ষায়ৌপশমিক, ওদয়িক ও পাবিণামিক, ভাব- 
দ্বার! যুক্ত, এবং উপযোগলক্ষণ সমন্ধিত জীব সংসারী ও মুক্ত এবংবিধ ছুই- 
প্রকার জীবের কথা পরে বল! যাইবে । এই নিয়মে অজীব আদি সকল 
পদার্থেতে নাম নিক্ষেপ বিধির অনুপরণ করা চাই। 
(ক্রমশঃ ) 
শ্লীঈশ্বরচন্্র লাংখ্য-বেদাস্ত-দশনতীর্ঘ-শাস্থ্ী | 


৯০৯৬৮ ও, ও 


কাম] বিরহে । 


মালতী মল্লিকা যৃ'খি 
স্ুরভিত বনবীথি 
গোলাব করুবী বেল! 
পাকুল ক'রেছে আল; 
মাধবী লতাটী ধীরে শৃন্ত নীপতরুবর 
জড়ায়েছে মহকারে। নাহি শাখে গোপবর 


| শোভিছে নিকু্ত আজি 
ৃ 

চম্পক চামেলী কলি বিফল চাদনী যামী 
ূ 


পু পুঞ্জ পুষ্পরাজি রঃ 
শুধুই বাঁজে না বেণু, 
নাহি সে প্রাণের কান 


আকুল বকুলগুলি, সজনী লো শ্টামবিনি 

কৌমুদী রজত ভাতি প্রাণ করে হায় হায় 

চকোর রয়েছে মাতি বুক না বাঁধিতে চায় 

বরে সুধা নিরমল হক দেহ অবসান 

জাগিছে তারকাদ্দল করে শ্যাম নাম গাস। 
জীলীলাদেবী। 


৬১৮ 


পন্থা | [ নবপধ্যায়, ১৪২১ 
কেন? 


৯ 


হে চিরস্ুন্দর তব স্থুন্দর ভবনে 
পাঠালে আমারে যবে করিবারে খেলা, 
দিয়েছিলে সাজায়ে কতনা যতনে, 
তুষিতে মানস মম কবদ্িত হেলা । 

২ 


দিয়েছিলে মাতৃবক্ষে পীধুষনিঝর, 
ততোহধিক মধুময় অপাধিব শ্েহ ;__ 
বিমল আনন্দ উৎস উল্লাস মুখর 
প্রয়পরিজন পৃ সুখময় গেহ ! 


৩ 


নিয়েছ সুন্দর দেহ শ্বাষ্চযমুথ ভর।, 
সদ! হ1স্ময় তাহে প্রকল্প যৌবন, 
প্রেমময়ী প্রিয়ম্বদ প্রাণমনোহ রা, 
বিগ্যাবুদ্ধি পদৈশ্বর্যা হুখের সাধন । 

৪ 
সংমার সামগ্রী যত্ত সকলি প্রচুর 
দিয়েছে আমারে কিন্ত হৃদয়ের মাঝে 
কি যেন অভাব এক রয়েছে অপুর-- 
কা'র তরে যেন স্থান শুন্য পড়ে আছে! 


৫ 


অসার খেলন। পেয়ে ভুলি তোম! পাছে 
তাই বুঝি অপূর্ণ অভাব দেছ হেন! 
নহে এত হুখৈশ্বধ্য আননোর মাঝে 


লুকান এ দীর্ঘশ্বাস, ব্যাকুলতা কেন? 
কাশচন্ত্র প্রধান বি, এ। 


বিশেষ দ্রব্য । 


পশ্থার নূতন বগনরের নূতন আয়োজন । 


নানাবিধ দৈব বিপতৎপাতে উৎপীড়িত হওয়াতে পন্থার কর্মকর্তাগণ 
ধথাসময়ে পন্থা প্রকাশ করিতে না পারায় গ্রাহকদ্দিগের নিকটে বড়ই 
লঙ্জিত আছেন । এরূপ গোলষাগের মধ্যে পন্থা প্রকাশ করিতে পারিব 
এ বিষয়ে অল্পই আশা ছিল। ইহার উপর পন্থার কার্যাধাক্ষ মহাশয় 
হঠাৎ কার্ধা ত্যাগ করায় আফিসের কার্যে ভয়ানক বিশৃঙ্খল! হয়। কি 
সামাজিক জীবন কি ব্যক্তিগত জীবন, কি পত্রিকার জীবনে এইক্ষপ 
স্থথ ছুঃখ বিপদ সম্পদ্‌ প্রভৃতি বিরুদ্ধ ভাবের খেলা না হইয়া থাকিতে 
পারে না। পু 

সে যাহা হউক. আগামী বতসরের জঙ্ট আমরা 'পন্থার' নৃতন বন্দোবস্ত 
করিতেছি। স্ৃদয় ধনী ৪ ভক্ত শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন বণ্মণ মহাশক 
পন্থার' কার্য বিভাগের সমস্ত ভার গ্রহণ করিলেন। বৈশাখ মাস হইতে 
পন্থা" আফিস ১৫ নং হাারিসন রোড, কলিকাতা ত্াহারই তত্বাবধ!নে 
রহিল। গ্রাহকগণ পন্থার মূল্য পত্রাদি ও বিজ্ঞাপনদাতাগণ উক্ত ঠিকানায় 
পন্থা, আফিসে তাহাকেই লিখিবেন। বড়ই সুখের বিষয় বাঙ্গালায় বাঙ্গা- 
লীর মধো বাঙ্গালী জাতির কর্তব্য শ্রীযুক্ত মদনমোহন বাবুর মত লোকের প্রবৃত্তি 
জন্মিল। কর্ম বিভাগ আমার হস্ত হইতে আরও স্ুুনিপুণ, সুদক্ষ ব্যক্তির 
হস্তে যাওয়াতে, "পন্থার' সম্পার্দকতা কাধ্যে বিশেষ অবসর পাইব বলিয়! 
আশা হয়। নুতন বৎসরের পন্থার বিশেষত্ের মধ্যে এইগুলি থাকিবে-_ 
(১) সন্ধ্য। বন্দনাদি হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দুর অনুষ্ঠান কম্ম- 
গুলির গভীরতম মন্ত্র পণ্ডিত ও ধ্যানী উভয়বিধ লেখকের সাহায্য 
উদ্ঘাটিত হইয়া! হিন্দুসমাজকে উপহার দেওয়া হইবে। হিন্দু দেখিবেন যে 
কি গভীরতম ভাবে বৈদিক ও তস্ত্রোন্ত অনুষ্ঠানগুলি গ্রথিত হইয়া 
রহিয়াছে। 

(২) যোগানন্দ ভারতী মহাশয় তীর্থ দর্শন ও কুস্তমেলা' উপলক্ষে 
এদেশে না থাকাতে তাহার অনুভবসিষ্ঠু প্রবন্ধগুল্) প্রকাশিত হয় নাই। 


( ২) 


এক্ষাণ তিনি সহজ যোগ, ভাগবতের উপদেশ প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি 
ধারাবাহিক ক্রমে লিখিতে আরম্ভ করিবেন । শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র মহাশয় 
বেদাস্তের রহুস্ত মূলক প্রবন্ধ ধারাবাহিক ক্রমে প্রকাশ করিবেঁন। 

(৩) বৈষ্ণব শান্দ্রের নিগুঢ় মন্ম নানাবিধ প্রবন্ধে প্রকাশিজ হইবে। 
(৫) দশমহাবিগ্ত1 তত্ব স্রঞ্ধিত চিত্রের সহিত প্রকাশিত হইতে থাঁকিবে। 

(৪) “মহামায়ার খেলা” প্রণেতা আর একটি নুতন অথচ জীবনে 
সংঘটিত ঘটনাবলী সম্বলিত উপন্যাস আরম্ভ করিবেন। 

“মহামাম্মার থেলা” শীঘ্রই পুস্তকাঁকারে প্রকাশিত হইবে; বাহারা 
জ্যৈষ্ঠ মাহার মধ্যে 'পন্থার” অগ্রিম দেন মুল্য পাঠাইয়া গ্রাহকশেেনীভূক্ত 
হইবেন, তাহারা অদ্ধ মুলো এ টপন্যাসখানি উপহার পাইবেন। অত এব 
আশাকরি সহদয় গ্রাহকগণ তৎপর হইয়া গ্রাহক্রণীভৃক্ত হইবেন। ইতি 
১২ই বৈশাখ, ১৩২২ ' 


শ্রীরাজেন্্নাথ মুখোপাধ্যায় । 


